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বংশ-পারুচয় 


খারসওয়ান রাজবংশ 


কি 


খারসওয়ান রাজ্য বি-এন্‌ রেলওয়ের আমদ। ষ্টেশন হইতে চারি 
মাইল দূরে সুবর্ণরেখার শীখা মোনা নদীর উপর অবস্থিত। এই 
রাজ্যের পরিধি একশত তিগ্নান্ন বর্গ মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা 
৩৮৮৫২ এই রাজ্য ছোটনাগপুর বিভাগের একটি করদ রাজ্য। 
বর্তমানে ইহা বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের অন্র্গত। এই রাজ্যের 
উত্তরে রীচি এবং মানভূম জে, পূর্বে সরাইকেল রাজ্য পশ্চিমে 
সিংহভূম জেলা । এই রাজ্যের উত্তরাংশ পার্বত্য। পর্বতের চূড়া 
বান্দীতে সমুদ্র হইতে ২৪৩১ ফিটু উচ্চে অবস্থিত। এই রাজোর 
দক্ষিণাংশ চাষের উপযুক্ত জমিতে পরিপূর্ণ। এই রাজ্যে তামা, অন্তর 
শিলিম্যানাইল (51177)90116), কায়ানাইল (1:8)/80116) প্রভৃতি খনিজ 
পদার্থ আছে | অতি প্রাচীনকীলে এই রাজ্যে যে মন্ুষ্তের বসতি ছিল 
ভাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । এই রাজোর সীমান্ত প্রদেশের 
পচিশ তিরিশ মাইলের মধ্যে রোম সম।টদিগের মুদ্রা পাওয়া 
গিয়াছে । 


২ বংশ-পৰিচয় 


মার্ষোরা ঘখন প্রথম ভারতেবর্ষে আগমন করেন তখন এই স্তান 
গভীর 'অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল এবং বন্য অসভ্য লোক ও পশুরা 
বসবাস করিত । উত্তর ভারতের আর্যেরা এ রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 

ংবাদ রাখিতেন না। এমন কি, যখন আর্য-সভাতা সমগ্র ভারতবষে 

বিস্তৃত হইয়াছিল, তখনও এই রাঁজো বিতীড়িত 'অনার্য্যেরী অদ্ধস্বীধীন 
অবস্থায় বাস করিত এবং তাহাদের সহিত মগধ, কিকট, তামিয়া, লিপ্টি, 
উৎ্কল, কর্ণ-স্থবর্ণ প্রভৃতি আর্ধা-শীসিত রাজ্যের কোনই সম্বন্ধ 
ছিল না; 

এই রাজ্যের প্রায় তিরিশ মাইল দরে কিচিং নামক স্থানে কতক গুলি 
প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে । সেই শিলালিপি-পাঠে জানা যায় 
যে, শশাঙ্ক নানে কর্ণস্থবর্ণের রাজা ছর শত হইতে ছর শত পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন | এঁতিহামিকেরা বলেন যে, সিংহভূম জেলার 
স্থবর্ণরেখা নদীর তীরে তাহার রাজধানী ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে 
এই রাজা সম্ভবতঃ শশাঙ্ক-রাঁজধানীর অন্তভূত হইয়ীছিল | 

ৃষ্টার নবম শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজপুত জাতির উত্থান 
হয়! জন্তবতঃ সেই সমরে বিখ্যাত ভগ্জবংশ নিকটবর্তী ময়ুরভঞ্জ াজ্যের 
অধিপতি ছিলেন । ইতিহাসে জানা য!র যে, রাঠোর রাজপুতের দক্ষিণ 
ভারতের চাঁলুক্য বংণশকে পরাজিত করির দ্াক্ষিণাত্যে তাহাদের নিজের 
রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন । এই রাঠোর রাঁজপুতের দাক্ষিণাত্য জয় 
করায় ছে?টনাগপুরে রাঁজপুতরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হর | 

খারপণ্ডান রাজ্যের রাজ কদন্ববংশার্র রাঠোর রাজপুত । এই বংশ 
সিংহভূম-রাজদিগের প্রীচীন রাজবংশের একটি শাখা । সিংহভম এই 
নাম হইতে জীনা যায় যে, ইহ। সিংহদিগের অধিকৃত ভূমি । ইহা! 
কখনও মৌগলদিগের অধিকারে আসে নাই, পরস্ত বায়ান্ন পুরুষ ধরিয়! 
বর্তমান রাজবংশীয়দিগের পুর্ববপুরুষদিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে অধিরুত 


খারসওরান রাজবংশ ৩ 


ও শাসিত হইর1 আসিঙেছে । এমন কি, মাহা রান্ট্রীর' পর্যন্ত এই রাজ্যের 
উপর কোনবপ ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে নাই। ব্রিটিশের সহিত 
যখন সন্ধি হয়, তখনও এই রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সিংহতভৃমের 
সিংহরাজারা কোঁল-সণাওতাল-প্রমখ আদিম অধিবাসী ও আধ্য 
উপনিবেশের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ছোট- 
নাগপুরের অন্তান্ত অংশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিঠিত হইবার পূর্বে বিক্রমসিংহ 
নামে সিংহভূম রাজার কনিষ্ঠ পুত্র সিংহভূমে একটি জায়গীর লাভ 
করিয়া ছলেন। তিনি যুদ্ধ করিরা অতি দ্রুত তীহার রাজ্যের সীম 
বদ্ধিত করিরাছিলেন। বর্তমানে যে স্থানে খারসওয়ান বাজা স্থাপিত 
সেই স্তান তিনি তাহার দ্বিতীয় পুক্রকে প্রদীন করেন । 

সিংহভূমের রাজ ছত্রপতি সিংহ দেও বংশানুক্রমে ত্রয়োদশ অধ্যার 
নিয়ে খরসওয়াঁন-রাঁজগণের বংশতালিকা। প্রদত্ত হইল £__ 


ছত্রপতি সিংহ দেও (সিংহভূমের রাজী) 





| অজ্ঞুন সিংহ দেও |! 
রান সিং ংহ দেও মাধব সিংহ দেও মানসিংহ দেও 
(আনন্দপুরের 
| 1 ঠাকুর বং র পূর্বপুরুষ ) 
পুরুষৌত্তম সিংহ দেও বিক্রম সিংহ দেও 
(চক্রধরপুর রীজ-বংশ) সি 


পিউ ০ ৯ পপি লা সাপ জাপা পপ 
পল পবা পপি পাপ পাশ -। ২ ৮০ শী 


| 
নরসিংহ দেও ঠাকুর পদ্মলীভ সিংহ দেও কিশোর সিংহ দেও | 
(সরাইকেল বীজবংশের (খাঁরসওয়ানের | 

প্রতিষ্ঠীতা) প্রথম রাজা) ] 


| বি ফুসিংহ দেও বীরবর সিংহ ও 
ছর্গনি জমিদীর-বংশ) 


$ ংশ-পরিচয় 


ঠাকুর কী সিংহ দেও (২) 

ঠাকুর লোকনাথ সিংহ দেও (৩ 

ঠাকুর নিন সিংহ দেও (৪) 
ঠাকুর রর সিংহ দেও (৫) 


ঠাকুর উপেন্দ্র সিংহ (৬) 


ঠাকুর গঙ্গারাম সিংহ দেও (৭) ঠাকুর রবুনাথ সিংহ দেও (৯) 


ৃ 
ঠাকুর রামনারায়ণ সিংহ দেও (৮) ঠাকুর মহেন্দ্রনীরাঁয়ণ সিংহ দেও (১৭) 
(১৮৯০-১৯০২) 


রাজী শ্রীরামচন্দ্র সিংহ দেও (১১) 
(বর্তমান রাজ) 


১৭৯৩ থুষ্টাব্ব হইতে এই রাজ্যের রাজা দিগের সহিত ব্রিটিশ জাতির 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কি সুত্রে এই সখ্য স্থাপিত হর তাহার কারণ 
নির্ণয় করিতে গিয়! এতিহাসিকেরা বলিয়াছেন যে, বর্তমানে ষে স্থানকে 
ধনঙ্গম বলে সেই স্থান পুর্বে জঞ্জলমহল নামে অভিহিত ছিল। ইভাঁই 
তাঁৎকালিক ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যের সীমান্ত । এই সীমান্ত প্রদেশে 
যাহার। ব্রিটিশদিগের উপর অত্যাচার করিত তাহারা আসিয়া খরসওরান্‌ 
রাজ্যে আশ্রয় লইত। কিন্তু এই সন্ধির ফলে স্থির হইল যে, খরসওরান- 
অধিপতি ব্রিটিশ রাজ্য হইতে আর কৌন পলাঁতককে আশ্রয় দিবেন ন1।* 
১৮০৩ খু ষ্টান্দে যখন ব্রিটিণ শক্তি নাগপুরের ভে' বির সহিত দ্ধ 


শি শা শি শি সাপ সপ শিট শ াশাশীা শীট শি পস্পশ পাপাপাশত পাপী পিস 
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খারসওয়ান রীজবংশ ৫ 


ব্বপৃত হন তখন তরসওয়ীন-অধিপতি ইংরেজকে যথেষ্ট পরিমাঁণে 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন এবং তদ্বিনিময়ে ইংরেজাঁজ তাহাকে আশ' 
দ্িয়াছিলেন যে, ই'রেজ চিরদিন তঁণহাঁর রাজোর ম্বাধীনত ও সম্মান 
রাখিয়া! চলিবে । ১৮২০ খুষ্টাকের পর এই সথ্যতা দ্বিগ্তণরূপে বদ্ধিত 
হইয়াছিল । 

খাঁরসওয়ান-অধিপতি ইংরেজের আধিপতা স্বীকার করিতে লাগলেন 
এবং ইংরেজও তীঁভাদিগকে স্বাধীন রাজা বলিয়া সম্মান করিতে 
লাগিলেন । আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকারকে এই রাজ্য হইতে এক 
কপর্দকও বাজস্স দিতে হয় নাই এবং বরাবরই আভ্যন্তরীণ শ*সন- 
বাপারে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ১৮৫৭ খষ্টাবের 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজা গল্গারাম সিংহ দেও ব্রিটিশ শক্তিকে যথেষ্ট 
সভায়তা করিয়াছিলেন এবং বিদ্রোহীদিগের কবল হইতে টাইবাসা পুন- 
বধিকার করিবার জন্য লেপট্টাণ্ট গবর্ণরকে ব্যক্তিগতভাবে সাঁভাঁযা 
করির়াছিলেন। এই রাজভক্তির পুরস্বীরস্বরপ তিনি চিরকালের জন্ত 
পোঁড়াহাট রাঁজাদিগের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত চারিটি গ্রামের নিষকর 
জীয়গীর লাভ করিয়াছিলেন । সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই 
রাজবংশ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সম্ভায়ক, পৃষ্ঠপোষক এবং অকৃত্রিম 
বন্ধু। 

পূর্বেই বলিয়াছি, এই রাজোর প্রাচীন অধিবাসী ছিল কোল-ভূমিজ 
সাওতাঁল]। কোলের! একটী অদ্ভুত জাতি । তাহার! আচীরে, ব্যবহারে 
আপনাদিগের সভ্যতারই অনুবর্তন করে। ইহা ছাড়া ভূঞা নামেও 
এক জাতি আছে । এঁতিহাসিকদিগের বিশ্বাস তাহারাই দাক্ষিণাত্যের 
হিন্দুধর্ম দীক্ষিত দ্রাবিড় । এই ছুই জাতির আগমনের পর কুন্মি নামক 
জাতি আসিয়া বসবাস করে। পরিশেষে আর্ধ্জাতিরা এখানে 
আসিয়া অনেক আদিম অসভ্য জাতিকে হিন্দুধর্ম দীক্ষিত করে। 


৬ বংশ-পরিচয় 


এক্ষণে খারসওয়ান রাজ্যের অদ্ধ লোক হিন্দু ও অপরাদ্ধ আদিম 
অধিবাসী | 

এ রাজ্যের শাসন-কার্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটাশ সরকারের কোন 
হাত নাই । ম্বলপুরে ব্রিটিশ সরকারের একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি 
(10110715856) গাকেন | উড়িষ্যা ও ছেটিনাগপুরের সমস্ত করদ 
রাজ্যের শাসনকাধ্যাদি তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৯৯ খ্ষ্টান্দে 
ভশরতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি খারসওয়ান-অধিপতিকে একখানি 
“সনদ” প্রদান করেন। এই সনদের অনেক স্থান পরে পরিবর্তিত 
হওয়ার রাগোর বিবিধ কুশল সাধনে সহায়তা করিরাছে। 
ভূমি-রাঁজস্বই এই রাজ্যের প্রধান আয়। তাহা! ছাড়া আবগারী, বন ও 
অন্তান্ত বিভাগেও আয় আছে । এই রাজ্যের নিজন্ব পুলিশ, জেল, স্কুল 
ও হাঁসপাতালাদি আছে । 

খারসগয়ান রাজ্যের বর্তমান রাজা শ্্রীরামচন্দ্র সিংহ দেও ১৯০২ 
খুষ্টাব্দে দশবৎসর বয়সে পিতা ঠাকুর শ্রীমহেন্দ্রনীরায়ণ পিংহ দেওএর 
স্বর্গারোহণের পর গদীতে আরোহণ করেন । তাহণর মাতা বঙ্গের বিখ্যাত 
পঞ্চকোটাধিপতির কন্তা। ১৯০৩ খুষ্টাব্ে রাজা শ্রীরামচন্দ্র বারপুর 
রাজকুমার কলেজে অধ্যরনার্থ ০পরিত হন। সেখানে লব্বপ্রতিষ্ঠ 
অধ্যাপক মিঃ অস্ওয়েলের নিকট তিনি নানাবিধ নৈতক শিক্ষা লাভ 
করেন। কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি ভারতের নানা স্কান 
পরিদর্শন করেন। ১৯২২ হ্ুষ্টান্দে তিনি ছোটনাগপুর বিভাগের 
কমিশনারের তব্বাবধানে শামনকাধ্য-সন্বন্ধীয় শিক্ষীলাভ করেন। ১৯,৩ 
খুষ্টাব্দে ছোটনাগপুরের কমিশনার একটা দরবার করিয়া রজা। শ্রীরামচন্দ্ 
সিংহুকে পৈতৃক গদীতে প্রতিষ্ঠা করেন! বাজ্যশ!সনে তাহার ক্ষমতী- 
দর্শনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পুরুধান্ুক্রমিক “রাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করেন এবং তাহার পুর্ববপুরুষকে প্রদত্ত সনদের পরিবর্তন করিরা 


খারস'ওয়ান রাজবংশ ণ 


তাহাকে আরও রাজনৈতিক ক্ষমতা! প্রদান করেন। বর্তমান রাজা 
মহাশয় পৃত্র-কন্তা-সম্পদে অতি সম্পদশালী | ইহার চাঁরি পুত্র ও চারি 
কন্তা। জোয্ঠ পত্র যুবরাজ পুর্ণেন্দনীরায়ণ সিংহদেও ১৯১১ সালের ২৭শে 
ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন 1* ছোটনাগপুরের প্রসিদ্ধ ঝরিয়া রাঁজ 
কন্ঠার সহিত বর্তমান রাজা মহোদয়ের শুভ বিবাহ হয়। এই খারসওয়ান 
রাজবংশের সহিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত বড় বড় রীজপুত- 
বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ গ্রাতিষ্ঠাপিত হইয়াছে । কেওকঞ্রৌড়, ময়ুরভগ্জ, 
গাঙ্গপুর, পঞ্চকোট, ছোঁটনাগপুর, বামড়া, শৌনপুর, পাটন! প্রভৃতি 
স্ানের শ্রেষ্ঠ রাঞ্পুতগণেরই সহিত উহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে। 


ইন এখন বায়পুর খাঙ্গকুমার কলেজে অধায়ন করেন। জ্োষ্টা কম্টার সাহত 
'কওগ্রের মহারাজের সম্প্রতি শুভবিবাহ হউহাছে। 


হেতমপুর- রাজবংশ 


হেতমপুর-রীজবংশ পশ্চিম বাঙ্গীলার অন্ঠতম প্রসিদ্ধ রাঁজবংশ । 
এই রাঙবংশের রাজধানী বীরভূম গ্লোর অন্তর্গত হেতমপুর | এই 
বাজবংশের আদিপুরুষের নাম স্বর্গার মুরলীধর চক্রবন্তী। হহীর আদি 
নিবাঁস ব৷ জন্মভূমি ছিল বাঁকুড়ার । তথা হইতে অনুমান ১৮৬০ শ্রীষ্টাবে 
তিনি বীরভূমে আগমন করেন এবং রাঁজনগরের স্বাধীন ভূপতির অধীনে 
কন্ম গ্রহণ করেন। 

গুরলীধরের পুল্র চৈতন্তচরণ ১১৯৮ খ্রীষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। চৈতন্তচরণ সঙ্গীতশীম্ষে প্রভূত 
পারদশী হইয়া উঠেন । পাঠান নুপতিগণ তাহাকে বড় ভালবাঁসিতেন । 
তিনি অতঃপর হেতমপুর ছুর্গের অধ্যক্ষ হাফিজ খার অনুরোধে বীরভূম 

ত হেতমপুরে বসবাঁস স্থাপন করেন । 

চৈতন্ঠচরণের চারি পুল । তন্মধ্যে রাধাঁনাথ মুসলমান শীসনকাঁলে 
বীরভূম জেলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হুইয় উঠেন। যখন বীরভূমের মুসলমান 
নপতিগণের অধঃপতনের হুত্রপাত হয়, সেই সময়ে তিনিই সর্বপ্রথম 
বীরভূম রাজোর কুণ্ডোহিত জমীদারী ক্রয় করেন । ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
বাঁকী রাজস্বের জন্ঠ এই জমীদীরী নিলামে বিক্রয় করিয়া দেন। তিনি 
জীবিতকাঁলে বনু জন-হিতকর কার্ধ্য করিয়াছিলেন। সকল প্রকার 
সদন্বঞ্ঠানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাঝে তিনি স্বর্গীরোহণ 
করেন! 

রাঁধানাথের দুই পুল্র--বিপ্রচরণ ও গঙ্গানারায়ণ। গঙ্সানারায়ণের 
শৈশবেই মৃত্যু হয়। শ্তরাঁং জ্যেষ্ঠ বিপ্রচরণই সমস্ত জমিদারীর 
উত্তরাধিকারী হন। তিনি জমিদারী কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া! অল্প 
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স্বগীয় মহারাজ! রামরঞ্জন চক্রবত্তী 


হেতমপুর-রাজবংশ ৯ 


দিনের মধ্যেই পিতৃদত্ত জমিদারীর পরিমাণ দ্বিগুণ করিরখ তুলেন । 
সাঁওতাঁল-বিদ্রোহের সময়ে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে বিবিধ প্রকারে 
সাহাষ্য দান করেন। তিনি তাহার জমিদারীর এলেকার ভিতরে 
সীওতাল-বিদ্রোহ শীপ্বই প্রশমিত করিয়াছিলেন বলিয়া গবমেণ্ট 
তাহার কর্ম্কুশলতার প্রশংসা করেন। নিয়লিখিত পত্রখানিই উহার 
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১৯ বংশ-পরিচয় 


এই পত্রের মন্ম £-- 
নং ২৬৬৭ 
বঙ্গীয় গবমে্টের অগ্ডার-সেক্রেটারীর নিকট হইতে - 
বারভূমের কলেক্টর 
আই রিচার্ডসন এস্কোয়ার বরাবরে 
তারিখ, ফোর্ট উইলিয়াম, ২২ণে অক্টোবর, ১৮৬৬ 

'আমি আদিষ্ট হইরা গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'আপনাব ডায়ারী 
বা রোজনামচীর প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি এবং উহাতে লিখিত বিষয় 
হইতে জ্ঞাত হওয়] যাইতেছে যে, বাবু বিপ্রচরণ চক্রবত্তী লোক-হিতৈষণা- 
বশে সাীওতখল বিদ্রোহ-দমনার্থ সরকারী সমর-বিভাগকে পাহাধ্য 
করিবার উদ্দেশ্তে নিজ ব্যয়ে একদল সৈন্ত গঠিত করিয়াছিলেন। আমি 
আদিষ্ট হইয়া আরও জানাইতেছি যে, ছোঁটলাট বাহাদুর এ বিষরে 
আরও অধিক সমাঁচীর অবগত হুউলে আনন্দিত হইবেন ।» 

বিপ্রচরণ “গোবিন্দ-সারর”” নামক একট স্ুবৃহৎ পুফ্রিণী খনন 
করাইয়াছিলেন। ইনি একটি প্রাসাদতুলা বিশাল সৌধ নির্মাণ কারয়া 
উহ্। দেবী সরন্বতীর নামে উৎসগীরুত করেন । এক্ষণে সুবুহৎ হেতমপুর 
কলেজ এই বাটীতে অবস্থিত। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহলীল। সম্বরণ 
করেন । 

তীস্াার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবন্তী। ইনি ,৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র দানবীর ছিলেন। প্রভূত বদান্ততার জন্ত তিনি 
'অতীব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার দানের বিষয় প্রবাদ-বাক্যে 
পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, অকালে অর্থাৎ মাত্র ৩৬ 
বৎসর বয়সে ইংরেজী ১৮১২ সালে তীহার মৃত্যু হয় | 

কষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুল্র মহারাজ! রামরঞ্জন চক্রবর্তী। ইহার 
বয়স যখন মাত্র ১১ বৎসর সেই সময়ে ইনি পিতৃ-সম্পর্তির উত্তরা 
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হেতমপুর-রাজবংশ ১১ 


ধিকারী হন। তিনি যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, ততদিন তীহার 
সম্পন্তি কোর্ট অফ ওয়াঁড সের পরিচালনাধীন ছিল | তিনি প্রথমে রাজা 
রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্বাবধানে চালিত কলিকাতা ওয়ডপ ইনষ্টিটিউসনে 
শিক্ষালাভ করেন; পরে বারাণসীর ওয়াস ইনষ্টিটিউসনে তীহাকে 
শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করা হর | ১৮৬৯ গ্রীষ্টান্দে তিনি প্রীপ্তবরস্ক হইয়া 
স্বহস্তে জমিদারী-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি 'আাদর্শচরিত্র, 
করুণহৃদয় এবং ধর্ম্নপ্রবণ ছিলেন বলিয়] বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুলাভ করিয়া- 
ছিলেন। যে সকল রাঁজপুরুষ তাহার সংস্পর্শে আদিতেন তাহারাই 
বুঝিতে পারিতেন যে, রামরঞ্জন ন্ায়নি্ ও উদণরহৃদর ভূম্যধিকাঁরী । 
তিনি তাহার দরিদ্র প্রজাগণের অভাঁব-অভিষোগের প্রতীকার অবিলম্বে 
করিতেন । এইজন্ত তিনি তাহাদের সন্মান, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা! অচ্জন 
করিষাছিলেন। ১৮৭৪ খুষ্টণান্দের ভীষণ ছূর্ভিক্ষের সময়ে তিনি তাহা- 
দিগকে অনেক টাক খাজনা রেহাই দেন এবং অন্তান্ত বহুপ্র কারে 
তাহাকে সাহীধ্য করেন। ভারতের তদানীন্তন রাদপ্রতিনিধি 
লর্ড নর্থকূক রামরঞ্জনের এই ব্দান্ততার জন্ট তাহার বিস্তর প্রশংস। 
করেন এবং তাহাকে “রাঁজা” উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার তিন 
বৎসর পরে তিনি “রাজ। বাহাদুর” উপাধি লাভ করেন। মহামান্ত 
সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের গৌরবময় শাঁসনকালের স্মৃতিরক্ষাকল্পে রাজা 
রামরঞ্জন চক্রবন্তী বাহাদুর তাহার জমিদারীর কল্যাণকল্পে ১৫ হাজার 
টাকা ব্যয় করেন। বিগত দিল্লী দরবার উপলক্ষে তিনি মহা মহিমান্বিত 
সাম্রাজ্ঞীর হস্তে অদ্ধ লক্ষ টাক] প্রদান করেন এবং নিবেদন করেন যে, 
সাম্রাজ্ঞীর ইচ্ছামত যে কোনও লোৌকহিতকর কার্যে ইহ! ব্যরিত 
হইবে । ১৯০২ থুষ্টান্দের দিল্লা দরবারে তিনি উপস্থিত ছিলেন ; কিন্ত 
৯৯১১ খুষ্টীব্দের দিল্লী দরবারে অন্স্থতার জন্য যৌগদান করিতে পাঁরেন 
নাই। ১৯১২ থুষ্টাব্দে সমাঁটের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি “মহারাজ” 


১২ বংশ-পরিচয় 


উপাধি লাভ করেন। যোগ্য পাত্রেই বে এই যোগা উপাধি প্রদত্ত 
হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

মহারাজ? রামরঞ্জন চক্রবত্তী হেতমপুরে একটী উচ্চ ইংরেজী 
বিগ্ভালর স্কাপন করেন । তিনি একটা দাতব্য এলোপ্যাথিক, একটা 
দাতবা হোমিওপ্যাথিক ও একটি দাতব্য আমুর্কেদীর চিকিৎসালয়ের 
প্রতিষ্ঠ' করেন এবং এঁ তিনটির পরিচালনার্থ যাঁহ1 কিছু বায় হইত তাহা? 
তিনি করিতেন । একটী সংস্কৃত চতুম্পাঠীও তীহারই অর্থসাহায্যে 
পরিচালিত হইত। পরবন্তীকালে তিনি একটা কলেজও প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ইনাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালরের ইন্টারমিডিরেট পর্য্যস্ত 
অধাপনা করা হইয়া থাকে । এই কলেজ-প্রিচাঁলনের জন্য তীহাঁকে 
বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইলেও তিনি তাভশর জমিদারীর "অন্তর্গত মধ্য 
ইংরেজী মধ্য বাঙ্গালা এবং 'প্রাথমিক বিগ্ভালঘ ও পাঠশালী-সমূহকে 
উপেক্দী করেন নাই; এগুলির কাঁধ্য-সৌ কর্ষ্যার্ণও পর্যাপ্ত অর্থসাহাষ্য 
তিনি করিতেন । 

বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্তী সাঁওতাল-বিদ্রোছের সময়ে ব্রিটিশ গবমে ণ্টকে 
প্রভৃতি সহায়তা করিরাছিলেন | তীর আমোল হইতেই হেতমপুর 
রাজবংশ ব্রিটিশ-রাজের পরম অনুরাগী । রাঁজভক্তিই এই বংশের 
বিশিষ্ট লক্ষণ । 

মহারাজা কাশীধামে একটি শিবমন্দির এবং বুন্দাবনধামে 
শ্রীশ্রীরাসবিহারী জীউর জন্ত একটি মন্দির নিন্মীণ করেন। ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু যাত্রী এই দুই মন্দির দর্শন করেন । মন্দিরের 
অধিষ্ঠাত1 দেবতাঁর ভোগ হইতে নিত্য অতিথি-সেবা হয় এবং সেবাস্তে 
দক্ষিণা দেওয়1 হইয়া! থাকে । 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাঁর বাহাদুরের সহধর্মিণী মহ্ারাঁণী পন্পস্ুন্দরী 
দেবী পরলোক গমন করেন। ইনি যেমন স্থুশিক্ষিতা, তেমনই উদার- 
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ছদর) ছিলেন ! তাহার মৃত্যুতে গ্রজাগণ গভীর শোক প্রকাশ করিয়া, 
ছিল। ইনি শ্রিশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভূর একটি মন্দির নিশ্মাণ করেন এবং 
মহাপ্রভুর সেবা ও ভোগ-রাগাদির জন্য বহুমূল্য সম্পত্তি দান করির। 
যান। এই সম্পত্তির আয় হইতে এই মন্দিরে নিত্য দরিদ্রনারায়ণের 
সেবা হইয়া পকে। মহারাণী কলেজের উন্নতিকল্পে বার্ষিক ৪০০০২ 
চারি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়। গিয়াছেন। 

ইনি নবদ্বীপে ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ধর্মশালার প্রতিষ্ঠ। 
করেন; এখানে সকল সময়েই গঙ্গান্নানার্থীগণ আশ্রয় পাইয়া থাঁকে। 

১৯১৩ গ্রীষ্টান্দের জানুয়ারী মাসে মহারাজা রাঁমরঞ্জন চক্রবর্তী 
স্বগবরোহণ করেন । 

মহারাজ বামরঞ্জনের পাচ পুভ্র। প্রথম পুভ্র--মহারাজকুমার 
নিত্যনিরঞ্জন ; দ্বিতীয়--মহাঁরাজকু মার সত্যনিরঞ্জন ; তৃতীর - মহারাজ- 
কুমার মহিমণনিরঞ্জন ; চতুর্থ-"মহারাজকুমার সদানিরঞ্জন এবং পঞ্চম -- 
মহারাজকুমার কমলানিরঞ্ন | 

মহারাজ রামরগ্নের উইল অনুসারে তাহার বিপুল জমিদারী 
তদীয় পুল্রগণ কর্তৃক যোগ্যতার সাভত পরিচালিত হইতেছে । 

জোষ্টপুল মহা'রাজ-কুমার নিত্যনিরঞ্জন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুনত্র-জ্ঞাননিরঞ্জনকে রাখিয়। গিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত ভঃখের বিষয়, শ্রীমান্‌ জ্ঞাননিরপ্রনও মাত্র ১৮ বৎসর 
বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন । 

দ্বিতীরপুজ কুমার সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী সত্বরেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা 
অঙ্জন করিয়াছেন । তাহার চেষ্টায় হেতমপুর কলেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হইয়াছে । তাহারই 
উদ্যোগে আজ ছাত্রগণ এই কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বি-এ পধ্যন্ত অধ্যযন করিতে পারিতেছে । ইহাতে এই অঞ্চলের 


১৪ বংশ-পরিচয় 


উচ্চশিক্ষা-সম্বন্দীঘ একটী বিশেষ ও বনুদিনের অভাব দূরীভূত 
হইয়াছে । বীরভূম জেল কেবল বীরভূম কেন বাঙ্গীলার 
অন্তান্ত জেলা হইতেও ছাত্রগণ এই কলেজে 'অধায়নার্থ আগমন 
করিতেছে ; কারণ, এই কলেজে অপেক্ষারুত অন্নব্যয়ে লেখাপড়া 
শিখান হইয়া] থাকে । কৃতী ছাত্রগণকে এই কলেজে বিনা বেতনে 
পড়াঁইবার ব্যবস্তা আছে । 

ইহার বৈষয়িক বুদ্ধি প্রথর এবং জমিদারী-পরিচাঁলনার ই'হণর 
পারদর্শিতাও প্রভৃত। ই"হার জমদারী এরপ স্পরিচীলিত যে অপব্যয 
হইবার উপায় শাই। পক্ষান্তরে, কয়লা খনির ও কলকারখান' 
ইত্যাদির দ্বারা জমদারীর আয় ইনি এক্ষণে যথেষ্ট পরিমাণে বদ্ধি 
করিয়াছেন । 

উচ্চপদস্থ রাঁজপুরুষগণ ই'ভাঁর সম্বন্দে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ 
করিয়া থাকেন । ধীহারাঁই ইণ্ভার সহিত একবার আলাপ করেন, 
তীহারাই ই'হার রাঁজভক্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন। গত ১৯১৬ থুঃ 
কমার সত্যনিরঞ্জন “রাজা” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। মহামহিম 
যুবরাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্ত্রম এবং র্াঙ্গতক্কির নিদর্শনস্বরপ তিনি 
ভিক্টোবিয়া-ম্মতি-ভা'গাঁরে ২৫ হাজার টাক দান করেন: ইতিপূর্বে 
তিনি আরও ১০ ভাজার টাক ভিক্টোরিয়া-স্বৃতি-ভাগীরে দান 
করিয়াছেন । যুবরাজ গীতির সহিত এই দাঁন গ্রহণ করেন। 

জন্মণ-মহা যুদ্ধের সময়ে রাজ! সত্যনিরঞ্জন সৈনিক-সংগ্রহে সহায়ত! 
করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তীহার প্রজাদের মধ্যে ধাহারা 
সৈম্ঠদলভূক্ত হুইয়! ভারতের বাহিরে যুদ্ধ করিতে যাইবে তাহাদিগকে 
তিনি নান্রূপে অর্থলাহায্য করিবেন। এই প্রতিশ্রতি তিনি রক্ষাও 
করিয়াছিলেন। গবমেন্ট সৈনিক-মংগ্রহে তাহার এই সাহাষ্যের 
বিষর আনন্দের সহিত লিপিবদ্ধ করেন । 
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রাজ শ্রীসত্যনিরপ্তন চক্রবস্তী বাহাছুর 


হেতমপুর-রাঁজবংশ ১৫ 


সিউড়ি চেরিটেবল ডিস্পেম্সীরীতে রাজ সত্যনিরঞ্জন ২০ হাজার 
টাক1 দান করিরাছেন এবং গবমেন্ট তাহাকে “বাহাদুর” উপাধিও 
প্রদান করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যে দরবার হয় সেই দরবারে বাঙ্গালার 
গবর্ণর বাহাত্রর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাহার সম্বন্ধে নিয়রূপ অভিমত প্রকাশ 
করেন £-- 

অতঃপর গব্ণর দরবারের কাধ্যারস্তের অনুমতি প্রদীন করেন। 
চীফ সেক্রেটারী রাজ সত্যনিরঞ্জনকে প্রদত্ত রাজী বাহন্ুর উপাধির 
সনন্দ পাঠ করিলে গবর্ণর রাজা বাহাছুরকে সম্বোধন করিয়া বলেন,__ 
“আপনি বাঙ্গালীর প্রধান রাঁজভক্ত জমিদাঁরগণের অন্ততম | ১৯২৬ 
খৃষ্টান আপনি রাঁজ-উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তদবধি আপনি 
জনসাধারণের কল্যাণকর বহু কার্যে মুক্তহন্তে অর্থসাহাধ্য করিরা 
আপনার বংশের সদনুষ্ঠানের ধারা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। আপনি স্বয়ং 
সাধারণহিতকরকাধ্যসমূুহে বিশেষরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন: 
বীরভূম জেল বোর্ডের চেয়ারমান-রূপে আপনি প্রভূত সাফলা অজ্জন 
করিয়াছেন! আপনার “রাজা বাহাদুর” উপাধি-প্রাপ্তিতে আমি 
আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি |” 

সিন্টড়ি হইতে ছুবরাজপুর পধ্যন্ত ষে রাস্তা হইতেছে সেই রাস্তায় 
বক্রেশ্বর সেতুনির্শীণের জন্য রাজা ঝাহাছুর সত্যনিরঞ্জন ৯০০০২ টাঁক' 
বীরভূম জেলা-বোর্ড-ভাগারে দান করিয়াছেন। ছুবরাঁজপুর ইল্লামবাজার 
রাস্তায় শাল নদীর উপর একটি সেতু ( 0৪055%2% ) নির্মীণ করিবার 
জন্ত |তনি ৪০০০-২ টাঁক' 'প্রদ্দান করিয়াছেন। সাধারণের কল্যাণকলে 
তাহার এই সকল ও অন্যান্য দান গবমে্ট কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

পুর্ধেই উল্লিখিচ হইয়াছে, বীরভূম জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে 
রাজা বাহাদুর সাঁফল্য অঞ্জন করিয়াছেন। বাঙ্গালা গবমেণ্ট বাঙ্গালার 


ক ংশ-পরিচয় 


জেলাবোর্ড-সমূহের কাধ্যবিবরণীর সমালোচনা-প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য 
প্রকাশিত করিয়াছেন 2-- 

“নিয়লিখিত ভদ্রমহোদগণ জেলা বোর্ডের কার্য স্ুচারুরূপে নির্ববাহ 
করিয়াছেন বলিয়! মন্ত্রী তাহার গুণ উপলব্ধি করিতেছেন এবং তজ্জন্য 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন । 


রাজ! সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর বীরভূম 


রাজ! বাহাদুরের এক পুভ্র ও এক কন্যা । পুত্রের নাম--কুমীর 
রক্গনিরঞ্রন চক্রবর্তী এবং কন্যার নাম শ্রীমতী ভান্ুবালা দেবী । 
ইহাদের উভয়ের বিবাহ হুগলী উত্তরপাঁড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদীর-বংশে 
হইয়াছে | কিস্ত অতীব দুঃখের বিষয় যে, শ্রীমতী ভান্গুবালা একমাত্র 
পুল কুমীর প্রাঁদকুমীর মুখোপাধ্যায়কে রাখিয়া অকালে পরলৌক গমন 
করিয়াছেন । 
কুমার ব্রঙ্গনিরঞ্জন চক্রবন্তীর এক পুজ্র কমার রাধিকারঞ্জন চক্রবস্তী 
১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন 
এবং ইন্টারমিডিয়েট আটস পরীক্ষাও পাশ করিয়াছেন | 
কুমার ব্রহ্মনিরঞ্জন চক্রবত্তী এক্ষণে তাহার পিতার সহিত জমিদারীর 
কাধ্যতব্বাবধান করিতেছেন এবং এই অল্প বয়সেই জমিদারী পরিচালনার 
তাহার যোগ্যতার আভাস ও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 
মহারাজা রামরঞ্রন চক্রবত্তী বাহাদুরের অন্ান্ত পুভ্রগণের মধ্যে 
কুমার যহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তীর দুই কন্ঠ।--(১) শ্রীমতী বেদবাল৷ দেবী ও 
(২) শ্রীমতী তপোবাল। দেবী | জ্যেষ্ঠ! কন্তার বিবাহ আসামের অন্তর্গত 
বিলাসীপাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী-বংশীয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারারণ 
চৌধুরীর সহিত হইয়াছে ! কনিষ্ঠ কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন বরিশালের 
বিখ্যাত জমীদা র-বংশের শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়চৌধুরী । ইনি স্ুকবি 
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চিল 


মার শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবন্তী 


হেতমপুর াজবংশ ১৭ 


স্বীয় দেবকুমার রায় চৌধুরীর একমাত্র পুল্র ৷ মহারাজার চতুর্থ পুত্র 
কুমার স্দানিরঞ্জন চক্রবন্তীর একমাত্র কন্তা শ্রীমতী এমোদবাল! 
দেবীর দু পুজ্র ও তিন কন্ঠাঁ। ইহারা একলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক | 

মহারাজাঁর পঞ্চম পুক্র কুমার কমলানিরঞ্জন চক্রবর্তীর একটা মাএ 
গজ কুমার বিশ্বনিরুগ্তন উচ্চশিক্ষিত ধুবক | হান কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 
হইতে বি-এল্‌-পরীক্ষোত্তীর্। কলিকাতীর উপকণ্স্কিত বেহালর 
জমিদ[র-বংশের কন্তা শ্রামতী বিভীবতী দেবীর সহিত ত্হার বিবাহ 
হইয়াছে । 


হেতমপুর-রাজবংশ-তালিকা 
ছান্দড় । বাৎস্খগোত্র ) 
| 
কব (শিমলাঞী গাঞা 





ভয়াপহ 
কিরণ 
গৌতম 
| | | 
কর্ণবাল দয়! দশরথ 
॥ | .. ] 
গঙ্জাধর বিকর্তন রবিকর রজনী 
| | | | 
ভগীরথ মহীমণ্ডল চন্ত্রচুড় শুক্লান্বর 


| চিনেন | 
রাম অচ্রাত ধর ধার গোবিন্দ 


১৮ ংশ-পরিচয় 
রাঁম 
| 
| | 
(১) (রাজা) রুদাই বা রুদ্র লব কুশ 


] . বি ঁ ূ 
বিষ্কু চক্রপাণি চতুভু'্জ শঠাই লন্বোদর অঙ্ছুন 


(২) মধুনুদন (হাজরা) কৃষ্ণ দমনক 


পক রেত রন 


| 
মকরন্দ নারারণ ত্রাবনক্রুম যছনন্দন 








ক ক 
নিংশস্ক সুবুদ্ধ 
ৰ | 
| 
গোপাল কমলাকর গোপা হার 
(মকৃতদীর ) (৩) / বিদেশ | ('আপুলক) ( নির্বংশ ) 
18)  সুরলীধর 
| 
| | 
(৫) চৈতন্তচরণ প্রস1দ 
ব্রজমোহন রাধানাথ কুচিল সনাতন 


৫ 


| | ডি ] | ূ 
বগ্রচরণ গঙ্গানারায়ণ (কন্তা) রুজিণী রামমণি কৃষ্ণম।ণ শ্তামমাণ 
টি ১১১ ১ 
| ] ঃ 
প্রমথনাথ আশুতোষ রি (কন্তা) দোল-গোঁবন্দমণি কৃষ্ণবিনোদিনী 


হেতমপুর-রাঁজবংশ ১৯ 


রুষ্চন্তর 
ূ | ূ | 
রাজবালা সৌদামিনী (৬) (মহারাজা) রামরঞ্জন রাখাল বাগাঁল' 


ৰ ৃ ূ 
৬নিতানিরঞ্জন ৬ভুঁপবালা (৭) রাজা সত্যনিরঞ্জন ৬মহিমানিরঞ্জন 
ূ | 


এস. ২২ ৭ লু ০ টি 


এজ্ঞানরঞ্জন পারা ছি ৃ 
বঙ্গনিরঞ্জন ভানুবাল। কান্তিকদাসী রাণী 


ূ 
শ্রীরাধিকারঞ্জন 
] 1 | ॥ 1 
৬ন্ুপবাল। ষ্দানিরঞ্ন কমলানিরঞ্জরন রাসবালা অমিলাবাল! 


শ্রীমতী প্রমোঁদবালা৷ শ্রীবিশ্বনিরঞ্জন 


১; “কুদ্রস্থ পৃথিবীপালো বাজল্লেণকহিতে রতঃ” (পণ্ডিত লাল: 
মোহন বিগ্ভানিধি-সঙ্কলিত সন্বন্ধনির্ণযশ্ধৃত শ্লোক )। 

(২১) “শ্রোত্রিয়াণাং মধু শ্রেষ্ঠো খষীণীং হি যথ। ভৃপ্তং” (ইনি সভজ্ 
সৈন্তের অধিপতি ছিলেন বলিয়৷ '“হাঁজরা” উপাধি প্রাপ্ত হন )। 

(5) প্বীকুড়ীয়” বাঁস করেন। 

(৪) বীরভূম__রাজনগরে বাস করেন। 

(৫) বীরভূম--হেতমপুরে বাস করেন। তদবধি এই বংশ ভেতম- 
পুরে বাস করিতেছেন । 


(৬) ইং ১৮৭৫ থৃঃ ১৭ই যাচ্চ ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক “রাজা”, 
ইং ১৮৭৭ খুঃ ১লা! জানুয়ারী প্রাজা বাহাদুর” এবং ইং ১৯১২ খুই 
১৩ই জুন ' মহারাজা” 

(৭) ইং ১৯১৬ খুঃ ৩রা জুন ( এস্পারার্স বার্থডে উপলক্ষে ) ভারত 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 





মহার।জকুমার রায় সদানিরঞন 
চক্রবত্তী বাহাদুর 


মহারাজকুমার রাও সদানিরঞজন চত্রবস্তী বাহাতর ীরভম জেলার 
বিখ্যাত ৬মভারাজ] বামরঞ্জন চক্রবস্তীর চতুর্থ পুর । ইনি ১২৮৩ সালে 
২৫শে কাত্তিক তীএখে জন্গ্রহণ করেন। মহারাজী বিথত হেড 
মাষ্টার শিবন্ত্র সোমকে ইহার গীঞ্জেন-টিউটর শিষুক্ত কারর। দেন এবং 
তাহার শিক্ষার ও সাহচর্যে ইনি অতি অল্প বয়দ হইতেই সকলের 
প্রিক্পপাত্র হন । ইনি আঠার বৎসর বয়সে বদ্ধমানের প্রসিদ্ধ জমিদার 
শ্রীযুক্ত বাবু তারা প্রসন্ন রার মহাশয়ের জ্যে্টী কন্তা শ্রীমতী বধূরাণী 
পঙ্কাজনী দেখীকে বিবাহ করেন। ইহাদের একমাত্র কণ্তা শ্রীমতী 
প্রমোদবাল! দেবার সহিত কলিকাত্ার বিখ্যাত রাজ। রামমোহন রায়ের 
একমাত্র প্রপৌনত্র ও ওরারীস শ্রীযুক্ত বাবু ধরণীমোহন রাঁরের শুভ বিবাহ 
হয়। উত্ত কন্তার বন্তমানে তিনটী কন্। ও দুইটা পুল্র বিদ্বমান। 

মহারাজকুশার রার সদানিরঞ্জন চক্রবও। বাহাছুর নিজের ব্যবহারের 
মাধুধ্যে বীরভূম-জনসাঁধারণের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকধণ করিয়াছেন। 
বাল্যকাল হইতে ন্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ইহার প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ। 
তজ্জন্ত তিনি বীরভূম সদর সহরে অর্থাৎ পিউড়িতে ) প্রায় সাত হাজার 
টাকা ব্যরে একটা (1২. ঢু, 011 ১০০০1) নিম্মীণ করাইয়। দিয়াছেন 
এবং উক্ত স্কুলের ব্যয়-নির্ধাহার্থ মাসিক অনেক টাক। সাহায্য করিয়। 
থাকেন। বীরভূম জেলার সিউড়ি সহরে 110০০07 রোগীদের থাকিবার 
বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট দেখিয়া তিনি করুণার হইয়া প্রায় কুড়ি হাজার 
টাক ব্যয়ে “5৪৪ 11217120 [799[১1551 নির্মাণ করিয়। 


চন 





এস ৩০ 


স্তী বাহাঢুর 


বঞ্ডন ৮ব্ব 


রায় সদানি 


মহারাজকুমার 


রর রি - ছা 2 


সপ দিশা পি রি নিস রি ॥ 


রত আস 





মহারাজকুমার রায় সদানিরঞ্জন চক্রবস্তী বাহাছুর ২১ 


দেন। সিউড়ির ভদ্রসাঁধারণ একটী 010১এর জন্য তাহার নিকট 
প্রাথ না করায় তিনি তাহার সিউড়িস্থিত ভব্নটী মায় তৎসংলগ্ন পতিত 
ভূমি ও বাগান সাধারণকে দিল দ্বারা দান করিয়াছেন। তাহা 
এখন “1,৪৪৯ 011৮ নামে পরিচিত। উক্ত বাঁটা ও তৎসংলগ্ন বাগান 
আদর মূল্য চল্লিশ হাজার টাকার উপর হইবে। তীহাঁর দীন চিরকালই 
নিঃস্বাথ। তিনি গোপনে দান করিতেই বিশেষ সমুৎস্ুক | দেশস্থ 
কত নিঃসহায় দরিদ্র পরিবার এবং বিধবা যে তাহার নিকট এই গোপন 
দানের দ্বারা সংসার নির্বাহ করিতেছে তাহাদের সংগ্যা নিতান্ত অল্প 
নহে | তিনি যুদ্ধের সময় গবর্ণমেন্টকে আট হাজার টাকা ব্যয়ে একটা 
«10:0১ /11)1)11170,065* দান করেন | তাহার প্রজাবর্গ এই কলিকালেও 
র'ম-ঝাঁজত্বে বাঁস করার স্তাঁয় পরম সুখে আছে । তিনি নিজের স্বার্থের 
দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া! প্রজাদের হিতকল্পে বহু স্াষা প্রীপা টাঁক। 
তাহাদিগকে মাঁপ করায় প্রজার তাহাকে পিতার স্তায় ভক্তি করে। 
সদয় গবর্ণমেপ্ট ভাঁীঁর এই দানে ও অমায়িক সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়। 
তাহীকে পু 7117175010৮ উপাধি দান করিয়াছেন। তিনি পরের 
হতার্থ কত সহজ টাঁক? যে দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্ত। নাই। কোন 
প্রার্থীকে তাহার নিকট নিরাশ হইয়! ফিরিতে হয় না। অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে বে, এই সকলের মূলে তাহার উপযুক্ত! সহধন্মিণী শ্রীমতী 
বধূরাণী পঙ্কিনী দেবীর সহানুভূতিই মহা'রাজকুমারকে সকল প্রকার 
সংকার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে । দৈনন্দিন প্রার্থীদের উক্ত বধূরাণীর 
নিকট সাহাধ্যার্থ আগমনে এই রাঁজ-অন্তঃপুর মুখরিত হইয়। আসিতেছে । 
উক্ত বধ্রাণীর অকাতর গোপন দাঁন এবং অক্রীস্ত পরিশ্রম ও সরল 
বাবহার তীহাকে কমলাদেবীর হায় গ্রীমপ্তিত করিয়াছে । 


রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ও বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ 


অদম্য অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির প্রভাবে যে সকল মহাত্মী অন্যন্থ 
অস্বচ্ছলতার ভিতরে প্রতিপাঁলিত হইরাও এই কন্ম-বিনুখ বাঞ্গীলী-সমাঁজে 
উন্নতির চরম পোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন, রায় সাঁছেব নিবারণচন্্ 
মুখোপাধ্যায় তাহাদের অন্ততম | 

নিবারণচন্ত্রের পূর্বপুরুষগণের আদিনিবাপ হুগলী জেলার 
অন্তর্গত খলিসানী গ্রামে। ইহার অতিবুদ্ধ পিভামহ কল্যাণচরণ 
মুখোপাধ্যায় এ গ্রাম ত্যাগ করির1 কলিকাঁত1 হতে ২০ মাইল উন্বর 
পশ্চিমে এবং শ্রীরামপুর হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে হুগলী জেলার 
অন্তর্গত গিঙ্কুর থানার অধীন বড় গ্রামে বস্তু জমিদীর-বংশের  যজন- 
যাজন প্রঙ্ততি পুরোহিতের কাধ্য-নির্ধাহার্থ আসিরা বাঁ করেন। 
গ্রামটা ক্ষুদ্র হইলেও পূর্ববকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশীলা ছিল! বহুসংখ্যক 
ব্রাহ্ধণ, ক'রন্ত এবং অন্ান্ত প্রা কল জাতিরই লোকের বাস ছিল। 
এতিহাসিক পরিচয়-_বন্ু প্রাচীন কাঁল হইতেই এই বা গ্রাম পনে 
জনে শিক্ষাদীক্ষাঁয় বিখ্যাত ছিল। এইক্ষুদ্র পল্লীখানি বহু কৃতী 
সন্তানের জন্মভূমি । বাঙ্গালীর প্রথম সংবাদপত্রিক।র সম্পাদক 
যে গঙ্গীধর ভট্টাচার্য বাঙ্গালা সাহিত্যে ও শিক্ষার নবসুগের সুচনা 
করিয়াছিলেন তাহার জন্মস্থান এই বড়া গ্রামে । উনবিংশ শতাব্দীর 
পল্লীকবি দাশরথি রায়ের সমসাময়িক পাচালীকার রসিকচন্দ্র রায়ের 
জন্মভূমি £ই বড়া গ্রাম। অন্ত্রচিকিৎসায় স্ুনিপুণ রামপুরহাট ই-আই- 
রেল হাসপাঁতাপের বিখ্যাত ডাক্তার কেদার মিত্রের জন্মভূণি এই বড়া 
গ্রাম। এখনও বীরভূম বর্ধমান জেলার আবাল-বৃদ্ব-বনিতার নিকট 
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কেদারবাবুর নাম সুপরিচিত। ইষ্ট বেঙ্গল ও আসামের কেমিক্যাল 
পরীক্ষক ডাক্তার রায় সাহেব প্রিয়নাথ বস্থুর জন্মভূমিও এই বড় 
গ্রাম । 

ব্ডা গ্রীমের বন্গু বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমীদার) ইহার 
ম'হিনগরেক্স বস্থ নীমে পরিচিত । এই বংশের আদিপুরুষ জয় বন্থু 
মহাশর খলিসানী হইতে প্রথমে এই বড়া গ্রামে আসিয়া বাঁ কবেন। 
তৎকালীন তিনিই কল্যাণচরণ সুখোপাধ্যায়কে এ খলিসানী গ্রাম হইতে 
আনাইব। এই বড় গ্রামে বাস করান । কল্যাণচরণ ভরদ্বাজগোত্রীর 
বল্লব৷ মেলে দুগাবর পণ্ডিতের সন্তান। ইনি কুলীন ছিলেন নী বটে, 
কিন্তু হহণর একমাত্র পুক্র হন্দদ্রপ।ল এবং তিন পৌন্র-_বারাঁণসী, দেবী- 
প্রসাদ এবং রামনারারণ__হ্হারা সকলেই পণ্ডিত, পরম ধাম্মিক ও 
শুচিপরায়ণ লোক ছিলেন; হহারা পাগ্ত্যে কুলীন অপেক্ষা বেশী সম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন । কল্যাঁণচরণের পাচ প্রুপৌত্র_ চণ্তীচরণ, হলধর, 
কার্তিকচন্ত্র, কাশানাথ এবং বিশ্বনাথ | ইহারা সকলেই গুণী, পণ্ডিত 
এবং নিরতিশর নিষ্ঠীবান্‌ সাত্বিক ব্রাঙ্ণণ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
বারাণসীর পুন্র চস্তীচরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; ইনি সংস্কত কাব্য ও 
অলঙ্কীরে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন এই 
মহাপুরুষ অগাধ পাপ্ডিত্য ও উন্নত চরিত্রের প্রভাবে দেশ ও সমাজ, ধম্ম 
ও স।হিত্যে উন্নতির উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত চণ্ডীচর্ণ 
অপুত্রক ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে তদীয় মাধবী পত্রী স্বামীর চিতারোহণে 
সহমরণে গমন করিয়ী সতীধর্মের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপনপুর্বক নিজেকে 
এবং স্বীমীর বংশকে গৌরবান্বিত ও চিরম্মরণীয় করিয়া গিরাছেন। 
চওীচরণের কানষ্ট ভ্রাতা হলধর ধর্মমপিপাস্থ, বুদ্ধিমান, তেজস্বী ও নিষ্টাবান্‌ 
ব্রাহ্গণ ছিলেন। তৎকালে উহার পত্বী দিগম্বরী দেবীর মত পরোৌপ- 
কারিণী ও লোকপ্রিয় স্ত্রীলোক অতি বিরল ছিল। হুলধর অপুত্রক 
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হইলেও তিনি তাহার ভ্রাতুপ্পুপ্রগণের প্রতি যেমন পুত্র নির্বিশেষে 
বাবহার করিতেন, পত্বী দিগন্বরী দেবীও তেমনি তাহাদিগকে ততোধিক 
শ্নেহে ও যে লালন-পালন করিতেন । 

এখন দেখ! যাইতেছে যে, দেবীপ্রসাদের পুত্র কান্তিকচন্ত্র হইতেই 
উপস্থিত বড়ীর মুখোপাধ্যায়-বংশ ক্রমশঃ বিস্তৃতি "লাভ করিয়াছে । 
কার্তিকচন্দ্রের চারি পুক্র-নবীন, মধুসদন, যদুনাথ ও কেদারনাথ 
অল্প বসে উহ্ণদের মাতৃবিয়োগ হওয়ীতে এই চারি ভ্রাতা ও এক 
তগিনী চঞ্চলা দেবী খুল্লতাত-পত্বী দিগম্ববীর নিকট পপ্রতিপালিহু 
হইয়াছিলেন । ইহাদের বিবাহের পর সকলেই পৃথকভাবে সংসারযাত্রা 
নির্ববাহ করেন । 

কারন্তিকচন্দ্রের জ্যেষ্টপুল্র নবীনচন্দ্র পরম নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 
ইনি বিবাহের পর শশুরালয়ের ভূসম্পন্তি পইরা বৈগ্বাঁটা গ্রামে যাইয়! 
বাস করেন । তাহার ছুই পু্র নেপালচন্ত্র এবং হারাণচন্দ্র উভয়েই 
অপুক্রক অবস্থায় জীবনলীল1 শেষ করেন। নবীনচন্দ্র ১৮৮৩ খুষ্গীবের 
জানুয়ারী মাসে সঙ্ঞানে গঙ্গীলাভ করেন । 

কার্ডিকচন্দ্রের দ্বিতীয় পুন্র মধুন্দন অবস্থার ছুর্তিপাঁকেই হউক 
অথব; স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই হউক, জীবনে বিশেষ সুখ-শান্তি ও আনন্দের 
সুখ দেখেন নাই । তিনি এই বড়া গ্রামে জমীদারী সেরেন্তায় সামান্ত 
বেতনের কর্ম করিয়া যাহ কিছু উপার্জন করিতেন তন্বারা অতি কষ্টে 
স্ংসারবীত্র! নির্বাহ করিতেন । মধুস্থদন পরম ধার্সিক, সদীসন্তষটচিত্ব 
এবং শুচিপরায়ণ লোক ছিলেন । তীহাার বিনরে, অমায়িকতায় এবং 
সন্যবহাঁরে আবালবৃদ্ধব'নতা সকলেই আপ্যার্িত এবং আনন্দিত হুইত। 
যখন তিনি খুল্পতাত-পত্বীর সংসারে ছিলেন তখন কখনও ঠিকমত সময়ে 
মধ্যাহু-ভোজন করিতেন না, প্রত্যহই অতিথি-অভ্যাগতদের প্রতীক্ষায় 
থাকিয়! পরে আহার করিতেন। যদি কোন দিন অতিথির সংখ্যা বেশী 


বড়ার মুখোপাধ্যায়বংশ ২৫ 


থাঁকিত সেদিন আর ত্ীহীর আহার হইত না। খুল্পতাত-পত্বীর নিকট 
নিজ শারীরিক অসুস্থতা! জানাইয়া নিজের অন্নে অতিথি-সেব। করিয়া 
পরম আনন্দান্ুভব করিতেন এ স্থলে একটা ঘটনার উল্লেখ করিলে 
মধুহুদনের চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে পারা যাইবে । 
কোন সময়ে জমীদারদিগের মধ্যে গৃঁহবিবাদ লইয়া একটা দেওয়ানী 
উপস্থিত হয়| এ মোকদ্দমায় সাক্ষা দিবাঁর জন্য মধুস্থদনের উপস্থিতির 
একান্ত প্রয়োজন হয়। মধুক্দন জীবনে কখনও হল” করে নাই এবং 
এ ক্ষেত্রেও করিবেন না-_এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইরা গোপনে 
পদব্রজে কাঁশীধামে চলিয়! গিষাছিলেন ; অব্য সেই সময়ে রেলগাঁড়ী 
হয় নাই ) এবং যতদিন এ মোকদ্দম চলিরাছিল ততদিন তিনি দেশে 
ফিরিয়! আসেন নাই । 

মধুস্থদন বঙ্গীব্দ ১২৮, সালের ১৩ই বৈশাখ তারিখে তিন পুত্র ও দই 
কন্ঠ। বর্তমান রাখিয়া সম্ঞীনে ৬ গঙ্গীলীভ করেন । চ্োষ্ট পুত্র রমানীথ, 
মধাম নিবারণচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শশিভুষণ । রমানাণ গ্রাম্য পাঠশালা 
প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়! দ্বাদশ বৎসর বয়মে বড়া বঙ্গবিদ্ালয় হইতে 
বাঙ্গাল? ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হ্ইয়? বৃত্তি লাঁভ করেন 
ও পরে কোন বিশেষ শাস্ত্রীভিজ্ঞের নিকট কিছুদিন শান্ত্রাধায়ন পূর্বক 
এ বড়' স্কুলে দ্বিতীর শিক্ষকের পদে বুত হৃইয়৷ বহুকাল সম্মানের সহিত 
শিক্ষীবিভীগে অতিবাহিত করেন। রমানাথের তিন পুর ও চাঁরি কন্তা 
বর্তমান; জোষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র প্রবে' শক! পরীক্ষায় উত্তরণ হইয়! চীকরী-জীবনে 
প্রবিষ্ট হন। ইনি প্রথম উদ্ধমেই ৯৯০২ খুষ্টান্দে ব্রহ্মদেশে খুল্পতাতের 
নিকট গমন করিয়া কোনও গভর্ণমেণ্ট আফিসে কার্যে নিনক্ত হন। 
তথায় প্রীয় চবিবশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কন্মম করিবার পর ১৯২৬ 
খুষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে ভারত গভর্ণমেন্ট ইহাকে কলিকাতায় বদলি 
করিয়। আনাইয়াছেন। এখন ইনি 901৮6৮-0570618] 08০6-এ 
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প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিতেছেন । পুর্ণচন্দ্রের তিন পুত্র 
ও ছুই কন্তা; জোষ্ঠ পুল প্রভাতকুমার বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ 
অধায়ন করিতেছেন, দ্বিতীয় পঙ্কজ এবং কনিষ্ঠ নধাংগু ক্ষুলে অধ্যয়ন 
করিতেছে । 
রমানাগের দ্বিতীয় পুল্র রামচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই যেরূপ সাংসারিক 
এবং সামাজিক. তেমনই কম্মপপটু; ইনি দেশের বাড়ীতে থাকিয়া! 
সাংসারিক ও বৈষরিক সমপ্ত কাজ-কম্সের তত্বীবধান এবং পৈতৃক 
ক্রিপাকলাপ করিয়া থাকেন। ইহার চারি পুজ্র ও এক কন্তা,_-জ্যেষ্ 
অনিলকুমার, দ্বিতীর সভ্যচরণ, তৃতীয় লক্ষমীকান্ত এবং কনিষ্ঠ নিরাপদ | 
জ্যেষ্ঠ ও দায় পুক্রদ্ধর গ্রাম বিগ্ভালযে অধ্যরন করিতেছে, তৃতীয় ও 
কনিষ্ঠ অতি শিশু । 
রম!নাথের কনিষ্ঠ পুল্র তারকনাণ গ্রাম্য স্কুলে বাল্য শিক্ষা শেষ 
করি এঙ্গদেশে গমন করেন | ভথায় 17151) 5017991 10, 1,১০৭ 
13, 9০.-এইসনল পরীক্ষাথ সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হুয়া ও বুনি লাভ করিয়া পরে 73- 75. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ 
হইয়খ ত্রক্গদেশে ঠ্লেওয়েতে ইঞ্জিনীরারের কন্ম কগিতেছেন। হ্হার 
দুষ্ট পুল্র ও এক কন্ঠ!) গোষ্ঠ পুল্র রবি, দ্বিতীয় অমিরকুমার-__ইহাঁদের 
এখন শৈশবাবস্থা | 
মধুস্দনের দ্বিতীয় পুত্র নিবারণচন্দ বঙ্গাব্দ ১২৭৬ সালের ২*শে 
ফান্ুন বৃচস্প-তবার জন্মগ্রহণ করেন । অর্তি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে 
নিবারণচক্ে র লেগাঁপড়া শিখিবার বু অন্তরাঁয় ঘটিয়াছিল। ইহার উচ্চ 
শিক্ষ।য় প্রবল ইচ্ছ| ও যত্বু »ত্বেও অবস্থার দুর্কবিপাঁকে কাধ্যে সফলতা" 
লাভ ঘটে নাহ। একদিকে সংসার-চিন্ত। অগ্তদিকে প্রবল অধ্যয়নেচ্ছা 
ইহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। ইনি গ্রাম্য পাঠশীলায় এবং মধ্য 
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ইংরাজী বিগ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া দেশে এবং নিকটবর্তী স্থানে কোন 
উচ্চ ইংরাজী বিগ্কালয় না থাকায় মীতুলের আশ্রয়ে বু ক্লেশ সহা করিয়! 
জনাই ট্রেনিং স্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়ণ ছাঁত্র- 
জীবনের যবনিক টাঁনিয়া দিয় কন্মক্ষেত্রে গ্রাবিষ্ট হন। নিবারণচন্ত্ 
চাকুরীর জন্য বু অন্বেষণ করিয়া! বিফলমনৌরথ হইরা শেষে সামান্ত 
বেতনেই ই-বি রেলওয়েতে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। পাঁচ ছয় মাস 
কীজ-কন্ম ভইয়াঁছে এমন সময় স্নেহমরী সাক্ষাৎ দেবীস্ব+পিণী জননী 
বঙ্গাব্দ ১৬৯৭ সালের ৫ই পৌষ তারিখে সঙ্জানে গঙ্গালাভ করেন। 
জননী প্রসন্নমরী দেবী সংসার-ক্ষেত্রেও প্রসন্নময়ী ছিলেন । ইনি সকল 
গুণের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছিলেন । জ্ঞীনে, ধীরতায়, বিশ্বন্ততার ইন 
ছিলেন শান্তিময়ী দেবী, উচ্ভার নিকট শব্র-মিত্র বলিরা কোন পাথ কয 
ছল না। প্রস্নময়ী সকলকেই সমান যত্বে, আদরে ও সদ্ববহারে 
আপাায়িত ও আনন্দিত করিতেন ; তীহাঁর দেবীতুল্য মৃত্তিদর্শনে চক্ষু 
ভক্তিভরে আপনি নত হইত। 

মাতাগাকুরাণীর মৃত্যুর পর নিবারণচন্ত্র সংসার শূন্ভময় দেখিতে 
লাগিলেন এবং হৃদয়ে কনম্মদেবীর মন্দির গঠন করিবার জন্ত উৎসুক 
হুই৬লন। এই সময় হইতেই তাহার জীবনের মূল মন্ত্রই »ইল কম্ম”। 
কর্মমই তাহার উপাস্ত, কর্মমই তাহার সাধনা, কর্ম্মই তাভার আরাধ্য ও 
আরাধনাঁর বন্ত। এই সাধন! দৃঢ় করিয়া, সংসার ভূলিয়”, শোকজ্বালা 
ভুলিরা একুশ বৎসর বয়ে নিবাঁরণচন্ত্র আত্মীয়-স্বজন ও রেলওয়ের কন্ম 
ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে একাকী সমুদ্রযাত্রা করিয়। আত্মীয়-স্বজন ও 
বন্ধুবা ন্ধব-বজ্জিত ব্রহ্মদেশে যাইয়া উপস্থিত হন। তীহাঁর একমাত্র 
ভাবষ্য চিন্তা কিসে নিজের অবস্থার উন্নতি হয় এবং দশের ও দেশের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। এক বৎসরকাল ব্রন্মদেশের নান। 
ধিপদসন্কল স্থান পরিভ্রমণপূর্রবক কর্ম করিয়া ১৮৯৩ থুষ্টীব্দের ডিসেম্বর 


০৫ বংশ-পরিচয় 
মাসে এ দেশের পুর্তবিভাগের কার্ো প্রবিষ্ট হন এবং এ সময়ে ব্রহ্গ- 
দেশের লাট ভবন নিম্মণকণধ্যে ব্রতী হইয়] অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্ঠায়নিষ্টার 
সহিত কার্য পরিচালন। করিরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতি 
অল্প কাল মধ্যেই তিনি সাধারণের নিকট তাহা কার্ধাদক্ষতাঁর এবং 
কাধ্যকুশলতার জন্য স্ুপবিচিত হইযা উঠেন | ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ যে 
কোন কার্ষে তিনি সমান যত্ব, অধ্যবপাঁয় এবং পরিশ্রমশক্তির নিয়েখগ 
করিতেন । তীহার সংগঠনশক্তি ছিল অদ্ভত। তিনি লিশেষ দক্ষতা 
এবং যশের সহিত তেত্রিশ বৎসর গবর্ণমেণে র কার্ধ করিথা, যে অফিসে 
প্রথম নিষুক্ত হন সেই অফিস হইতে ১৯২৬ পৃষ্টান্দে পেন্সন গ্রহণ 
বিরাছেন । গবণমেণ্টের ষেকোন সামান্ত ও বৃহৎ কার্ষে কদাচ আলস্য 
করেন নাই। এই সকল কারণে ১৯০৩ খুষ্টান্দের লর্ড কক্ছনের দিল্লীতে 
যে দরবার হয় সেই বিরাট দরবারের রাঁজ শীর্ধ্-পরিচালনের জন্য ঢুইজন 
ইঞ্জিনীয়র ব্রক্দেশ হইতে মনোনীত হইরা দরবার-কাধা-পরিচীলনার্থ 
প্রেরিত হন। কিন্ত তৎকালীন যিনি 007021-10-01216 (0808911 
]. 5.5. 10017100) হইয়া দরবাণ-কণর্ধ দেখাশুনা করিতেছিলেন 
(ত্নি উহ্ভা দর কার্ষ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পরে ইন উক্ত কর্মে মনোনীত 
হন এবং সেখানে গমন করিয়। প্রায় আট মাস তথায় 'অবস্থানপুর্বক খুব 
সতর্কতার সভিত ও বারবাহুল্য না করিঘা সকল কার্ন্য স্ুন্দরবূপ শির্তবাহ 
করেন । তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্ট বড়ই গীত হইর1 ইচ্াকে উপমূল্ পুরস্কার- 
দনে উৎসাহিত ও সন্ত করেন | স্থশঙ্খলাঁয় রমণীয়ভাবে দরপীর-কার্ষ্য 
শেষ করিরা ই ন যেন্গপ গবর্ণমেন্টের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়খছিলেন 
সেরপ সৌভাগ্য অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে । ইনি 
সাধারণ ইঞ্জিনীরাঁর ছিলেন না; ইট-পাগরের ভিন্নির মধো অপুর্ব 
সৌনদ্যস্থষ্টি ও তাহার মধ্যে প্রাণ গ্রুতিষ্ঠাই ইহার ঝক্ফিগত চরিত্রের 
বিশেষত্ব । প্ররুতি হইতে সম্পূর্ণ খাপহাঁড়া করিয়। দৃষ্টিকটু সৌন্দর্ধ্যসথষ্টি 
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ইহার অভ্যান ছিল না। এইখানেই ইনি ছিলেন বিশেষ 
ইঞ্জিনীরার। 

১৯১১ থুষ্টান্দে সম্রাটের ভারত-আগমন-উপলক্ষে দিললীতে পুনরায় 
যে বিরাট দরবার হয় সেই বৃহৎ কার্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়? 
ব্্ষদেশ হইতে" ইনি একাকী দিল্লীতে গমন করিয়। প্রীর এগার মাঁদ 
অবস্থান করিয়া বিপাট অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাধ্যগুলি স্ুচীরুরূপে 
নিব্বাহ করেন। ইহার কার্যে সত্তষ্ট হইয়া সদাশয় ১৮ ভে. 151] 
[. 0. 5.১ 0. 1. চু. যে মপ্তব্য প্রকাশ করেন তাহার অবিকল নকল 
নিলে প্রদত্ত হইল £-_ 
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১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন দিল্লীতে নৃতন রাজধানী 'প্রস্তত-কার্ধয আরম্তু 
হয় সে সময় ভাঁরত গবর্ণমেণ্ট, ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টকে তারযৌগে অনুরোধ 
করির। জানান যে, ইহাকে যেন দিল্লীর কার্যের জন্ত পাঠান হয়। সে 
সময়ে শারীরিক অস্ুস্থতা-নিবন্ধন দিলীর কার্যে যোগদান করা তাহার 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট যে টেলিগ্রাম ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টকে 
করিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়৷ হইল £__ 

1317772 ড/0115191951210 বি. 21365058650. 05 2210 
45010 79155 1০ 005 5019611)05100175 17505117591 1২9100007 
(০1০15 1২2100012, 


(05৮91009676 0£ 07012. 90589607256 বৈ, 0. 0৩101 
16116%65 161/10]. 201211711১6 ৬০] 02৬7 709019] 1)910015- 
(1010 200 0010%9520106 ৪1105217089 20001951018 €০ 7001১01 
501০০:011798655 270 5010 11515101791 81109%/2008 11 10175090117 
506 10151510151 0172156.1015256 ৮৮116 ৮518261701 700 95155 
6০ 06 65001021756 2070 %/1120761 01011] 15 ৮1111756050, 


বড়ার মুখোপাধ্যায়"বংশ ৩১ 


নিবারণচন্ত্র ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের পূর্ত বিভাগের একজন বিশিষ্ট দক্ষ 
কর্মচারী | উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তিনি সর্বদ1 পরোপকারে যত্্বান্‌ 
ও অহস্কারশূন্য ছিলেন । ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহাকে 
“রায় সাহেব” উপাধি প্রদান করিয়া ইহার কার্য্যকুশলতায় আন্তরিক 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এ বংসর ৭ই জুলাই তারিখে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের 
চীফ সেক্রেটারী (01161 35016691511. উ/. . চ২1০9 ) তাহাকে 
যে পত্র লেখেন তাহ নিয়ে উদ্ধত হইল £-- 

[0581 51 

1175 11606511276-005217707 00955 051) 20610011290 0% 
1115 17061121709 0103 ৬1০3709% 60 15017110005 8, 200001091০0 
91161 17)609]5 27001) 00916201115 1707-৩750121 2110 00121 
152170160)617 17130171002, 11 5012010021001861017 01 002 001:090- 
20100 [01081 1510 107 1715 [1915565 0102 1105 701009101 
2 10611111196 061710217 [901:75 1 208 095150 100 10601) 
ড00 0176 [715 17010017185 05017 0158590 0০0 $1/01096 9০00 11) 
01৪ 1150 01 7961750185 5810160 10 16061%6 0102 17)90915. 

1 21000 10915৮79102 511৮617 0১১৭1 001 50017 80০61021108 
8100 ] 227 60 291. 90. 19109 50 £0990 ৪৭ 00 51511 07 21)010- 
৭৪ 10110) 01 2:0151)0%/150010)01:0 270 15001101600 206, 

(54) ৬৬. 5. 7২1০5. 

১৯১৪ খুষ্টাব্ের ২৮শে জুলাই তারিখে গভর্ণমেপ্ট হাউসে, 
যেদরবার হয় সেই দরবারে ব্রদ্দের লাট সাহেব রায় সাহেবকে নিয় 
লিখিতভাবে সম্বোধন করিয়া তাহার হাতে সনদ ও মেড্যাল প্রদান; 
করেন 2 


5৮010 1:51709150 55050116170 821৮1065 10 05 2010110 


৩২ বংশ-পরিচয় 


৬৬০1 10681005170 ১০০, 21658108980 0 165001০6 200 
08119 2004 20 6৮০৫ 01200) 0 9০01 ০110 [0 512৬ 
01 0১9 89০০ ৮0110 10101) 00 410 10 0১5 103010102 081001) 
৪6 005 19610116091 06 1903 900 ড6:০ 50901211 
56160150101 00 52,089 10019100060 ৪. 07৩ 1001027 ০% 
91], ০0 219 10 5019 01191069010) 1301012)5 ০8000) 07010 
]806 00 9০609911911 2100 0811150 ০এ% 2 6%:05100010811 
0100] 2৭ 10) ০010801665  50002595, ৮০ 100509, 
91076152170 21110 ৮৮08. ৮/211019 ৪80০10709150250 10% ৪1] 
016 098061 ৮/16) ৮/11012 000 08005 11) 0010 65,00 

নিবারণচন্ত্র প্রকৃতই লোকহিতকর কাঁধ্য ও দেশমেবার ভার নিজ 
শিরে বহন করিয়া দেশকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাহাএ 
আদর্শে বগদেশ মনু শাণিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। ইহার 
স্টায় আদর কন্্সী ও বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান বিরল। ইনি 
১৯২৩ ৭ ্ান্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে নিজ বড়াগ্রামে স্বর্গীয় পিতার 
পবিত্র স্বৃতি-রক্ষণার্থ সারা জীবনের উপীজ্জত বহু অর্থ ব্যয় করিয়। 
একটী দ্বিতল স্ুরদ্য প্রাসাদ নিম্মণীণ করিয়া! তদীয় পিতার নামে “বড়া 
মধুক্ুদন” উচ্চ ইংরাজী বিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং যাবতীয় 
আসবাব এবং স্কুল-পরিচালনার খরচ এ তাবৎ বহন করিয়া গ্রামবাসীদের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়।৷ তাহার ন্বর্গগত পিতার নাম চিরম্মরণীয় 
করিয়াছেন। 

নি নিজগুণে জনসাধারণের সম্মানভাজন ও অশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছেন । তাহার দেশ-ভালবাসাঁর সীম! নাই, যুবকবুন্দকে নান! 
প্রকার সংকার্ষ্যে উৎসাহিত করিতেছেন। বালকবৃন্দের শরারচচ্চার 
নিমিত্ত একখণ্ড জমী দান করির! খেলার মাঠ প্রস্থত করিয়াছেন। 


বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ ৩৩ 


স্থানীয় বড়া ইউনিয়ন ক্লাবের স্হিত বিশেষ ভাবে লিপ্ত থাকায় ছেলের 

[মহা উৎসাহে ও উদ্ধমে সকল শুভকার্য্যে অগ্রণী হইয়! উঠিতেছে। 
মধুস্থদন স্কুল প্রতিষ্ঠিত [হইবার পুর্ব হইতে ইহার বহুদিনের বাসনা যে 
দেশের ছেলেদের ক শ্শিষ্ঠ, দক্ষ, বলিষ্ঠ, সত্যবাদী এবং জনপ্রিয় করেন। 
এ সব কাধ্য ভগবানের হাতে, তবে মানুষ কেবল ভূল ধারণ] করিয়। 
থাকে মাত্র । ইনি চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে বড়া স্কুলে 22709110151 
[151010201555 খুলিয়া ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় ; কারণ আজকাল 
যেরূপ সময় পড়িতেছে তাহাতে বর্তমান সামান্য সাধারণ শিক্ষা বেশী 
ফলপ্রদ নহে । দেশের সাধারণ লোক ষেরূপ অবস্থায় উপস্থিত, তাহাতে 
তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের বেশী উচ্চশিক্ষ। দিতে সক্ষম এরূপ শতকর। 
৯৫ জন লৌকের আশ! অতি কম। 471০5105181 201210106 
পাইলে আশা করা যায় যে, দেশের ছেলেপুলের1 ভবিষ্যতে কন্মক্ষম 
হইবে এবং পরমুখাপেক্ষী ন৷ হইর' স্বক্কৃত উপার্জনে নিজ পরিবারবর্গের 
গ্রাসাচ্ছাদন চাঁলাইতে পারিবে । দেশের মঙ্গল-কামনার তীহার 
অশেষ যত্ব, ছুঃস্ত জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য-কামনায় ও কসাই 
মহাজনদিগের হাত হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বড়া- 
বেগমপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়! সুশৃঙ্খল- 
ভাবে কা্যয-পরিচাঁলনা হইতেছে । 


বঙ্গাব্ ১৩৩০ সালের ১৭ই পৌষ তারিখে বড়া মধুন্দন উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয় এই পল্লী অঞ্চলে প্রথম জ্ঞানালোক সঞ্চারিত করে। যে সময়ে 
এই বিগ্ভাধাম উৎসর্গিত হয় সে সময়ে ইনি উপস্থিত ছিলেন না, শারীরিক 
অস্তস্থতা হেতু কাশীধামে ভগ্ন শরীর লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। 
২সর্গপত্র নিয়ে প্রকাশিত হইল £__ 


৩ 


৩৪ 


ংশ-পরিচয় 


অ1টচল্লিণ বরষ গেল পায় পাঁয়। 

দেখি নাই শীস্তিময় মুর্তি ধরায় ॥ 

হৃদিপটে চিরতরে অতীতের স্বৃতি | 

অাঁকিরা রেখেছে কিন্ত প্রশান্ত মুরতি ॥ 

যে দিন পতন তব হ'ল চিরতরে ! 

জীবনের যবনিক? জীঙ্ৃবীর তীরে ॥ 

সেই দিন হ'তে সদী ভীবিতেছি চিতে। 
আর কি পাইব তাত ! তোমারে তুষিতে ! 
উদরান-তরে আছি ব্রহ্গবীসী হয়ে 

শদ্ধী নাই ন্তীহে শ্রাদ্ধকরিব কি দিয়ে! 
জদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা জানাব কেনে, 

আজি তাই বিদ্যাধাম নিবেদি চরণে, 

হও পি! বিদ্যাপাম ভক্তির পুন 
তপু হও এই বর মাগে মিলান ॥ 


এমবাঁসিগণ বিদ্যখলয়- প্রতিষ্ঠার দিনে সর্বসমন্ষে সভা-প্রীঙ্গণে রাব 
সাহেবকে ঘে অভিনন্দনপত্র দিয়াঁছিলেন তাহ] নিম্নে প্রদত্ত হইল £_ 


৯ 
দীন দুঃস্থ গ্রামবাসী উৎসুক নরনে 
চেয়েছিল এত দিন ধাঁকে লক্ষ্য করি 
আজি সেই প্রুবতাঁরা উদ্দিন গগনে 
তমসা নাশিতে ঘোর আলোক সঞ্চারি। 
২ 
মহা প্রাণ স্বার্থত্যণগী হে পুরুষবর 
পাঁইতেছি পরিচয় প্রতি কার্যে তব, 


বডার মুখোপাধ্যায় বংশ ৩৫ 


বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠান নিত্যশুভকব, 

এ নহে নৃতন কিছু তোমাতে সম্ভব । 
চি, 

ভরসা মোদের তুমি দেশের গৌরব, 

তুমি হে স্বনামধন্য পুরুষ-প্রধান, 

লভিয়াছ স্থসন্মান অতুল সৌরভ, 

মাতৃভূমি ধন্য আজি লভি স্ুসন্তান। 
৪ 

বাণী সাধক তুমি বাণীপুজাতরে 

বাণীর মন্দির যা) করিলে স্থাপন 

নহে কান্তি বিনশ্বর বিশ্বচরাঁচরে, 

তোমার মহিমা চির করিবে জ্ঞাপন । 
৫ 

অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছল যুবা শত শত 

লভিয়া জ্ঞানের আলো! এ মন্দির হতে 

মাতৃভুমি-ঘুখ তাঁর করি উদ্ভাসিত 

হইবে মহান্‌ বলি খ্যাত এ জগতে । 
৯১০ 

সহজ সবুলগ্রাণ উন্মন্ত উদার, 

করুণার জ্যোতিনম নরনে বিকাশে, 

পরছি5খে কাদে আপ্রাণ, সদা? মুক্তদ্বার, 

ঝর ঝর করি নেত্র গরিমা প্রকাশে | | 
৭ 

স্যোগ্য সস্তান তুমি স্থযোগ্য পিতার, 

অতুল তোমার পিতৃভক্তি-পরিচয়, 


৩৬ বংশ-পরিচয় 


যেব। কাঁধ্য নিলে বরি ইঙ্গিতে অষ্টার 
স্বর্গগত পিতৃনাম রহিবে অক্ষয় । 
৮ 
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ।নাব কেমনে ? 
পূর্ণ প্রাণ রুদ্ধবেগে ভাষার অভাবে, 
ভক্তি-অশ্রু অবিরাম বহিছে নয়নে 
চালি দিতে শ্রদ্ধাভরে ও পদ পল্লবে। 
৪ 
লভহু জীবন দীর্ঘ করি এ কামনা 
থাকে যেন লক্ষ্য তব দেশের উপর, 
লভ যশঃ স্ুনিম্নল সতত প্রার্থনা, 
তুমি দরিদ্রের আশ অনন্যনিভর | 


বড়। 
গ্রামবাসিগণ 
১৭ই পৌষ ১৩৩০ সাল 


প্রকৃত পক্ষে রায় সাহেবকে এর অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তক 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট [ধা [. 7, 
[01770975169, 1],:0. 5. মহোদয় এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন সেই বিবরণ 
হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল :__ 

11715171517 5751151) 505০9০01 0 09 10001102005 2170 
59187900৩60 58010506191 5591010 102  0020015 
[15061000005 18155159216 65100121027 আ0 1500 035 
19155505106 01 085 20127851776 09001910055 01 076 ১০০০1 


বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ ৩৭ 


21০০60 2 27 00100715 005 0115 1005 2110 70219051 
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রায় সাহেব ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি করিতে 
পারিতেন, মে সময়ে সম্পত্তির মূল্য এত অধিক ছিল না। কিন্তু তাহার 
সেদিকে দৃষ্টি ছিল নাঁ। তীহার উপার্জনের অধিকাংশই সাধারণ- 
হিতকর কাধ্যে এবং সন্তান-সম্ততিদের শিক্ষার্থে ব্যয় করিয়াছেন। নিজ 
পৈতৃক সম্পত্তির উপর ভূসম্পত্তির বৃদ্ধি করিয়া! ভদ্রাসনের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া 
তিন সহোদরের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বাসগৃহ ও আনুসঙ্গিক 
অপরাপর আবশ্যকীয় ঘর-বাঁড়ী নিশ্মীণ করিয়া দিয়াছেন এবং যেখাঁনে 
শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপ ও বাৎসরিক ৬দয়াময়ী শ্রীন্রীশ্তামা মার পুঁজ! হয় 


সেই সাধারণ স্থানে পুজা-গৃহ নিশ্মীণ করাইয়! দিয়া ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় 
দিয়াছেন। 


৩৮ বংশ-পরিচয় 


রায় সাহেবের হিতকর অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশ কাঁধ্যভার ভ্রাতু- 
ম্পুর শ্রীমান্‌ রামচন্দ্রের দ্বারা সাধিত হ্টয়াছে । দেশে তীহার বাদ্ধক্যের 
বারাণসী “কুটীর বাগান” রমনী উদ্যান, বাঁসগৃহ এবং “শীন্তিসরোৌ বর” 
দেখিবার সামগ্রী, এমন শাস্তি প্রদ স্থান এ অঞ্চলে অতি বিরল। 
বড়া মধুহদন স্কুলের প্রতিষ্ঠার দিনে ষে উৎসব হয় সেই সময়ে 
বড়া-নিবাশী দেবেন্দ্রনাথ বন্থ মজুমদার মহ্থাশর এ উৎসব-উপযোগী যে 
একটা কবিতা (গান) রচনা করিরা সমাগত ভদ্রমগুলীকে শুনাইয়' 
আনন্দিত করিয়াছিলেন তাহা নিয়ে প্রদন্ত হইল;__ 
ধন্য তৃমি নিবারণ করে অর্থ উপা্জন 
করিলে কান্তি স্থাপন বিদ্যালয় মধুস্থদন 
তোমা হ'তে বড় গ্রাম স্থযশে পুরিল নাম 
বহু পরিশ্রমে রাম করে নিন্ীণ বিদ্ভাধাম ; 
প্রতিষ্ঠা ক”রে পিতৃনাম পূর্ণ করিলে মনস্কণম 
বসাইয়ে রাধণশ্তাম বাক মদনমোহন | 
আনন্দিত হ'য়ে মনে আশিষ করে সাঁধাঁরণে 
থাক দীর্ঘ জীবনে ল+য়ে পুক্রকন্তাগণে 
মতি রাখি ল্লান্ম ক্রুহ্মে নিবেদি তাঁর চরণে 
গাইবে জগজ্জনে তোমার গু. কীর্তন । 
হয়েছ জগতে গণ্য, পেরে রার সাহেব মান্ত, 
ভূমি হল ধন্য, সবে বলে ধন্ ধন্য, 
দীন দেবেন্দ্র সামীন্ত, চাহে না সে কিছু অন্য 
সদ তুমি দেশের জন্য কর মঙ্গল সাধন। 
রায় সাহেবের ছুই বিবাহ । প্রথম তিনি ইংরাজি ১৮৯৬ খুষ্টাবের 
'আগষ্ট মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর থানার অধীন গোপাল 
নগর গ্রাম-নিবাঁপী ৮শ্রীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়! কন্ত। 


বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ ৩৯ 


প্রভাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন। এই পত্বী ইংরাজী ১৯০০ থুষ্টাব্ের 
২৭শে এপ্রেল তারিখে এক সন্তান প্রসব করিয়া! দশ ঘণ্টার মধ্যে 
পরলোকে গমন করেন । মাতৃহীন শিশুর জীবন রক্ষা! ও রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য ব্র্দদেশের তদানীন্তন লট পত্ভী 1580 [701 দক্ষ নাস 
11195 4১70919কে নিযুক্ত করেন। উন্ত পুত্র শ্রীমান্‌ বিজয়রুষঃ 
(ডাক নীম এপ্টনী) ব্রহ্মদেশে বাল্যশিক্ষী শেষ করিয়া রেম্ুন 
গভর্ণমেন্ট কলেজ হইতে সম্মানের সহিত আঁই এস-সি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া তৎপর কলিকাতায় আসিয়া বি এস-দি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া! ইংরাজী ১৯২৬ খুষ্টাব্দে কলিকাতী! বিশ্ববিভ্ভালয় হইতে 
এম-বি পরীক্ষায় প্রণংসার সহিত উত্তীর্ণ ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। 
এখন ইনি ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসিষ্টাণ্ট সার্জনের পদে 
অধিষ্ঠিত হইয়৷ অতি খ্যাতির সহিত কর্ম করিতেছেন। ইংরাজী 
১৯২২ থুষ্টাব্বের জুন মাসে বিজয়কুষ্চ বীরভূম জেলার সদর সিউড়ি- 
নিবাসী স্বনামধন্য জমীদার এগোপালচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের একমাত্র 
কন্তা৷ শ্রীমতী শান্তিলতা। দেবীকে বিবাহ করেন! 

প্রথমা পত্বীর মৃতার পরে রীয় সাহেব ইংরাজী ১৯০০ খুষ্টাব্দের 
নবেম্বর মাসে শ্রীরামপুর মহকুমীর অধীন চাতর! গ্রাম-নিবাপী ৬গগন- 
চাদ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্া' শ্রীমতী হেমনলিনী দেবীকে 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পত্বীর গর্ভে তিন সন্তান ও দুই 
কন্ত। জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম সম্তান শ্রীমান্‌ প্রমথনাথ ইংরাজী 
১৯০৪ থুষ্টাবের ২৯শে মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি ম্যাঁটিক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইলেকটিক ইঠ্জিনীয়ারিং-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়৷ 
এ কার্যে ব্রতী আছেন এবং বি-আই-এস-এন কোম্পানীর মেল 
ষ্টীমীরে ইলেটি,কের কাঁধ্য পরিচালন করেন: প্রমথনাথ কলিকাতার 
লব্ধগ্রতিষ্ঠ প্রাচীন কবিরাজ ৬শীতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 


৪৩ ংশ-পরিচয় 


পৌন্রী ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত শটীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয়া 
কন্ত। শ্রীমতী উমারাণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় সন্তান শ্রীমান্‌ 
বসস্তকুমার ইংরাজী ১১০৮ থুষ্টাব্বের ৫ই সেপ্েম্বর তারিখে জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইনি বাল্য জীবনে প্রায় চারি বসর বিষম রোগ- 
যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বহু অর্থব্যয়ে এবং বহু চিকিৎসকের গধীনে 
থাকিয়! রোগমুক্ত হন! এখন ইনি প্রথম বিভাঁগে ম্যাঁটীকুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র 
শ্রীমান জিতেন্দ্রলীলের জন্ম ইংরাজী ১৯২২ খুষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর 
তারিখে । এই বালকটী উপস্থিত বয়েজ নাসারী হোমে শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইতেছে । 

রাঁর সাহেবের ছুই কন্তার মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী রাজলক্ষমী দেবীর 
জন্ম ইংরাজী ১৯০৬ শখুষ্টান্দের ২৫শে এপ্রেল। হুগলী জেলার 
অন্তর্গত উত্তরপাড়া গ্রীম-নিবাঁসী স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ডাঁঙ্শার শ্রীমীন্‌ মণীন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় বি এসসি, এম-বির সহিত রাঁজলক্ষমী দেবীর বিবাহ 
হইয়াছে ; ইহার ছুই পুত্র ও চারি কন্ঠ । প্রথম পুক্র শ্রীমান্‌ মোহিত- 
কুমার, দ্বিতীয় শৈলেন্রনাথ, প্রথমা কন্ত! আভারাণী, দ্বিতীয়] ন্নেছলতা, 
তৃতীয়? পদ্মরাণী এবং চতুর্খ। তারান্থন্মরী | 

রায় সাহেবের কনিষ্ঠ। কন্ঠ শ্রীমতী ইন্দির৷ দেবীর জন্ম ইংরাজী 
১৯১১ থৃষ্টাব্বের ১৬ই এপ্রেল তারিখে । হাবড়া জেলার অধীন 
সালকিয় গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এর সহিত ইন্দিরা 
দেবীর বিবাহ হইয়াছে ; ইহার এক পুত্র সন্তান শ্রামান্‌ স্ুশীলচন্ত্র | 

মধুহ্দনের কনিষ্ঠ পুজ শশিভূষণ বঙ্গাব্ব ১২৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া চাতরা নন্দলাল 


বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ ৪১ 


ইনষ্টিটাউসনে প্রবেশিকা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মক্ষেত্রে গ্রাবিষ্ট হন। 
পরে ব্রন্দদেশে দ্বিতীয় ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া একটা সদাগরি 
আফিসে কেরাণীর কর্শে প্রবিষ্ট হন। এখন ইনি এ আফিসের 
কেসিরারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রায় ৩৮ বৎসর এ আফিসে 
স্থনামের সহিত কর করিতেছেন। ইহা চারি পুল্র ও চারি কন্তা' 
বর্তমান। জোষ্ঠ পুল অনাদিচরণ আই এস-সি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন শেষ 
করিয। কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; দ্বিতীয় ভোলানাথ ও তৃতীয় 
তুলসীচরণ-_ইহাঁরা ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছে এবং কনিষ্ঠ দেবব্রত 
ইংরাজী বিদ্যালয়ে ব্রহ্গদেশে শিক্ষ! প্রাপ্ত হইতেছে । 

কার্তিকচন্দ্ের তৃতীয় পুত্র ষদ্ধনাথ নিরতিশর নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ, 
তিনি সদাচার এবং কম্মনৈপুণ্যে দেশে প্রতিষ্ঠা ল'ভ করিয়াছিলেন । 
তিনি খর্বকাঁয় বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন অতি অল্প বয়সে চারি বৎসরের 
পুর হরিনাথ এবং ছুই বৎসরের কন্তা জগততারিণীকে রাখিয়া যছুনাথ 
পরল্পশেকে গমন করেন । ইশার পত্ী কামিনী দেবীও স্বামীর মৃত্যুর 
অল্নকাল পরেই স্বর্গারোহণ করেন। পুত্র হরিনাথ ও কন্ত' জগততারিণী-- 
ইহারা অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয় ইহাদের পিতার খুল্লতাত-পত্তী 
দিগম্বরী দেবীর নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। হরিনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়। ও শিক্ষা শেষ করিয়! কিছুদিন কলিকাতায় কোনও সদাগরি 
আফিসে কর্ম করিয়া পরে বড়ায় স্বনীমধন্য দাশরথি রায়ের 
সমসাময়িক পাঁচালীকার কবিবর স্বর্গীয় রসিকচন্ত্র রায় মহাশয়ের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেনারাম রায় মহাঁশয়ের নিকট কিছু দিন জমীদারি 
সেরেমস্তীয় কাজকর্ম শিক্ষা করিয়া তৎকালীন প্রবলপ্রতাপান্বিত 
জমীদার যজ্ঞেশ্বর বস মজুমদার মহাঁশয়দিগের তরফে প্রধান কর্মচারী 
নিযুক্ত হইয়! উহ্ণদের জমীদারির কাজকর্শ দেখা শুনী ও বিলি- 
ব্যবস্থ৷ী কার্যে নিধুঞ্জ হন। হরিনাথের সাত পুক্র ও তিন কন্তার 


৪২ বংশ-পরিচয় 


মধ্যে পাঁচ পুত্র ও এক কন্তা বর্তমান। হরিনাথের জোট পুত্র গৌর- 
মোহন, ইনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ; ইহার মুখে কবি রসিকচন্ত্ 
রায়ের রঠ্ত দক্ষষজ্ঞ, সীতার বনবাসপ এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি 
পৌরাণিক, রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা ও আবৃত্তি শুনিলে বিশেষ 
স্থখ্যাতি না করিয়া থাকা যাযধ় না। ইনি রেডিওতে প্রত্যেক 
সপ্তাহে কাব রসিকচন্ত্র রায়ের পাঁচালী আবৃত্তি করিয়া জনসাধ!বণকে 
মোহিত করিয়া থাকেন । বর্তমান কালে গৌরচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ পাচালীকার 
বলিলে অত্যুক্ত হইবে না। হরিনাঁথের দ্বিতীয় পুভ্র নরেন্দ্রনীথ গ্রামে 
ডাক্তারি করিয়া স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রা। নির্বাহ করিয়া থাঁকেন। 
তৃতীয় পুক্র কষ্চন্ত্র শীরারিক হুব্বলতা প্রযুক্ত ভ্রাতাদের সংসারে 
কর্তৃত্ব করিরা থাকেন। ইহার দেহ রুপ্ন, সে কারণ বিবাহ করেন 
নাই। চভূর্থ পুত্র কিশোরচন্দ্র হাবড়ার সন্নিকট শিবপুর গ্রামে 
চতুষ্পাঠী খুলিরা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি 
পাইয়া থাকেন। কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা জেনারেল 
পোষ্টাফিসে কর্ম করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন। 

কার্তিক চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ অতি 'অল্প বয়সে বিবাহের 
পাচ বৎসর পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পত্বী নবঞুমারী দেবী 
একমাত্র শিশু কন্তা গোলাপন্ছন্দরীকে পাইয়! জীবনের সুখ- ছুঃখ 
বিস্বৃতা হইয়া গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। নবকুমারী কর্তৃব্য- 
পরায়ণ। আদর্শ হিন্দু রমণী ছিলেন । হনি প্রত্যহ সংসারের কণ্ধ সম্পন্ন 
করিয়া পন্লীন্থ প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকদিগের শহিত স্দালাপ ও ধর্মচচ্চা 
করিরা জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া ইংরাজী ১৯০৫ খুষ্টাবে 
সঙ্ঞানে গঙ্গালখভ করেন। 

কল্যাণচরণের তিন পৌন্রের মধ্যে বারাণসী এবং দেখীপ্রসাদের 
বংশ-পারচয় ণেষ হইল; এখন কনিষ্ঠ পৌন্র রানারারণের বংশ-তালিকা 


বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ ৪৩ 


বর্ণনা করিলেই বড়ার মুখোপাধ্যা-বংশ-পরিচয় শেষ হয়। পূর্বের 
বলা হইরাছে যে, রামনারাধুণ পণ্ডিত ও ধার্মিক ছিলেন, ইহার ছুই 
পুর কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ; ইহারা উভয়েই অতীব সরলপ্রকৃতি, 
সদাশয় ও ধশ'্মভীরু সান্বিক ত্রীক্ষণ ছিলেন। কাশীনাথের একমাত্র 
পুল গোলোকচন্ত্রকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন এবং বিশ্বনাথ অপুব্রক 
অবস্থায় হঠসংসার ত্যাগ করেন। কাশীনাথের পুত্র গোলকচন্ত্রও 
দীর্ঘজীণন «1৬ করেন নাই । ইনি যৌবনে পদার্পণ করিরা একমীত্র পুত্র 
ত্রলোক্যনীণ এবং এক কন্তা ক্ষীরোদদিনীকে রাখিয়া অকালে 
অনন্তধামে গমন করেন। ত্রেলোক্যনথ অপুক্রক ও যৌবনে পদার্পণ 
করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কন্তা ক্ষীরোদিনীর বিবাহ বেশ 
অবস্থাপন্ন গৃছস্ের সংসারে হইয়াছিল কিন্ত ছুঃখের বিষয় ইহার সন্তান 
সন্তরতি না *ওয়াঁর় ক্ষীরোদিনীর স্বামী গোবিন্দচন্ত্র বন্যোপাধ্যায় 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ঘরবাড়ি বিষয় সম্পত্তি যাব্দীয় পৈতৃক 
ভূম্পন্তি দান করির। স্বামী স্ত্রীতে কাশ্রীবাসী হইয়৷ জীবনের অবশিষ্ট 
কাল ভথাখ বাদ করয়া পাধুপসেবা ও ধর্মীলোচনায় অতিবাহিত 
করি, জীবন-শীলা শেষ করেন। রামনারায়ণের বংশ নিশ্মুল হওয়াতে 
এ বংণে বিশ্বনাথের দৌহিত্র পণ্ডিত যছ্ছনাথ চট্টরে।পাধ্যায় । ইনি কথক 
ছিলে” ) হুশপী জেলার অন্তর্গত গজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া! বড়া গ্রামে 
মাতামহের সম্পত্তির মালিক হইয়া বাস করেন । এখন তাহার পুত্র 
হরিনাথ চ্টাপাধ্যা় এবং তাহার বংশধরেরা বড়া গ্রামে বাস 
করিতেছেন 
বড মুখোপাধ্যার়-বংশের বংশ-তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


জেলা হুগলী শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন বড়া গ্রাঁমের 
মুখোপাধ্যায়-বংশের বংশ-তালিক। 
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নিতাই শীতলচন্ত্র মৌহিতকুমার সুশীল 
চিত্তরঞ্জন বটরুষ্ণ পীর্বতীচরণ 


বড়ার মুখোপাধ্যায়"বংশ ৪৫ 


(খ। নিবারণচন্ত্র (জাত ১২৭৬ সাল ২১শে ফাল্গুন) 
প্রথমা স্ত্রী গ্রভামিনী... দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমনলিনী 


শশী শী শশী পাপ পক্পাপস্জপা পা টিটি টি শা 


| | | ] | 
বিজয়কৃষ্ণ প্রমথুনাথ রাঁজলঙ্ষী কন্তা বসস্তকুমার ইন্দিরা... 
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অনাদিচরণ ভোলানাথ তুলসীচরণ দেবব্রত রবি অমিয়কুমার 


০ স্পট পপ শপ জাগার 


চিহ্নিত * অপুল্রক » শৈশবে মৃত 


বেহালার রায়-বংশ 


বঙ্গভূমি বনু প্রাচীন ও সন্ত্রস্ত বংশের জন্মভূমি । যে সকল প্রাচীন 
ও মন্তরান্ত বংশ জন্মভূমি বঙ্গভূমির মুখ উজ্জল করিয়াছেন বেহাালার 
রার-বংখ ঠাগাদের মধ্যে অন্যতম | 
বেছা”] অতীব প্রাচীন ও ত্রাঙ্গণ-প্রধান স্থান। অতীতের বনু 
কীর্তি ইহাঁর বক্ষে বিরাজমান । বেহালার উপর দিয় মোগল, পাঠান 
ও বগীর অভিযান হইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার বিবরণ 
আছে। প্রাচীন এভাতার যখন স্থচনা হয়, তখন হইতেই বেহালা 
সর্বববিষয়ে টন ত ই ল। বেহালার শিল্প-সমৃদ্ধিও প্রাচীন যুগে উল্লেখযোগ্য 
ছিল। 
বাঞ্ধীলা দেশের প্রায় সর্ধন্র যখন বর্গীর আক্রমণ টলিতেছিল; 
অধিবাসীরা প্রা সকলেই যখন ধন-প্রাণ লইয়! বিপন্ন, সেই সময় 
সকলেই নিজ নিজ বাঁসভূমি ছাঁডিয়াঁস্বগ্রাম ত্যাগ করিয়। 'পেক্ষারুত 
নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরন্ত করেন । এই সময়ে বগাদের 
হান্গাম' হইতে আত্মরক্ষার জন্য এক নিষ্টাবান্‌ স্ীয়পরায়ণ ত্রাক্ষণ যুবক 
দমদমার নিকটবদ্ধী আলেয়ারপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়। বেহালায় উপস্থিত 
হন এবং এখানে বসবাস স্থাপন করেন। 


পাজ। গদেন্দনারায়ণ রায় 
কেহ কেহ বলেন,_-ইনিই বেহালার রাঁর-বংশের আদি পুরুষ। 
ইহার! কাগ্তপগোত্রদ ব্রাঙ্গণ। এই বংশে+ আদি ইতিহাস অনুসন্ধান 


করিলে নিতে পার! যায় যে, ইহানের পূর্ণ উপাঁধি ছিল চট্টোপাধ্যায় 
এই বংশের গজেএনারায়ণ চট্োপাঁধায় অত্যন্ত কর্মশল ও 


বেহালার বরায়-বংশ ৪৭ 


ভাগ্যবান্‌ পুরুষ ছিলেন। ইনি দিল্লীশ্বর সম়াট শাজাহান বাদশাহের 
দরবারের বিশিষ্ট পারিষদ ছিলেন। সম্রাট ইগর কম্মনেপুণা, নির্ভীকতা 
ওন্তায়নিষ্ঠার পরিচর পাইয়া ইহার উপর এরপ প্রীত হন যে, হহাকে 
রাজা” ও “রায়” উপাধি প্রদান করিয়া ইহাকে স্বীয় মন্ত্রিপদে বৃত 
করেন। তদবাঁধ তিনি রাজা গঞ্জেন্্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যার নামে পরিচিত 
হইতে থাকেন। ইহার খ্যাতি-প্রাতপত্তি ক্রমে চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ 
করে এবং বেহালার রায়-বংশের বাসও বাঙ্গাল দেশের প্রায় সর্ধত্র 
ছড়াইয়া পড়ে । প্রসিদ্ধি আছে-__এই রাজ গছ্েন্দ্রনারায়ণই প্রকৃত 
প্রস্তাবে বেহালার রায়-বংশের প্রতিষ্ঠীতা | 

রাজা গজেন্ত্রনারায়ণ রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম জগত্র।ম 
রায়। ইহার পর হইতে রাখ-বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাঁয়। 

জগত্রাম ও হুর্গাপ্রসাদ 


জগত্রামের পুত্রের নাম দেবকীনন্দন রায় ও তাহার পৌজের নাম 
হুগীপ্রণাদ রায়। দুর্গাপ্রমাদ বায় মহাশয়ের সত্যবাদতা ও ভ্ায়- 
পরতার খ্যাতি দেশের সরত্র সুপরিচিত ছিল। ছুর্গীপ্রসাদের পাচ 
পুল্র সকলেই কৃতী ছিলেন। তাহাদের নাম-_ভগবতীচরণ রায়, 
অভয়াচরণ রায়, অশ্বিকাচরণ রায়, গৌরীচরণ রায় ও বামীচরণ রার। 
ভগবতীচরণ রায় 
ইনি ধার্মিক ও নিষ্টাবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ওকাঁলতি 
করিতেন। ইহার ছুই পুত্র; ৮যোগেন্্রনাথ ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ। 
স্বর্গীয় যৌগেন্্রনাথের এক পুক্র বন্তমান; তাহার নাম হতীন্দ্রনাথ। 
অতযা5চরণ বার 
ইনি আদালতের কর্মচারী ছিলেন। ইহার এক পুত্র কার্ডিকচন্ত্ 
এক্ষণে পরলোকগত । 


৪৮ ংশ-পরিচয় 


অন্বিকাঁচরণ রায় 

ইনি ছুর্গাপ্রনাদ রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুল । ১৮২৭ খুষ্টান্দে ইনি 
বেহাঁলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্ুপপ্ডিত, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন 
এবং বিবিধ সৎ কার্ষ্ের দ্বারা বংশের মুখ উজ্জ্বল করির। ছিলেন । তিনি 
ধন্মপ্রাণ এবং পরছুঃখকাতর ছিলেন। দরিদ্রের দুঃখে তাহার প্রাণ 
কাদিত | ১৮৬২ খুষ্টান্দে তিনি সরকারী কার্ষ্যে নিযুক্ত হন এবং পরে 
কলিকাতা হাইকোর্টের আপীল বিভাগের প্রধান অন্ুবাদকের পদে উন্নীত 
হন। তিনি বহুকাল প্রধান অন্ুবাদকের কাঁধ্য করিয়াছিলেন । পরে 
ইনি পূর্তবিভাগের প্রভৃত উন্নতিসাধন করেন। ১৯০০ হুষ্টাবব পর্যন্ত 
তিন সাউথ স্থৃবার্বন মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান ছিলেন । এই সময়ে 
তিনি বিগ্ভালয়-স্থীপন, পুক্করিণী-খনন প্রভৃতি বু জনহিতকর কার্ধ্য 
করেন। তিনিই বেহালা] উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা | 
তিনি দেশের হিতকন্সে আপনার জীবন একরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন 
বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ১৮৮৭ *থুষ্টাব্দে ভারত রাঁজ- 
রাঁজেশ্বরী সম্রাজ্ঞী ভিক্টে।রিয়ার স্বর্ণ জুবিলী উপলক্ষে অন্থিকীচরণকে 
গবমেন্ট বায় বাহাঁছুর উপাধি ও ম্থবর্ণ পদকে বিভৃষিত করেন। 
১৯০১ খুষ্টান্দে এই কৃতী পুরুষের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে । 


গৌরীচরণ রায় 
ইনি ছুর্গীপ্রসাদ রায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র। ইনি আদালতের 
কর্মচারী ছিলেন। 
বামাচরণ রায় 
ইনি দুর্গা প্রসাদ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুভ্র। ইনিও আদালতে 
কর্ম করিতেন। ইনি পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। ইহার সাত 
পুত্র-_ (১) ৮পুর্ণচন্্র (২) ৮শ্রীশচন্ত্র (৩) ৬ম্থরেশচন্দ্র (৪) ৬সতীশ 





স্বগায় রাখ অস্থিকাচরণ রাঁয় বাহাদুর 


বেহালার রায়-বংশ ৮৯ 


চন্্র (৫) শীযুত জ্যোতিষচন্দ্র (৬) ৬নরেশচন্দ্র এবং (৭) ৬ক্ষিতী শচন্দ্ 
পূর্ণচন্দ্রের ছুই পুক্র; শ্রীমান্‌ হরিদাস ও তুলমীদশস। শ্রীশচন্দ্রের 
এক দুভ্র; উহার নাম বিজননুমার ; হনি পরলোঁকগত | সতীশচন্দ্রের 
এক পুলের নাম শ্রীমান অরুণকুমার | জ্যোতিষচন্দ্রের চারি 
পুল) প্রথম কাণ্দাস, দ্বিতীয় তারাঁদীস, তৃতীয় ক্ুষ্ণদীস ও 
কনিষ্ট গুরুদাস। 

'আঁন্বকাচরণের চাপ পুজ ; স্রেন্দ্রনাথ, সত্যেন্ত্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ 
ও ফৌগীন্ত্রনাথ। 


অদ্নলাথ রাু 

হান পার অধিকীচরণ রার বাহাদুরের জ্যেষ্ট পুত্র ৷ ৯২৬৮ সালের 
লা বৈশাখ শুক্রবার (১৮৬২ খুষ্টান্ম ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব 
হইতে ইহার তীক্ষ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাঁর়। 
১৮৭০ খষ্টাব্দে হহাকে ছেণ্ট জেভিঝ্া৯” কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি 
করিয়া দেওয়া হয়| তখনও তাহার পুর্ণ নয় বৎসর বয়তক্রম হয় নাই । 
সেই সময়ে ইংরেজী খিহাশিক্ষার আগ্রহ বেশী ছিল না। 
সেপ্ট জেভিয়া্স স্কুলে তখন মাত্র কয়েকজন হিন্দু ছাত্র পড়াশুনা 
করিত । আচার্য স্তর সগপীশচন্দ্র বন্থ এই সমরে এই স্কুলে পড়িতেন। 
পণটনার মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার স্তাগ্ডাস” সুরেন্্রনাথের 
সহপাঠী ছিলেন । দ্বিতীয় শ্রেণাতে পাঠকাঁলে বার্ষিক পরীক্ষণীর সময় 
স্থরেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন); তাহার সহপাঠী আবছুল 
সালাম ( পরে প্রেসিডেন্সি মাদি্রেট ও কাউন্সিলের সদন্ত ) দ্বিতীর 

স্থীন এবং ডাঁক্তণর শ্তাগুাস' তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । 
এই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভামাগর মহোদয় রাঁয় অগ্বিকাচরণকে 
বলেন,_আপনি স্ুবেন্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দিন। তদনু- 


৫৩ ংশ-পরিচয় 


সারে তীন্াকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। হিন্দু স্কুল হইতে 
তিনি ১৮৭৬ খুষ্টাবে প্রবেশিকা পরীক্ষা! দেন ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হন | 

অত:পর স্থরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভন্তি হন। তথা হইতে 
১৮৭৮ থুষ্টাবে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীণ হন। ১৮৮০ 
ুষ্টান্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন 'এবং 
উত্তীর্ণ হইয়] প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ পড়িতে থাকেন। শীরীরিক 
অস্্রস্থতার জন্ত সুরেন্্রনীথ এম- এ পরীক্ষা দিতে পাবেন নাই । ১৮৮৩ 
ুষ্টান্দে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন ও সসনম্মানে 
এই পরীক্ষায় উনত্তীণ হইয়। কলিকাতা হাইকোর্টে ওকাঁলতি আরন্ত 
করেন। ওকালতিতে তিনি সবিশেষ সাঁফল্যলাভ করেন ও পরে 
এডভোকেট হন। কিন্ত দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন 
বলিয়া তিনি ওকালতিতে অধিক সময় ব্যয় করিতে পারেন নাই । 
আসাম অঞ্চলে তীহার ওকাঁলতির পশার-প্রতিপত্তি খুবই ছিল। 

কাশ্মীরের রাজবংশের সহিত ভারত-সরকারের এক গণগুগোল 
হইয়াছিল । স্থুরেন্ত্রনাথ কাশ্রীরের মহারাজের উকীল ছিলেন। তিনি 
চেষ্টা করিয়া! সেই গণ্ডগোল মিটাইয়া দেন। 

১৮৯৫ খুষ্টান্দে স্থবরেন্ত্রনাথ কলিকাত! কর্পোরেশনের কমিশনার 
নির্ধাচিত হইয়াছিলেন। কলিকাত। কর্পোরেশনের কমিশনাররূপে তিনি 
কর্মমশক্তি ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি গার্ডেন রীচ 
মিউনিসিপ্যখলিটীর প্রথম নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান। তিনি চব্বিশ 
পরগণ। জেলাবোর্ডের ও চব্বিশ পরগণা সদর লৌক্যাল বোডেরি সদস্ত 
ছিলেন। ১৯০০ পৃষ্টা্ষ হইতে ১৯২৯ খুষ্টাব্দ তাহার মৃত্যুদিবস পর্য্যন্ত 
সুদীর্ঘ ৩০ বতসরকাল তিনি তাহার পিতার স্থলে সাউথ স্থুবার্বন 
মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান ছিলেন। এই মিউনিদিপ্যালিটীর 





স্বগীয় স্ুরেপ্ধনাথ রা 


বেহণলার রায়-বংশ ৫১ 


চেয়ারম্যান থাকিবার সময়ে তিনি বেহণলায় প্রথম ট্রাীমঃ কলের জল, 
ইলেকটিক আলো ও বান্‌ 033) আনয়ন করেন এবং তীহণরই একান্ত 
আগ্রহে বেহাল মিউনিসিপ্যালিটার এলাকায় ভায়মণ্ড হারবার রোড 
যতখানি পড়িয়াছে তাহা পিচ দিয়া বীধাইয়! দেওয়। হয়। তিনি ৩০ 
বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটীর আয় প্রীয় দশগুণ বৃদ্ধি করিয়। দেন। বাঙ্গাল! 
দেশে এত দীর্ঘকাল তিনি ভিন্ন আর কেহ কোনও মিউনিসিপ্যালিটীর 
স্থায়ী চেয়ারম্যানের কাধ্য করেন নাই। তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের 
মিউনিসিপ্যাটা-সমুহের পক্ষ হইতে ১৯১৩ খুষ্টাব্ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্তপদে প্রথম নির্বাচিত হন এবং ১৯২৯ খুষ্টাব পর্য্যন্ত 
১৬ বংসর কাল এই পর্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর স্বাস্থ্যভঙগ 
হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনিই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার প্রথম ডেপুটা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ও তিন বৎসরকাল এই 
পদে কাধ্য করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট নবাব স্তর 
সামস-উল হুদা অবসর গ্রহণ করিলে তিনি এ পদে দেড়বংসর 
কল অধিষ্ঠিত ছিলেন। কি প্রেসিডেণ্টের পদে, কি ডেপুটা প্রেসিডেন্টের 
পদে, বেতন হিসাবে এক কপর্দকও তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
বলিয়াছিলেন_-মীমীর এই বেতনের টাক! জনহিতকর কার্য্যের জন্য 
ব্যয় করা হউক। এই মহান্ুভবতা। ও সন্বদয়তার জন্য বাঙ্গীলার 
তদানীস্তন গবর্ণর লর্ড লিটন ব্যবস্থাপক সভা-গৃহে তাহার প্রভৃত 
প্রশংসীবাদ করেন এবং তীহাকে আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করেন। * 
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€২ বংশ-পরিচয় 


১৯১৩ থুষ্টাব্ধে বপগীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্থ্রেন্্রবাবু বাঙ্গালা দেশে 
স্তানিটারী বো গঠন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। গবমেন্ট 
এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও ভোটের 
আধিক্যে সুরেন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভ1 কর্তৃক গৃহীত 
হইয়াছিল | 

১৯১৪ খুষ্টান্ধে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঠাইরা দিবার প্রস্তাব 
হয়। স্ুরেন্্রবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মন্ম্ে এক . প্রস্তাব 
পেশ করেন যে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঠাইয়৷ দিবার প্রস্তাব 
নাকচ করা হউক 1 বল! বাহুল্য, তিনি এ সম্বন্ধে ঘুক্তিপুর্ণ বন্কৃত। 
করেন । ইহ! শুনিয়। গবমেন্ট উক্ত কলেজ উঠাইয়৷ দিবার প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করেন। 

স্তর আলেকন্গীঃার মুডিম্যান হাইকোট রিষ্রেঞ্চমেন্ট কমিটির 
সভাপতি ছিলেন। স্থরেন্্রনাথ এই কমিটিতে বঙ্গীর ব্যবস্থাপক 
সভার প্রতিনিধিবপে যোগদান করিয়াছিলেন । মহীশুত্ ঝাঁজ্যে 
ইপ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সারেন্সের যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে 
তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনাধিন্বরূপ উপস্থিত ছিলেন । বদ্ধমান 
সহরে অল বেঙ্গল মিনিষ্টিরিয়্যাল অফিসার্স কনফারেন্সের যে 
অধিবেশন হইয়াছিল, স্ুরেন্দ্রনাথ উহার সভাপতি নির্বাট়িত 
হইয়াছিলেন। তিনি চব্বিশ পরগণ জেলা-সম্মেলনের অভ্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। গণমেনণ্টের প্রন্তাবে বঙ্গীর ব্যবস্থাপক 
সভা! কর্তৃক খাগ্চদ্রব্যের ছ্স,ল্যতা-সংক্রান্ত যে অন্ুসন্ধান-সমিতি গঠিত 
হইয়াছিল সুরেন্্রনাথ রায় মহাঁশর উহার সভাপতি মনোনীত 
হইয়ছিলেন। রাঁজবন্দীদিগকে মুক্তি দান করিবার সম্পর্কে যে সভ! 
স্থাপিত হইরাছিল তিনি তাহ।র সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ 
ইণ্ডিদ্নান এসোসিয়েনন বা বাঙ্গালার জমীদার সভার সহকারী 


বেহালার রায়-বংশ ৫৩ 


সভীপতি এবং ইণ্ডিয়ান এসৌসিয়েসনের সদস্ত ছিলেন। এতদ্যতীত 
তিনি বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডাঁ এসোসিয়েসনের অনীরারি ' সেক্রেটারী, 
বেঙ্গল সায়েন্টিফক ও ইগা্টিয়াল এসোনিয়েসনের কোষাধ্যক্ষ এবং 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক ছিলেন | তিনি 
কলিকাঁত। রিপণ কলেজের ও কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের গভার্ণিং 
বডির সদস্ত ছিলেন। তিনি দাঙ্জিলিং লুইস জুবিলি স্তান্তাটে রিয়মের 
পরিচীলক-সমিতির সাশ্ত ছিলেন। এইসকল ভিন্ন তিনি বহু 
বিদ্ভালয়, পাঠাগার ও টোল-চতুষ্পাঠীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্রেন্্রনাথ 
বেহাল! উচ্চ ইংরেজী বিগ্ালয়ের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। অনেকগুলি 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার মুলে তাহার আন্তরিক যত্ব ও চেষ্টা 
ছিল। পুফরিণী-খনন, পুরাতন পুঞ্করিণীর সংস্কার-সাধন প্রভৃতি সংকার্ষ্যে 
তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেপ্টজেভিয়াস' কলেজের 
ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েসনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এল এর পরীক্ষক ছিলেন। গবমেন্ট অফ ইও্িয়ার 
মেষ্টন এওয়ার্ড সম্বন্ধে তিনি তাহার অভিমত ব)ক্ত করিবাক স্থযোৌগ 
পাইয়াছিলেন এবং এবিষয়ে তাহার অভিমত লিপিবন্ধ কয়া তিনি 
গবমেন্টকে জানাইয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমগ্লী তাহাকে 
'শীস্ত্রবাচস্পতি” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । 

১৯১৭ খুষ্টাবধে সুরেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসড়। পেশ করেন এবং ধিপুল পরিশ্রম ও 
চেষ্টার ফলে ১৯১৯ খুষ্টার্ধে উহ? পাশ করাইয়। লন। এ সম্বন্ধে 
বক্তুতা করিবার সময়ে তিনি বাঙ্গালার অধিকাংশ মিউনিসিপাযালিটীর 
চেয়ারম্যানগণের অভিমত উদ্ধত করেন। সেগুলি বাঙ্গালা দেশের, 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তনের অনুকূলই ছিল। 

বঙ্গদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের পাগুলিপি 


৫৪ বংশ-পরিচয় 


পেশ করিবাঁর সময়ে তিনি এক তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ বক্ত.তা৷ করেন। শিল্পে 
উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদত্ত হইল £-_ 

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, বাঙ্গালা দেশের সকল 
মিউনিসিপযালিটী এবং জেলাবোর্ডের যে সকল এলেকাঁয় ইউনিয়ন 
কমিটী ১৮৮৫ থুষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩৮ ধারা অন্ুসারে গঠিত 
হইয়াছে সেই সকল কমিটির চতুঃসীমাঁর মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত আমি একটী আইনের পাগু,লিপি পেশ করিতেছি। 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যেক সভ্যদেশের গবমেন্টের 
একটি প্রধান সমস্ত! ; কিন্তু তাহ! হইলেও কল সভ্যদেশের সরকারই 
তীহাদের সাধ্যমত এই সমন্তাঁসমাধানে প্রবৃত্ব হইয়াছেন। মানব 
জাতি যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে, ততই শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও 
ক্রমে ব্যাপক হইতেছে এই সভ্য যুগে জীবন-সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র 
হইয়া উঠিতেছে। এই যুগে অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতি বাচিয়া থাকিতে 
পারিবে না, তাহাদিগকে মরিতেই হইবে। যে রেড ইত্ডিয়ান জাতি 
এক সময়ে স্মগ্র আমেরিকাখও ছাইয়৷ ফেলিয়াছিল তাহাদিগের 
কথ। এখন আর শুনা যায় না। যোগ্যতমের বীচিঘ্। থাকার জন্য যে 
তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে একমাত্র শিক্ষিত জাতিই টিকিয়া 
থাকিতে পারিবে। যদি ভারতের জনসাধারণ শিক্ষার আলোক ব! 
সঞ্জীবনী শক্তি না পায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার পৃথিবীর পৃষ্ঠ 
হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু জনসাধারণ একদিনে শিক্ষিত 
হুইতে পারে না অথব। তাহারা অল্প কয়দিনের মধ্যেই যে উচ্চ শিক্ষা 
জাঁভ করিতে পারিবে ইহা! সম্ভব নহে। বর্তমান যুগলক্ষণ দেখিয়! 
বুঝ যাইতেছে, ভারতের অধিবাসীদিগকে যদি শীস্্ শীত অন্ততঃ 
প্রাথমিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত করা না যায়, তাহা হইলে জাতি-হিসাবে 
তাহারা বাচিয়া থাকিতে পারিবে না। 


বেহালার রায়-বংশ ৫৫€ 


ভারতের জনসাধারণকে মোটামুটি ছুই ভাগে বিভন্ু করা যাইতে 
পারে; প্রথম-_কৃষক শ্রেণী; দ্বিতীয়--শ্রমিক সম্প্রদায় । শিক্ষা ছারাই 
মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত ও পুষ্ট হয়; শিক্ষা পাইলে মানুষের অভ্যাস 
স্নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ছুইটী গুণই কৃষক ও শ্রমিকের ভবিষ্যৎ জীবনের 
যে গ্রভৃত উন্নতিকারক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিক্ষা যতই 
প্রাথমিক হউক--লেখাপড়া ও সাধারণ পাটাগণিত ও গুভগ্করী 
জনসাধারণকে শিখাইলে উহ! যে কেবল তাহাদিগকে প্রভূত সাহায্য 
করিবে তাহা নহে, অদূর ভবিষ্ণতে এদেশের কৃষিজীবী ও শিল্পীর 
বৈদেশিক প্রতিযোগিতাকে পরাহত করিয়া কষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন 
করিতে পারিবে । 

জখ্দণী ও ফুান্সে শিক্ষা-_-বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা! প্রভূত উন্নতি 
লাভ করিয়াছে । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে প্রাথমিক শিক্ষা' জন্দ্ণীর 
কোনও কোনও ক্ষুদ্র রাজ্যে বাধ্যতামূলক কর! হইয়াছিল। ৬ হইতে 
১২ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাঁকে ফসল কাটিবার সময় ব্যতীত 
বৎসরের সমস্ত সময়ই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিতে 
হাজিরা দিতে হইত। প্রথম প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার খুবই বাধা পড়িয়াছিল। অভিভাবকেরা দারিদ্র্য ও আত্মন্তরিতার 
জন্য এইরূপ বাধা দিয়াছিলেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রারস্তে বিগ্ভালয়সমূহে ছাঁত্র-সংখ্যা অতাধিক হইবার 
জন্য ও শিক্ষকগণের শিক্ষাদান-ক্ষমতার অল্পতার জন্ত উহাতে বাধা . 
ঘটিয়াছিল। সরকারী স্কুল ব্যতীত বহুসংখ্যক বে-সরকারী স্কুলও 
প্রতিষ্ঠিত হইক্লাছিল। ইহাতে বুঝ যায় যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্ত তখন লোকের মনে বিশেষ আগুহ জন্মিয়াছিল। যদিও 
এই শতাব্দীর প্রাথমিক বিগ্তালয়গুলি বিগ্যালয়”নামের যোগ্য ছিল না", 
তথাপি ছীত্রগণকে যে বাধ্য হইয়। উপস্থিত হইতে হইত--এই নুনিয়মিত 


৫৬ ংশ-পরিচয় 


অভ্যাসের জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণের যথেঈট উন্নতির লক্ষণ 
দেখা গিয়াছিল। এই সময়কার প্রধান বৈশিষ্ট্য--জনসাঁধারণের 
অভ্াদয় ও গণতান্ত্রিকতাঁর প্রসার এবং অভিজাত জম্প্রদীয়ের পূর্ব 
প্রাধান্তের লোপ । শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
সংখা! বৃদ্ধি পায় এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদ্দীয় আইন-সংক্রীস্ত ও রাজনৈত্তিক 
বাপারে অভিজাতগণের সমান হইয়। উঠেন। পালরমেন্টে 
জনসাধারণের প্রতিনিধি-প্রেরণের মুল উদ্দেশ্ত ছিল -ধনী ও শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রভাবশালী করা! শতাব্দীর শেষার্ধ ভাগে 
একটা নূতন দলের প্রভাঁব অনুভূত হয়-_-উহার নাম শ্রমিক সম্প্রদীয়। 
বৃহৎ বৃহৎ নগর-প্রতিষ্ঠার ও বিপুল মুলধনে বুহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
স্াপনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের জীবনযাত্রার ও শিক্ষার আদর্শের উন্ন তর 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রমক সম্প্রদায় দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের 
একটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অঙ্গ হইয়। উঠিয়াছে। 


জর্মণীর লোকের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, ঝবালক-বালিকাদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করার নামই সমগ্র জাতিকে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত 
করা এবং ইহা একটি পবিত্র কর্তব্য । এই বিশ্বাসের জন্য জর্মনীর 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিছ্ধালয়গুলির প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে ও 
এখনও উহীর বিরাম নাই। 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সমাদর অত্যন্ত অধিক। প্রাথমিক 
শিক্ষার পরেই মাত্র এই দেশেই শিক্ষক তৈয়ারী করিবার বিপুল চেষ্টা 
হইয়া? থাকে । এই রাষ্ট্রের প্রতোক প্রদেশই স্বতন্ত্রভাবে অধিবাসিগণের 
শিক্ষাদানের ব্যবগ্ত। করিয়া থাকে । প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ এই 
তিন শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা সমগ্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান। 
কোনও কোনও প্রদেশে শিক্ষা একেবারে বাধ্যতামূলক | এখানকণর 
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অধিবাঁসীরা শিক্ষার মূল্য এরূপ বুঝেন যে, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির জন্ত 
কে'নও বিধান করিবার প্রয়োজন হয় নাই। 

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস বড় স্পষ্ট নহে। 
প্রাচীন ভারতে, আমদের যে শিক্ষায়তন বা বিদ্যাপীঠ ছিল, এবিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনকার যুগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
বলিতে যাহ? বুঝায় ঠিক তাহা! এদেশে ছিল কি না, তাহ! আমরা জানি 
না। দেশের জনসাধারণ কতদূর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত তাহ বলা 
যায় না। ১৭৯৩ থুষ্টান্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্বীকার কর! হইয়াছে 
যে, সংস্কৃত টোল ও মুসলমানদের মক্তবের জন্য স্থায়ীভাবে নিক্ষর জমী 
দান করা ছিল। ১৮৩৫ থুষ্টান্দে লর্ড বেটিস্কের শীসন-কাঁলে এদেশে 
স্‌ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল তদ্বিষয়ে বিস্তৃত 
ভাবে তদস্ত হইয়াছিল । এই তদন্ত-ব্যাপারের অধ্যক্ষ ছিলেন মিষ্টার 
আডামস্‌। তিনি বলেন,_সেই সময়ে নিয় বঙ্গে প্রায় এক লক্ষ 
পীঁঠশাল! ও গ্রাম্য বিদ্যালয় ছিল। তিনি জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার 
জন্য সনির্বন্ধ অনুরৌধও করিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক দিন দেশীয় 
বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করার ব! উহাাদিগের উন্নতি-সাধনের কোনও 
ব্যবস্থ| সরকার হইতে কর! হয় নাই। ১৮৫৩ খষ্টাৰে “সার্কেল 
সিষ্টেম” € 0701৩ 5557) ) প্রবর্তিত হয়; ইহার উদ্দেশ্য ছিল 
অবিলম্বে দেশীয় বিদ্যালয় ও শিক্ষকগণের উন্নতি-সাঁধন। ১৮৮৩ খ.ষ্টাব্ষে 
ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টেঁআমরা দেখিতে পাই-_- 
১৮৭০-_৭১ খষ্টান্দে সরকার কতৃক অনুমোদিত একমাত্র প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলিতে ছাঁত্রসংখ্যা ছিল ৬৮,৫০০) অবশ্ঠ ইহাদের ভিতরে 
মধ্য ব৷ উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীর ছান্রগণকে ধর! হয় 
নাই। ১৮৮১--৮২ খুষ্টান্বে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
খ্যা হইয়াছিল ৯ লক্ষ । ছাত্র-সংখ্যার অন্থপাতে প্রাদেশিক গবমেন্ট 


৫৮ | বংশ-পরিচয় 


লৌক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটা যে টাকা খরচ করেন, তাহ। 
ভারতের সকল প্রদেশেই খুবই সামান্ত । 

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন তাহাদের ধারণ মর্খবর-প্রাসাদ, 
সেগুন কাঠের চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ, আধুনিক উৎকৃষ্ট মুল্যবান 
পুস্তক-সমন্বিত লাইব্রেরী এবং স্মিথ প্রাইজ-ধারী শিক্ষক ব্যতীত 
প্রাথমিক শিক্ষ। প্রচলিত হইতে পারে না। ইহার। ভুলিয়। যান যে, যে 
শ্রেণীর ছাত্র প্রাথামক বিগ্ভালয়গুলিতে পড়িতে আসিবে তাহারা মৃৎ 
কুটীরে থাকে । ইহাদের জন্ত যদি আটচালাতে প্র।থমিক বিদ্যালয় বসান 
হয়, তাঁহ। হইলে ইহাদের অসন্ত্রম হইবে না। বাড়ীতে ইহার। মাছুরে 
বসে, মাছুরেই শয়ন করে; স্থতরাং বিদ্যালয়ে যদি ইহারা মাছুরে 
বসে, তাহা হইলে তাহাদের মানের হানি হইবে না| বর্তমান 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়লমুহে যে সকল প্রাচীন গুরুমহাশয় ও শিক্ষক- 
গণ শিক্ষা দিতেন তাহাদের দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়। হইতে 
পারিবে । আমরা অতিব্যয়মূলক বোর্ড-স্কুল চাই না। দরিদ্র দেশের 
বালকগণের জন্য যত অল্প ব্যয়ে ও সহজে স্কুলের সাজ-সজ্জ। ও গৃহ হুহীতে 
পারে, তাহাই হউক । এই ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে 
শিক্ষাদানের কেন্দ্র বলিয়। পরিচিত। প্রাচীন যুগের খবিরা প্রাসাদে 
বসিয়া শিক্ষা দিতেন না । ন্যায়, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মৃৎকুটীরে মাটীর 
মেঝেতেই শিক্ষা দেওয়া হইত । বিগ্ভালয়ের গৃহ ও সাজ-সজ্জা 
দরিদ্রোচিত ছিল বলিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় এদেশে আমাদের বা 
আমাদের পূর্বপুরুষদের কোনও বাধাই ঘটে নাই। এদেশের সর্বত্র 
এক্ষণে মিউনিসিপ্যালিটর এলেকায় ও পল্লীগ্রামসমূহে প্রাথমিক বিস্ভালয়- 
গুলি বিস্তৃত হইয়! রহিয়াছে । প্রত্যেক জেলা-বোর্ডে একটি করিয়া 
এডুকেশন কমিটি আছে । এই প্রস্তাবিত ..প্রাথমিক শিক্ষার আইনটি 
পাশ হইলে এই শ্রেণীর প্রাথমিক বিস্তালয়গুলির সংখ্য] বৃদ্ধি পাইবে 


বেহালার রায় বংশ ৫৯ 


এবং মিউনিনিপ্যালিটার ও ইউনিয়ন কমিটির এলেকাঁ-বাঁপী বালকগণকে 
এ সকল বিদ্যালয়ে হাজির হইতে বাধ্য করিবে। 

সমালোচকের! আরও বলিয়! থাকেন যে, ভীরতবাসীকে স্বায়ত্র-শাসনের 
অধিকার দেওয়। যাইতে পারে না) কারণ, ভারতের জনসাধারণ 
অশিক্ষিত। কিন্তু দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইলে ইহারাই 
কতকগুলি অসম্ভব সর্তের কথ! তুলিয়া বলে-মাত্র এই সকল সর্ভে 
প্রাথমিক শিক্ষণ দেওয়া! যাইতে পারে ও দেওয়া উচিত । 

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার যেরূপ উন্নতি কোনও 
কোনও দেশীয় রাজ্যে হইয়াছে সেইরূপ উন্নতি ব্রিটাশ ভারতে হয় নাই। 
বরোদ! রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের কমিশনার আমার প্রশ্নের উত্তরে 
লিখিয়াছিলেন £_- 

১। বরোদ' রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক । 

২। বরোদ] সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সকল ব্যয় বহন করিয়া 
থাকেন। 

৩। প্রাথমিক শিক্ষা বালক ও বালিক1 উভয়ের পক্ষে বাধ্যতা- 
মুলক । 

৪। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে ভণ্তি হইবার সময়ে বালকের ও বালিকার বয়স পূর্ণ ৭ বংসর 
ওয়! চাই; স্কুল ছাঁড়িবার বাধ্যতামূলক বয়ন বালকের পক্ষে ১৪ ও 
বালিকার পক্ষে ১২ হওয়া চাই। 

মহীশুর গবমেন্ট হইতে তথাকার শিক্ষীবিভাগের সেক্রেটারী আমার 
প্রশ্নের উত্তরে আমাকে লিখিয়াছিলেন £_- 

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ২৩৮টা কেন্দ্রে প্রবর্তিত 
করিবার অন্থমোঙ্ধন মহীশূর সরকার করিয়াছেন। ১৪৪টি কেন্দ্রে এই 
ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কাধ্যে পরিণত হইয়াছে । সকল সরকারী স্কুলেই 


৬০ ব্ংশ-পরিচয় 


প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে; কেবল সরকারী সাহাঁয্য- 
প্রাপ্ত গ্রাম্য স্কুল-সমূহে গ্রামবাঁসীদের নিকট হইতে সাঁমান্ত চাঁদা লইয়া 
প্রাথমিক শিক্ষা-দাঁনের ব্যবস্থা হইয়াছে । 

অনেকে বলেন,_বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনটা পাঁশ করাইয়া 
লওষ স্বীয় স্ুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের মহতী কীন্তি। 

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে স্থুরেন্্রবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিয়লিখিত প্রস্তাব 
পেশ করেন 27 

ভারত গবমেন্টকে অনুরোধ করিবার জন্ত এই বাবস্থাপক সভা 
স-পরিষদ গবর্ণর বাঁহাছুরকে সুপারিশ করিতেছেন যে-_- 

(১) বাঙ্গাল! দেশে যাহাতে লবণ প্রস্তুত হয় দে পক্ষে উৎসাহ 
দিবার ব্যবস্তা কর! হউক এবং 

(১) লোকে নিজেদের বাবহারের জন্য যে লবণ তৈয়ারী করিবে 
তাহার উপর যেন শুনব গ্রহণ করা না হর । 

এই প্রস্তাব উখাপন-পসঙ্গে তিনি যুক্কি-তর্কপূর্ণ এক সুদীর্ঘ 
বক্তৃতা করেন । নিযে আমরা উহার মন প্রদন করিলাম £__- 

লবণ একটি অপরিস্ার্যা আঁহার্ধ্য সামগ্রী । সম্প্রতি এ” লবণের মূল্য 
অতিরিক্ত রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে গত দুই মাস ধরিয়া 
বাঙ্গালা দেশের কয়েকটি জেলায় হাঁট-বাঁজার লুঠ হইতে মারস্ত ভইয়াছে ) 
এমন কি এখনও হইতেছে । ১৯১৭ খুষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর হইতে 
১৯১৮ খৃষ্টানদের *ই জানুয়ারী পধ্যন্ত ৪৯টি হাট লুঠের সংবাদ আমর! 
পাইয়াছি। যে প্রদেশের লোক শ্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় এবং বিনি-ব্যবস্থার 
সম্মানকারী, তাহারা হঠাৎ এরপ লুষ্ঠনপ্রির হইয়া উঠিল কেন? ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে যে, এদেশের জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র। বাজারে এখন 
লবণের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত চড়া দামে তাহারা 
লবণ ক্রয় করিতে অসমর্থ । এইজন্য তাহারা হাট-বাজার লুঠ করিয়ণ 


বেহালার বায়-বংশ ৬১ 


লবণ সংগ্রহ করিতেছে । বঙ্গপুর স্পেশ্তাল টিবিউন্তালে কতকগুলি 
আসামীর বিচারারস্তের সময়ে সরকারী উকীল বলেন,__লুঠ হইতেছে 
কেবল ক!পড় ও লবণ) কারণ এই ছুইটী জিনিষের মূল্য অত্যন্ত অধিক 
হইয়াছে | 

লোকে দেখিতেছে যে, তাহাদের দেশে লবণ যথেষ্ট রহিয়াছে এবং 
তাহারা লবণ তৈয়ারী করিতেও পারে। গবমেণ্টের নিষেধ আছে 
বলিয়াই তাঁহণর এই অত্যাঁবগ্যক দ্রব্যটি তৈয়ারী করিতে পারিতেছে ন।। 
বে অপরিহার্য আহার্যসামগ্রী তাহাদের গৃহদ্বারে পাওয়া যায়, সেই 
দ্রব্যটটার জন্য তাহাদিগকে ১০ হাজার মাইল দূরবন্তী চেশায়।র, লিভারপুল 
ও জন্মণীর উপর নির্ভর করিতে হর । লোকের! জানে যে বংশ-পর- 
স্পরীক্রমে এদেশে লবণ তৈয়ারী হইতে এবং তাহাদিগকে লবণ তৈম়ারীর 
অধিকার হইতে অন্তারভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে | লবণ তৈয়ারী 
করিবার স্তায়সঙ্গত অধিকার এদেশের লোকের আছে? লোকে কোনও 
বিলাসত্রব্য চাঁহিতেছে ন। ; তাহার। অপরিহার্য আহার্যাসামগ্রী তৈয়ারী 
করিতে চাহিতেছে । সুতরাং সাধারণ লোকের ভিতর যে অসন্তোষের 
সঞ্চার হইয়াছে, ইহ বিল্ময়ের বিষয় নহে । সেই অসস্তৌোষই এইসকল 
লুঠতরাজের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

এক্ষণে বাঙ্গাল। দেশে বত লবণ আব্যক সে সমস্তই বিদেশ 

হইতে আমদানী হইয়া থাকে! ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের নেতৃত্বে ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী লবণ তৈরারীর একটা পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন ; 
উহ? ১০৬২ থুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত প্রচলিত ছিল। এতদন্পারে লোকে 
কোম্পানীর কুঠিতে লবণ তৈয়ারী করিত এবং কোম্পানীর কুঠি হইতে 
সেই লবণ বিক্রয় হইত । 

বাঙ্গাল। দেশের অধিবাসীরা বরাবরই নিজদের প্রয়োজনীয় লবণ 
নিজেরাই তৈয়ারী করিত। সুন্দরবন, কীথি, ভায়মগুহাবাঁর মহকুমী, 


৬২; হশ-পরিচর 


নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ--এনসকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে' 
লবণ তৈয়ারী হইত | বাঙ্গাল! দেশের অধিবাসীদিগকে তাহাদের 
প্রাত্াহিক লবণের জন্য বিদেশজাত লবণের উপর নির্ভর করিতে 
হইত ন1। 

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা দেশে লবণ তৈয়ারী বন্ধ হইয়াছে) 
এক্ষণে ইহ! নিষিদ্ধ | বাঙ্গাল! দেশের জলবায়ু আর্র এবং গঙ্গা ও 
ব্রহ্ধপু্ বঙ্গৌপসাঁগরে বিপুল মিষ্টবারিরাশি ঢাঁলিয়। দেয় বলিয়া 
বাঙ্গীল! দেশের সমুদ্রকূল লবণ তৈয়ারীর অযোগ্য । এইরূপ একটি 
কারণ আমাদিগকে শুনান হয় | কিন্তু ইহা বিশ্বাস করা যায় না। 
হিমালয় হইতে যত মিষ্টজলধারাই বঙ্গোপসাগরে নিপতিত হউক ন। 
কেন, তাহাতেই যে উহার জলের লবণাক্ততা কমিয়াছে ইহা মনে; 
হয় না। 

১৯১৭ খৃষ্টান্দে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় উপস্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তরম্বরূপ বাঙ্গাল! গবমেন্ট বাঙাল! 
দেশে লবণ তৈয়ারী সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত ভারত সরকারে ৫প্ররশ 
করেন। উহাতে এই সকল কথা লিখিত ছিল £-- 

বাঙ্গাল দেশে পুনরায় লবণ তৈরারী আরম্ভ করিবার প্রসঙ্গ 
মধ্যে মধ্যে উত্থাপিত হয়! থাকে এবং গবমেণ্টের মনোযোগও 
সেদিকে আকৃষ্ট হয়। গত ১৯০৮ খষ্টার্ধে এ সম্বন্ধে শেষ আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে । তদানীস্তন ছোটলাট তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন 
যে, লবণ-প্রস্তত-শিল্লের পুনঃ প্রবর্তন-চেষ্টা নিশ্রয়োজন। এক সময়ে 
এদেশে লবণ তৈয়ার হইত | 

বাঙ্গাল দেশ স্থায়ীভাবে এই শিল্পের পুনঃ প্রবর্তন আশা প্রদ 
নহে এবং ভারতবাসীদিগের প্রয়োজনীয় লবণ সরবরাহের জন্য 
বাঙ্গালায় পুনরায় লবণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিবার দরকার নাই। 


' বেহালার রায়-বংশ ৬৩ 


যখন উত্ত অভিমত ভীরত সরকারে প্রেরিত হইয়াছিল তখন 
দেশের যে অবস্থ! ছিল এখন ১৯১৭ সালে সে অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। সমগ্র ভারতের অধিবাঁসীদ্দিগকে লবণ সরবরাহ করিবার 
জন্ত বাঙ্গালা সরকার লবণ-প্রস্তত-শিল্প পুনজ্জীবিত করুন, ইহা 
আমরা চাহি না। আমরা চাহি, একমাত্র বাঙ্গালার লোকদিগের 
প্রয়োজনীয় লবণ বাঙ্গাল! দেশেই প্রস্তুত হউক । 

কলিকাতা মিউনিসিপাল মার্কেটে মাংস-বিক্রেতার। ষখন ধর্মঘট, 
করিয়াছিল সেই সময় কলিকাতা সহরে ইউরোপীয় অধিবাপী- 
দিগকে মাংস সরবরাহের জন্ত কর্পোরেশনের তদানীন্তন ডেপুটা 
চেয়ারম্যান দানাপুর হইতে মাংস আমদাঁনীর ব্যবস্থ|ী করিয়াছিলেন। 
পাছে ছুই চীরিদিন ইউরোপীয়গণ মাংস খাইতে না পান সেইজন্ত 
অস্থায়ীভাবে এই বাবস্থা হইয়াছিল এবং এজন্ত অর্থব্যর়ে কার্পণ্য 
প্রকাশ করা হয় নাই। সিমলা শৈলে বাড়ীভাড়া যাহাতে বাড়িতে 
না পারে সে জন্য ভারত গবর্মেটে আইন পান করিয়াছেন। 
কিন্তু এই ব্যবস্থা অল্পসংখক লোকের জন্ত। অথচ লবণের মূল্য 
অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় বহুসংখ্যক লোকের কষ্ট হইয়াছে । 
স্থতরাং তাহাদের ক নিবারণ করিবার জন্ত গবমেন্টর আরও 
উচিত বাঙ্গালা দেশের লোককে লবণ তৈয়ারী করিবার অধিকার, 
দেওয়া । আর একটি কারণ দেখান হয় যে, এ দেশে প্রস্তত 
লবণ প্রতিযোগিতায় বিদেশের লবণের নিকট দীড়াইতে পারিবে 
না। গবমেন্ট শ্বয়ং লবণ প্রস্তত কারলে এ বিষয়ে বিবেচনা করা 
যাইতে পাঁরিত। এদেশের লোককে যদি নিজেদের প্রয়োজনীয় লবণ 
তৈয়ারী করিতে দেওয়। হয়, তাহা হইলে এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না । 

আমর! চাহিতেছি না যে, গবমেণ্ট লবণ-প্রস্তত-ব্যপারে অর্থ- 
সাহাধ্য করুন। জাপান গবমেণ্ট যেমন জাপানী শিন্পীদিগকে অর্থ- 


৩৪ বংশ-পরিচয় 


সাহাধা করেন, অণবা চিনি-শিরের প্রসারের গন্য জন্ম্ী চিনিওয়ালা- 
দিগকে যে ভাবে অর্থসাহায্য করেন সেইকপ অর্থসাহাধ্য লবণ- 
তৈয়ারকারীদিগকে করিতে আমর! বাঞ্গীল। সরকারকে বলিতেছি না| 
আমাদের অনুরোধ, সরকার লবণ তৈয়ারীর অবাধ অধিকার বাঙ্গাল! 
দেশের অধিবাসীর্দিগকে দিউন এবং যাহারা নিজদের সংসাবের প্রয়োজন 
ন্ুযাঁয়ী লবণ তৈরারী করিবে তাহাদিগকে যেন শুক্ক দিতে না হয় | 

আভডাম ন্মিথ হঈতে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ একবাঁক্যে 
খলির। আনিতেছেন যে, নিত্য প্রয়োজনীয় খাগ্দ্রব্যাদির উপর কর 
পার্ধ্য বাঁশুন্ধ ধার্ধা কর। উচিত নহে) ইহ নিন্দনীএ ব্যাপার । 
অধ্যাপক ফকেট বলিয়াছেন যে, পানীয় জল ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গৃহীত 
বায়ুর মত লবণও লোকের অবাধ অধিকারভূক্ত হওয়া উচিত। 
শায়লণের লোকের নিকট আলু যেরূপ, ইংরেজ ও স্কচদিগের 
নিকট মাংস ও চা যেপ, বাঙ্গাল। দেশের অধিবাসীদের নিকট 
লবণ তদপেক্ষা অধিক | এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক ; ভাতের 
সহিত একটু লবণ ইহাই এ দেশের কৃষকের প্রধান ও প্রাত্যহিক 
খাগ্ধ। লবণের শুন্ধ বন্ধ করিয়া দিলে লবণের ব্যবহারও যে বুদ্ধি পায় 
ইহ গবমেন্ট লক্ষ্য করিয়াছেন । 

লবণ যে কেবল মানুষেরই অপরিহাধ্য খাগ্ভ তাহা নহে, গে- 
মহিষাদিরও ইহা! অন্ততম খাগ্চ | ইদানীং গো-মহিষাদির স্বাস্থ্য যে 
ক্রমেই অবনতির দিকে চলিয়াছে, ইহার কারণ পর্যাপ্ত লবণ 
উহাদিগকে খাইতে দিতে পারা যাঁয় না| 

সুতরাং এই দুর্দিনে গবমে্টের উচিত বাঙ্গালার অধিবাঁসীদিগকে 
লবণ তৈয়ারী করিবার অবাধ আঁধকার প্রদান করা ও যাহার নিজ নিজ 
পরিবারের আহারের জন্য লবণ তৈয়ারী করিবে, তাহাদিগের নিকট 
তজ্জন্তয কোনও রূপ শুন্ধ আদায় না কর! । 


বেহালার রায়-বংশ ৫ 


সরকার ও জনসাধারণ উভয়ের নিকটেই স্ুরেন্দ্রনাথের প্রভূত প্রতি- 
পত্তিছিল। ১৯১৬ থুষ্টাব্ধের ৮ই জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গালার তদানীন্তন 
গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাহার বেহালার প্রাসাদতুল্য ভবনে আগমন 
করিয়াছিলেন । 


স্ুরেন্্রনাথ যে কেবল ইংরীাজীতে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, 
স্কৃতেও তাহার প্রভৃত অধিকার ছিল। সংস্কৃতশীস্ত্রে তাহার সবিশেষ 
ব্যুৎপত্তি দেখিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাহাকে “শণজ্বাচষ্পতি” 
উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, ইহ? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । 


স্থরেন্্রনাথের স্বভাঁব ছিল বজাদপি কঠোর ও কুস্থমের মত কোঁমল। 
শিশুদিগের তিনি ছিলেন বস্ধুবিশেষ-বুদ্ধ বয়সেও তিনি শিশুদিগের 
সহিত হান্ত-পরিহাস করিতেন । তাহার মধুর স্বভাবের জন্ত ভারতের ও 
বিদেশের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ পুরুষ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সাহত তাহার 
সৌহার্দ হইয়াছিল। দরিদ্র ও শরণাগতের রক্ষা তাহার জীবনের প্রধান 
লক্ষ ছিল; বহু দরিদ্র তীহার অন্নে প্রতিপালিত, বহু ছাত্র ত'হার দয়ায় 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে । তাহার কাছে আসলে কেহ বিমুখ হইয়া 
ফিরিত না। তাহার গুপ্ত দানের সীম! ছিল না। 

বর্ধমীনের মহারাজা, কাশ্মীরের মহারাজা, স্তর আশুতোষ চৌধুরী, 
স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্য।র, লর্ড সত্যেন্ত্রপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজা মণীন্্রচন্দ 
নন্দী, বিহারের গবর্ণর স্তর হিউ ষ্টিফেনসন, ক্মাসামের গবর্ণর মান্তবর কার 
সাহেব, মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বন্থ,ম্তর স্ুরেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু টিত্ত- 
রঞ্জন দাঁশ, মিঃ এস-আর দাশ, স্তর সামস্-উল হুদা, গতর বিনোদচন্ত্র মিত্র, 
স্তর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, দ্বারবঙ্গের মহারাজা, নাটোরের মহারাজা, কৃষ্ণ- 
নগরের মহারাজা, মহারাজা শশিকাত্ত আচাধ্য চৌধুরী, মহারাজা স্তর 


প্রগ্ঠ্যোতকুমার ঠীকুর, স্তর ব্রজেন্ত্রলাল মিত্র প্রভৃতি গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ 
৫ 


৬৬ ংশ-পরিচয় 


তাহার অন্তরপ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাহারা ইহাকে অন্তরের সহিত ভাল- 
বাসিতেন ও অদ্ধা করিতেন । 

বঙ্গদেশের এমন কোনও ব্রাঙ্গণ রজা, মহারাজা, জমিদার নাই 
যাাদের সহিত ইনি আত্মীয়তা-স্থত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। কৃষ্চনগরের 
মহারাজ।, কাশিমবাজারের রাজা আশুতোষনাথ রায়, উত্তরপাড়ার 
রাজ। প্যারীমোহন ও রাজা জ্যোৎকুমার এবং বিখ্যাত জমীদার রাস- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়ার বন্্যোপাধ্যার ও বৈচির মুখো- 
পাধ্যায়-বংশ, হেমনগরের জমীদার বংশ, জনাহয়ের মুখোপাধ্যার-বংশের 
সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । 

স্থরেন্্নাথের এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়া বাঙ্গালার গবর্ণর 
তাহাকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং 
বলেন__আপনি চে কারলে মন্ত্রিমগুল গঠন করিতে পারিবেন কিন্ত 
তিনি লোকমতকে উপেক্ষ! করিয়া গবর্ণরের এই অনুরোধ রক্ষা করেন 
নাই। ইহাযে কত বড় নিলেণিভতার পরিচায়ক তাহা অন্ুমানেই 
বুঝিতে পারা যায়। 

স্থরেন্্রনাথ কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন ) তন্মধ্যে এইগুলি 
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(১) 565৪ 565655 0£1070192 £ ৬০1, 1 (%91101) 

(২) 961০ 55595 01 [0019 € ৬০%. 21 [0001৩ ) 

(৩) ৪0৮০ ১০০৪৪ 01 17015 (৬০1. 111 15251)10011) 

(৪) 59856500105 001 072. 0155616 25০09001010 7/0- 

01515, 
॥ ৫) 50156 00094510502 1,908] 59117509%9110170616 2 
73610521, 


(৬) ভা72170151 09001001717 35291, 
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তিনি বহু সংবাদ ও সাময়িক পত্রে লিখিতেন ; বল! বাহুল্য, তাহার 
রচনার সংবাদ ও সাময়িক পত্রের গৌরব ও সৌষ্টববুদ্ধি হইত | 

১৬৩৬ সালের ( ১৯২৯ খুষ্টাব্ব) ২৫শে কার্তিক সোমবার বর্থী 
সথরেন্্রনাথ স্বগ্গারোহণ করেন 

জনৈক লোক স্বীয় স্রত্ভ্রেনাথের কন্ম্ময় জীবনের এক সংক্ষিপ্ত ও 
সুন্দর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রেখা দ্বা্টা যেমন ছবিকে 
ফুটাইয়! তোলা যায়, এই সংক্ষিপ্ত কাহনীর ভিতর দিয়! তেমনই স্রেন্দ্র- 
নাথের এমন পরিচয় ফুটিয় উঠিয়াছে যে, তাহার সাহায্যে স্থরেন্্রনাথকে 
স্পষ্ট চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। আঁমরা এই স্থলে উক্ত লেখক 
মহাশয়ের বচন। উদ্ধত করিলাম __ 

“স্ুরেন্দনাথ তাহার গ্রামবাসীগণের নিকট এত স্থলভ ছিলেন যে, 
তাহার জাবিতকালে তাহার ধনবৈভব ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। ছাড়া আমাদের 
স্থলচক্ষে তাঁর চরিত্রের আঁর কোন দিক প্রতিভাত হয় নাই। আজ 
তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই আমর! বুঝিতে পাঁরিতেছি যে, তিনি 
সাধারণের চেরে কত বড় ছিলেন । ভগবান তীহণকে সর্বস্ব দিয়াছিলেন ; 
ভগবান ধাকে সর্বস্ব দেন, তিনি ভাগবত শক্তি লাভ করেন। স্ুরেন্ত্র- 
নাথ ভগবানের বরপুভ্র। 

“বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি “কমলবিলাসী* ছিলেন না৷ 
সাহিত্য-সাঁধনা ও দেশসেবা তাহার ব্রত ছিল। কতদিন দেখিরাঁছি 
তিনি নিজ্জনে ইংরাজি, বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত সাহিত্যের চচ্চা করিতেছেন । 
একাধারে ত্রিশ বৎসর কাল সাউথ স্রবার্বান্‌ মিউনিসিপ্যালিটির সভা- 
পতির পদে বৃত থাকিয়! দেশের নান সমস্তার সহিত তীর সাক্ষাৎ পরি- 
চয় হইয়াছিল। তিনি রক্ষণশীল দলের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। 
থিয়েটার, বায়োস্কোপ ও নব্যতন্ত্রের সস্তা আধুনিকতা তাহার মনের 
বন্ধবেষ্টনী ভেদ করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া তিনি পাষাণ 


৬৮ বংশ-পন্রিচয় 


ছিলেন না । তাহার প্রমাণ নব্যতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত দেশবন্ধু 
চিন্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে তার বাঙ্গালা! ভাষায় লিখিত একটা স্মৃতি- 
তর্পণ। আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচর "ছল। 
চ.310070 7301/5এর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্ত তা তাহার দুখে আবৃত্তি 
শুনিয়াছি, মাবার তীর টেবিলে 03010101510) 736:7210 905, 91 
€011০: 7.০ প্রভৃতিও দেখিয়াছি । তিন ছিলেন সেকালের এক- 
খানি দামী সোণার কাঁজ করা কাশ্মীরী শীলের মত--বহুমূল্য, ডল ভ, 
নয়নমোহন ও লোভনীয় । একালের সন্ত! কারুশিল্প তাহাতে ছিল ন1। 
তীহার বাঁটীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ হইত, তিনি দেশের কথ। 
ভাবিতেন ; গ্রামের বয়োবুদ্ধগণের মৃত্যুশয্যার পার্থে সদা হান্তময় মুখে 
আ।সয়! তিনি পরের শোক আপনার করিয়া লইতেন; নমন্ত্রণ করিলে 
তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন ন|। 

“তাহার চরিত্রে সর্বোত্তম বিশেষত্ব--তাহার কাল্চার বা মানস- 
সম্পদ । পাঁক1 আন্ুরের মর্দনরকোৌষে যেমন স্বাু রসধারা সঞ্চিত থাকে, 
তার মনে তেমনি একটী ভাবের রপধারা চিরবর্তমীন ছিল। এই মন্- 
সুধ। তাহাকে সাহিত্যিক প্রেরণ। দিরাছিল ও সর্বগুণমণ্ডিত করিয়াছিল। 
গত যুগের ধারা দেশসেবক, তিনি তাহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্য । গত 
যুগের ভাবগঞ্গার তিনি ছিলেন ভক্ত ভগীরথ, আজ তাহার তিরোধানের 
সহিত দেই যুগের একটা বিশিষ্ট “ন্মারক” লুপ্ত হইল। বাঙ্গালাদেশের 
রাজনীতির ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন শ্রেন্্রনাথ তাহাতে 
যোগ্য আসন লাভ করিবেন। তাহার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় আইন পাশ হয় ঠিক দশ বৎসর পূর্বে; আজ দেশবাসীর মনে 
এই শিক্ষানীতির দাঁ়। জ্ঞাগিয়াছে। বেহালায় ও ইহার চতুষ্পার্শবন্তী 
গ্রামে নলকৃপের প্রচলন ও এইখানে ১৫টা প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের স্থাপন 
করেন স্থরেন্দ্রনাথ ; আজ হাহার দেশবাসিগণ ইহার ফলভোগ করি- 
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তছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তার ঝড় ইচ্ছা ছিল বেহালাগ্রামে একটী 
“হার্ক তৈরি করা ও মটর লরি সাহায্যে জল সিঞ্চন করিয়' রাস্তার ধুলা 
নিবারণ'কুরা ও এই গ্রামে বালিকাদের জন্য একটি হাইস্কুল স্থাপন করা । 
তার সে ইচ্ছা! পুর্ণ হয় নাই ; তাহার পরিত্যক্ত কাজের বাহারা ভারগ্রহণ 
করিবেন, আশ! করি এ বিষয়ে তাহীর। অবহিত হইবেন। 

«এই গ্রামটীকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসিতেন। তাহার অর্থের 
অতাব ছিল না, বড় বড় বন্ধু ও অন্তরঙ্ষের অভাব ছিল না। কিন্ত তিনি 
যেখানেই থাঁকিতেন তাঁর প্রাণ পড়িয়া থাকিত এই ধুলা, মশক ও ম্যাঁলে- 
রিয়া-পুর্ণ গ্রীমখাঁনির দিকে । তার ছেলেদের প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল 
যে, যেখানেই তাহার মৃত্যু হউক ন1 কেন, ষেন তীহার দেহাবশেষ তর্পণ- 
ঘাটে অগ্নিসাৎ করা হয়। এই যে মাঁটার প্রতি মানুষের টান-_-ইহাঁও 
সেই গতযুগের অতিমান্ুষদের একটা মনোভাব । তিনি এক₹ গ্রামটীকে 
যে কতখানি ভালবাসিতেন তা" তাহার গ্রামবাস্গণ ঠিক জানে না। 
বণ্তমান লেখকের তীহাকে জানিবার অনেকখানি সুযোগ ঘটিয়াছিল। 
ঠিক বিশ বছর পূর্বে তহীরই চেষ্টায় এই গ্রামে ইলেক্‌টি,ক ট্রাম আসে ; 
এখানে জলের কল ও ইলেক্টিক আলোর প্রবর্তক স্থরেন্দ্রনীথ। নূতন 
করিয়। ইংরাজি স্কুলের পত্তন করেন স্ুরেন্দ্রনাথ ও তাহার অনুজ 
সত্যেন্জরনাথ। 

“সুরেন্দ্রনাথের বন্ধুগ্রীতি অসাধারণ ছিল। বন্ধুর জন্য তিনি সব 
করিতে পারিতেন। এইরূপ বন্ধুবংসল লোকের বন্ধুর সংখ্য। বেশী হয় 
না। কিন্তু বাহারা তীহার প্রীতিতাজন হইয়াঁছিলেন, তাহাদের সকল- 
কেই তিনি অন্তরের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। তিনি তাহার শৈশবের 
বন্ধুদের প্রাণ দিয়! ভালবামিতেন। এই স্কত্রে ঠকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্বের কথ মনে পড়ে । এখনকার যুগে এইরূপ 
বন্ধুতার নিদর্শন একান্ত বিরল। 


০ ংশ-পরিচয় 


“তিনি পরের গুণান্গুরাগী ছিলেন । বিগ্ভালাভে উৎসাহ তাহার 
্কান্তিক ছিল। তীহার মনের ফুলবাঁগানে যে সব বসোরাই গোলাপ 
ফুটিয়্াছিল, তার মধুর সৌরভ তাহার বাড়ীময় ভরিয়া আছে। তাহার 
মুখের সেই শান্ত হাসিটা এখনও সকলের মনে জাগিয়া আছে-_সে 
হাসির সৌম্য বিকাশ তাঁর চিরনিভ্রীচ্ছন্ন মুখেও মেদিন শ্বশীনঘাটে 
প্রতিভাত দেখিয়াঁছিলাম। তীহার লাবণ্যপূর্ণ দেহের গঠন, লীলাধ়িত 
শ্মশ্রু, কাঞ্চনলাঞ্চন দেহদৌন্দর্্য ও গম্ভীর ও উদার কঠধবনি বেহালার 
লোকে সহজে তুলিবে না। কিন্তু এই সবের পিছনে যে একটা অত- 
ক্দ্রিত ও নিরলস মন প্রচ্ছন্নভাবে নিরহস্কার হইয়৷ দেশসেব! করিয়া চলিত 
সে কথার সন্ধান কর জনে জানিত ৯ তিনি বেহ্ালাকে বেশী ভাল- 
বাসিতেন বলিয়৷ বেহালার নিকটস্থ অপর গ্রামবাসিগণের ছুঃখ হইত। 

“তাহার প্রাসাদদৌপম পুরাতন ভবনে ষখন বহু বর্ষ পূর্বে জেলা 
কনফারেন্স হয় তখন যুবা স্থুরেন্্নীথ গভর্ণমেণ্টের অগ্রীতিভাজন হইয়া- 
ছিলেন। সে যুগে 'তনি যে নির্ভীকতা। দেখা ইয়।ছিলেন, 'এ যুগে তাহ 
স্থলভ নয়। গ্রামের সকল বড় কাজে তিনি গ্রামের মুকুটমণি ছিলেন। 
বেহালাঁর পরিচয় ছিল _স্থুরেন রায়। এ কথা সদর কাশ্মীরে গিয়াও 
স্খোনকার বড় বড় রাঁজকর্মমচারীদে র মুখে শুনিয়াছি, কারণ কাশ্মীরের 
স্বর্গীয় মহারাঙলাও তাহাকে বন্ধু বলিয়া! জানিতেন। এই গ্রামের 
ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণত, ভেদ করিয়া! তিনি যে সকলের কাছে সাদর পরিচয় 
লাভ করিরনাছিলেন, তাঁর কারণ তাহার ধনবৈভব নয় বাঁ বংশগৌরব নয়। 
ইহুণর কারণ তীর দেশগ্রীতি ও মানস-সম্পৎ |» 

«শেষ জীবনে তিনি গভীর পারিবারিক শোকে ভগ্রমনা হইয়া 
পড়েন। মৃতদীর হুইয় তাঁর জাগতি * কোন কণ্মে আর উৎসাহ ছিল 
নী। কোন পারিবারিক কথ তুলিলেই তার চোখ ছুটি অশ্রুদজল হইয়! 
পড়িত। অনেকের মনের ক্ষত মিলাইয়! যায়, তাহার মনের ক্ষত 


বেহালার রায়-বংশ ৭১ 


চিরনবীন হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাহার মুখের হামিটী বৌধ হয় 
-পিরলোকবাসিনীর জন্ঠ উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। তার এই শোঁক সাধারণের 
কপট খ্ণেকে নয়। ইন্দুমতীর শোকে মহারাজ অজের মতই তিনি 
বলিতে পারিতৈন__ 
“করুণা বিমুখেন মুতৃনা 
হ্রতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্‌ ?” 

“গত দশ বৎসরে এই বেহুধলার যা কিছু উন্নতি হইয়াছে, সকলেরই 
মূলে ছিলেন শ্রেন্দ্রনাথ । তাহার নাঁমধেয় ৬সুরেন্্রনীথ বন্দ্যে- 
পাধ্যায়ের সহিত তীাহার গভীর বন্ধুত্ব িল। সমগ্র ভারতবর্ষে এমন 
কোন বিগ্যোৎসাহী ও দেশসেবক নাই ধাঁর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল ন1। 
এই পরিচয়ের জন্ত তিনি কোন পরিচায়ক-পত্র লইয়! তাহাদের দ্বারে 
প্রার্থ হইয়া দাড়ান নাই,_তীহার নিজস্ব গুণান্গরাগে সকলেই তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হইতেন ৷ ফুল ফুটিলে যেমন গন্ধের টানে কোথা হইতে 
ভ্রমর আসিয়া জুটে, তাহার মনের গুণসম্পদে আকুষ্ট হইয়া! বড় বড় 
রাজা-মহাঁরাজা, দেশসেবক ও কন্মী, সকলেই তীহার ভবনে সমবেত 
হইতেন। [,0:৭. [1000 তাহাকে মন্ত্রীদল গঠনের জন্য আহ্বান 
করেন; সে সময় এমন কতকগুলি স্থুযৌগ ঘটিয়াছিল যাহণতে সহজেই 
তিনি গবর্ণ মেণ্টের প্রিয়পাত্র হইতে পারিতেন। কিন্তু এই সময় তিনি 
যে উচ্চ দেশগ্রীতি দেখাইয়! সকল প্রলোভন দূরে প্রত্যাখ্যান করেন, 
তাহা বিন্ময়কর। তাহার চারিত্রিক দৃঢ়ত। সকল কাজেই দেখা যাইত। 
তাহার ব্রাঙ্গণ-প্রতিভা এই গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 1” 

শ্রীযৃত পুর্ণচন্দর দে উদ্তটসাগর মহাশয় সুরেন্ত্রনাথের সম্বন্ধে লিখিয়া- 
ছেন :_-“স্ুরেন্দ্রবাবু দূপে গুণে সমান ছিলেন । তিনি শীস্তমুর্তি, সৌম্য- 
প্রকৃতি, সদাশয় ও সহান্তব্দন পুরুষ ছিলেন। তাহার সহিত একবার 
কথা কহিতে আরম্ভ করিলে সহজে উঠিয়। আসা যাইত না। তিনি 


৯৬ 
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অত্যন্ত বিদ্যান্থুরাগী ছিলেন। যখন তিনি উত্তরপাডাঁয় যাইতেন, তখন 
তিনি রাসবিহারীবাবু ও শিবনারায়ণবাবুর সহিত সেক্সপিয়ার ও মিণ্টনেক 
সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন । প্রাচীন কবিওয়ালার গন/গঁনিলে 
তিনি উন্মত্ত হইয়| উঠিতেন | আমি বরাহনগরে নিমন্ত্রণে গিয়া ' ভোলা 
ময়রা”র কয়েকটী নূতন গান ও ছড়! তাহাকে শুনাইরাছিলীম। তিনি 
তৎক্ষণাৎ তাহ! লিখিয়া লইলেন। প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান ও ছড়া 
গ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি প্রচুর অর্থব/য় করিয়াছেন। কিন্তু বিষম 
ছুঃখের বিষয় এই যে, তিনি যাহ! সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহ তীহার 
ছাপান হইল না। তিনি ইহা! ছাঁপাইয়া বঙ্গবাসিগণের হস্তে প্রদান 
করিলে বাঙ্গাল! ভাঁষীর বিশেষরূপ পুষ্টিসাধন হইত (৮ 
স্থরেন্্রনাথের দুই পুত্র ও এক কন্া ৷ জোষ্ঠ পুত্র শ্রীযূত ভূপন্দরনাথ 
রায় ও কনিষ্ঠ শ্রীযৃুত মণীন্্রনাথ রায় এবং কন্তা শ্রীমতী অম্বজবালা 
দেবী। শ্রীমতীর সহিত উত্তরপাঁড়ার স্ুুপ্রসিদ্ধ জমীদাঁর স্বর্গীয় রাজ। 


প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুল্র কুমার ভূপেন্্নাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বিবাহ হইয়াছে । 


স্থরেন্ত্রনাথের স্বর্গীরোহণের পর তাহার ছুই পৃল্র তাহার দানসাগর 
শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে ঢুইটী হস্তী, নৌকা 
ও অশ্বদান কর! হইয়াছিল এবং বঙ্গদেশের ও কাশীধামের বহু ব্রাহ্মণ 
পণ্তিতকে যথোপযুক্ত বিদায় দেওয়! হইয়াছিল । 
আভূপেন্দ্রনাথ রায় 
ইনি স্বর্গীয় স্থুরেন্্রনাথ রায় মহাশয়ের জ্যোষ্টপুভ্র। ইনি ১২৯৫ 
সালের ১৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯১৭ থুষ্টাবে 
বি এ পরীক্ষার সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই জন্য তিনি 
পরীক্ষা দেন নাই। ভূপেন্ত্রনাথ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। ইনি 
নিরভিমান, সত্যসন্ধ এবং করুণহৃদয়। 
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ভূপেন্্রনাথের দুইটা পুল্র ; জ্যেষ্ঠ অজিতকুমার ও কনিষ্ঠ দিলীপ- 

কুশান। ইহারা স্কুলে পড়িতেছেন। 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় 

ইনি স্বগীর স্থরেন্্রনীথ রায় মহাশয়ের কণিষ্ঠপুত্র। ইনি ১২৯৮ 
সালের ২০শে শাবণ, শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯১৭ থুষ্টাব্ে 
বি-এ পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হন। ইনিসুকবি। ইহার রচিত বহু 
কবিতা ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় গ্রকাশিত 
হইয়াছে । ইনি অমায়িক, সত্যপ্রিয় ও পরোপকারী। ইনি ব্রিটিশ 
ইগ্ডয়ান এসোসিয়েসনের ও কলিকাতা সেন্ট জ্জেভিয়ার্স কলেজের 
ওল্ড বয়েজ এসৌসিয়েসনের সদস্য । 

মণীন্্রনাথের ছুই পুত্র এবং ছুই কন্তা; জোষ্ঠ পুত্র গ্রভাতকুমার ও 
কনিষ্ঠ মিহিব্কুমার। প্রভাতকুমার এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ 
পড়িতেছেন ; এবং অল্প বয়সেই ইহার সাহিত্য-প্রতি৬1 বিকশিত 
হইয়াছে! এবং মিহিরকুমার স্কুলে পড়িতেছেন। প্রথম! কন্যার সহিত 
কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনীথ বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায়, জে-পি, আই-পি-এসের পুত্র শ্রীমান্‌ মুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বি-এর বিবাহ হইয়াছে | মুনীন্দ্রনাথ এক্ষণে লণ্ডন কিংস কলেজে 
এল-এল-বি ও লিনকন্স ইনে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন । কনিষ্ঠ কন্য! 
এখনও অবিবাহিত । 


শ্রীসত্যেন্্রনাথ রায় 
ইনি স্বর্গীয় রায় অন্বিকাচরণ রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুক্র। ইনি 
প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে ইংরেজী 
সাহিত্যে এম-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অনুস্থতার জন্য এম-এ 
পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই । ইনি বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় 
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হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন ওপরে এডভোকেট হন। ইনি 
চব্বিশ পরগণা জেলা-বোর্ডের সদস্ত ছিলেন। এক্ষণে ইনি 
বেহালা উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ের প্রেসিডেন্ট ও ববিগ্ভালয় 
পাঠাগার ও টোৌলের পৃষ্ঠপোষক । ইনি বন্ুদিন যর্বিৎ অনারারি 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সম্প্রতি ইহাকে অনারারি 
প্রেসিডেন্সি ম্যাঁজিষ্্রেটের পর্দে উন্নীত করা হইয়াছে । অগ্রজ সুরেন্- 
নাথের মৃত্যু হইলে ইনি গত ১৯২৯ খুষ্টাব্দে সাউথ ন্থবার্ধান 
মিউনিসিপ্যালিটার চেয়্যাঁরম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন এবং তদবধি 
এই পদে অধিঠিত আছেন । সুরেন্দ্রনাথের পরলৌকগমনে ব্যবস্থাপক- 
সভার সদস্তপদ শুন্ঠ হয়; ১৯২৯ খুষ্টান্দে তিনি সেই শুন্তপদে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন । ইনি স্পষ্টবাদী, দয়ার্দর- 
হৃদয় ও ত্যনিষ্ঠ । 

সতেবন্বনাথের তিন পুক্র-_জ্যেষ্ঠ স্ুধীন্দরনাথ, মধ্যম রবীন্দ্রনাথ ও 
কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনাথ এবং এক কন্ত1। 

ন্থধীন্ত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গণিতে অনার” লইয়! বি-এ পাশ 
করিয়াছেন এবং এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজেই এম-এ পড়িতেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসে অনা” লইয়! বি-এ পড়িতে 
ছেন। জিতেন্দ্রনীথ স্কুলে পড়িতেছে। ইহার কন্ঠার সহিত উত্তরপাঁড়ীর 
প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুত প্রবলচন্দ্র মুখোপাধ্যার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান 
রামদীস মুখোপাধ্যার এম-এ বি-এলের বিবাহ হইয়াছে । 


শরীঅমরেন্দ্রনাথ রায় 
ইনি স্বর্গীয় শপ্বিকাচরণবাঁবুর তৃতীয় পুক্র। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ 


হুইতে দর্শনশান্ত্রে অনাস” লইয়া! বি-এ ও এম-এ পাশ করিয়াছেন । এক্ষণে 
ইনি বেহাল! উচ্চ ইংরেজী স্কুলের অনারারি সেক্রেটারী । ইনি নিরহস্কার, 


বেহুলার রায়-বংশ ৭৫ 


ধর্দপরায়ণ ও সত্যবাদী । ইহার স্তায় ধর্শনিষ্ঠ ব্যপ্তি একালে ছুলভ। 
ইহার এক পুত্র ও ছুই কন্তা। পুত্র শৈলেন্্রনাথ এক্ষণে স্কুলে 
পড়িচ্তেছে । কন্তাদঘয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই । 


ক্রীসৌরীন্দ্রনাথ রায় 


ইনি রায় বাহাছুর স্বর্গীয় অন্বিকীচরণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি 
প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইতিহাসে অনার্স লইয়া বি-এ* পরীক্ষার 
ইতিহাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ইনি 
সত্যপ্রিয় ও সরল-প্রকৃতি। 

ইহার চারি পুত্র - প্রথম বীরেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় শচীন্দ্রনাথ, তৃতীয় 
রমেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ রণেন্ত্রনাথ এবং চারি কন্ত1। 

বীরেন্ত্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিগ্ঠায় অনার্স লইয়! 
বি-এস সি পড়িতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে কলেজ ছাড়িয়! দিয়াছেন। 
বেতার ( ড৮1151559 ) সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান অতীব গভীর। ইনি 
“ঘৃণীপথে ” গল্পে বিজ্ঞান” “চলচ্চিত্র” « মনত্রপুরী” “খেয়ালী” বেতার 
যন্ত্রনিন্ীণ” 41100 0109199019, 0? 72,066 200 [1501555 প্রভৃতি 
কতকগুলি পুস্তক রচন! করিয়াছেন | ইনি “বিশ্ববার্তী” ও “পাততাড়ি” 
নামক ছইথানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক । ইনি 
“মেঘদূতি” মাপিক পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ 
70551021] 56101041র এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ও উদ্ভ, কলেজেবু 
ডীমাটিক ক্লাবের ম্যানেজার ছিলেন। ইনি বেহাল! আধ্য সমিতি, 
বেহালা লাইব্রেরী ও বেহাল! ম্পোট'সের অনারারি জেনেরাল সেক্রেটারী 
ছিলেন। ইনি গত ১৯৩৭ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংলগ্ডে গমন 
করেন এবং এঁবৎসর নভেম্বর মাসেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

শচীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


৭৬ ংশ-পরিচয় 


হইয়া এক্ষণে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বি-এম দি পড়িতেছেন। 
শ্রীমান্‌ রমেন্ত্র ও রণেন্্র স্কুলে পড়িতেছেন। 

ইহার প্রথম! কন্ঠার সহিত বরাহনগরের প্রসিদ্ধ জমিদার. ্গয় 
মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান সত্যনারায়ণ বন্ে্ণপাধ্যায়ের 
বিবাহ হইয়াছে । অন্ত তিন কন্তা অবিবাহিতা । 


শু'ড়িপু্ষরিণীর সাহানা-বংশ 


বাকড়া জেলার বিষুপুর মহকুমায় ইন্দাস থানার অন্তর্গত শুড়ি 
পু্ধরিণী গ্রাম প্রায় দুই শত বতসরকাল সাহানীগণের এক শাখার 
বাসভূমি। সাহানাগণ জাতিতে জানৌ বাঁ জান উ্রক্ষত্রিয়। জানৌ 
শবের অর্থ উপবীত। উ্রক্ষত্রিযগণের এই শাখা উপবীতী এবং 
কষত্রিয়াচারী | ত্রাতৃবর্শী ও দেবী উল্লেখে ইহাদের দৈব ও পৈত্র কাঁধ্য 
সম্পন্ন হয় এবং ইহার! দ্বাদশীহ অশৌচ ধারণ করেন। শ্রীরামচন্ত্র ও 
লক্ষণের বিবাহের গ্রীক্কীলে উপনীত হওয়ার কিন্বাস্তী-অবলম্বনে আর্াবর্ত 
ও দাক্ষিণাত্যের অনেক ক্ষত্রিয় শাখাঁই বিবাহের সময়ে উপনয়নের ব্যয়- 
সংক্ষেপকর প্রথার অনুমরণ করিয়া থাকেন। জাঁনৌ উগ্রক্ষত্রিয়গণেরও 
উপনয়ন-সংক্রীন্ত বৈদিক ক্রিয়াদি বিবাহের আভ্যুদয়িকাদির সহিত 
অনুষ্ঠিত হয়। | 

উগ্রক্ষত্রিয়গণ মানসিংহের দ্বারা মৌগলগণের সৈনিকরূপে 
পাঠীনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেস্ঠে বাঙ্গালাদেশে আনীত ও গৌড় 
হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বাদসাহী রাস্তার উভয় পার্খে স্থাপিত হন। আঙও 
জাতি বদ্ধমীন, বীকুড়া ও হুগলী জেলার কতকাংশে মাত্র নিবেশিত। 
আগর! প্রদেশ হইতে আঁগত বলিরা উগ্রক্ষত্রিয়গণ বাঙ্গালী, পাঁজীবী, 
মাদ্রাজী, মাঁড়োয়ারী গ্রভৃতির স্তায় আগরী ( উচ্চারণ-দৌষে আগুরী ) 
আখ্যা লাভ করিয়াছেন দীর্ঘ তিন শত বৎসরের অধিককাল বাঙ্গালা 
“সেতো মাটি” ও “ভিজ! হাওয়ার মধ্যে থাকিলেও আগরীর যোদ্ধুরক্ত 
যে একবারে শীতল হয় নাই “আগুরী গোয়ার” প্রবাদই তাহার প্রকষ্ 
প্রমীণ। কৌলিগ্তপ্রথ। প্রবর্তিত হইবার বনু পারে উ্রক্ষত্রিয়গণ বাঙ্গালা 
ছ্েশে আগত হওয়ার এই জাতির মধ্যে কৌলিন্ত প্রথার অস্তিত্ব লক্ষিত 


ণ৮ বংশ-পরিচর 


হয় না। এই জাতি দেব-দ্বিজে ভক্তিমান আনুষ্ঠানিক হিন্দু । অতি 
অন্ন কয়েক ঘর মলিনাবস্থ উগ্রক্ষত্রিয়ও যে স্থানে বাস করিয়া আছেন 
তাহাদের তৃণচুটীরেও শীলগ্রাম শিলা ও শিবলিঙের প্রতিষ্ঠী দেখা যায়। 
উগ্রক্ষত্রিয়গণ সাধারণ বাঙ্গীলী অপেক্ষা অধিক বলবান্‌ ও সাহসা; 
ইহাদের দেহ সাধারণতঃ স্ুপুষ্ট ও মাংসল ; ইহার পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, 
সরল এবং আত্মনির্ভরশীল | 

উগ্রক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগ্কে বাঁমচন্দ্রের বংশধর বলিয়া 'প্রকাঁশ 
করেন; “রঘুনাথী লাঠি” র কথা বদ্ধমান অঞ্চলে প্রবাদবাক্র স্টায় 
প্রচলিত; “রঘুনাথী লাঠি” মানে উগ্রক্ষত্রিয়ের লাঠি। এ কথার 
একটা বিশেষ ভিত্তিও লক্ষিত হয়| হিন্দুর পঞ্চাশোদ্ধ” পীঠস্থানের কথ' 
বহু পুরাতন। এ গীঠস্কানসমূচ্ের মধ্যে “যুগ।ছ্যা” অন্যতম | যুগাছ্াঁয় 
দেবীর দক্ষিণ চরণের অন্গুষ্ঠ পতিত হইয়াছিল; ইহাতে দেবী মহামায়া 
এবং ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক | কিন্বদস্তী-যুগাস্া পাতালদেশস্থিত মহীরাবণের 
রাজপুরী। নৈশবুদ্ধে রামলক্্ণকে অপহৃত করিবার পর মহীরাবণ 
হনুমানসহায় রামলক্ষমণের দ্বার। সবংশে বিনষ্ট হইলে দেবী অর্থাৎ 
মহামায় স্বীয় আদেশান্ুসারে রামচন্দ্রের দ্বারা আনীতা ও নিজবংশে 
প্রতিষ্ঠাতা হন। পীঠস্থানের পরিবর্তন হিন্দুর নিকট অসামান্ত ব্যাপার ; 
ইহ! হিন্দ্ুসাধীরণের স্মরণৌদ্দেশ্যেই যেন দেবীকে বর্তমানে যুগাছ্য! দেবী 
বলা হয়; দেবীর প্রকৃত আখ্যা যে মহামায়া তাহ? অনেকেই অবগত 
নহেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপনিবিষ্ট রঘুবংশীয়গণের দ্বারা 
দেবী সম্ভবতঃ বহুস্থানেই নীতা হইয়াছিলেন ; শেষে মানসিংহের সহিত 
যোদ্ধরূপে বঙগদেশে আগত রঘুবংশীয়গণ বর্ধমান জেলার কাটোর়' 
মহকুমায় যে গ্রামে তাহাদদের রক্ষপ্িত্রী দেবতীরূপে পুজিত। যুগাগ্া 
দেবীর স্থাপন! করেন তাহ ক্ষীরগ্রামস্প্বদ্ধমীনের ১৮|২* মাইল উত্তরে-_ 
বর্ধমান-কাটোয়া রেল লাইনের ধারে অবস্থিত এবং হিন্দুপাধারণের দ্বার 


শু ডিপুকরিণীর সাহারন্নবংশ ৭৯. 


একান্ন পীঠের অন্যতম বলিয়া! গৃহীত হইয়া! আদিতেছে । নবাগতা পীঠ 
মহখদেবী যুগাগ্তা যে বাঙ্গালীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি বুল পরিমাণেই আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমীণ বাঙ্গালা গ্রস্থীদিতে পাওয়] যায় ; দেবীর 
বাঙ্গালায় আগমনের পর হইতে ভারতচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরবর্তী কাল পর্যাস্ত 
লেখকগণের গ্রন্থে দেববন্দনায় প্রায় সর্বত্রই “যুগাগ্ঠা” বা "ষোগাগ্ভা”র 
বন্দন' দৃষ্ট হয়। এই যুগাগ্যা দেবী জানৌ বা! জীন উগ্রক্ষত্রিয়গণের 
একচেটিয়া! দেবতা বলিলেও চলে । ক্ষীরগ্রামের যুগাগ্ভার দেউলিয়া ও 
সেবাইত জান। উগ্রক্ষত্রিয়গণ | যুগাগ্ঠা-সন্বন্ধীয় যে সকল কবিতা প্রচলিত 
আছে তাহাতে দেখা ষায়, দেবীর আদি সেবক উগ্রক্ষত্রিয় রাজা হরিদত্ত 
ন্য নরবলি দিয়! দেবীর পুজ' করিতেন ; অন্ত বলির অভাবে পর পর 
নিজের ছয়টি পুত্রকে বলি দিয়া, কুষ্ঠিতভক্তি ও বাখিতহৃদয় হইয়া, সপ্তম 
পল্রটিকে লইয়! নিশাযোগে স্কানাস্তরে পলায়ন করিতেছিলেন ; পথিমধ্যে 
এক রমণী তীহার পলায়নের কারণ লিজ্ঞাসা করিলে তিনি সকল কথাই 
প্রকাশ করেন ; তখন দেবী তাঁহার সম্মুখে প্রকটিতা হুইয়! বলেন, “যাঁর 
ভয়ে পলাও তুমি সেই দেবীই আমি। আমি তোমার ভক্তি ও মনের 
বলে পরিতুষ্টা হইয়াছি । তৌমাকে পলাহতে হইবে নী, অগ্ধ হইতে 
নরবলি বন্ধ করিয়া ছাগবলির ব্যবস্থা করিও ।” রাজ! হরিদত্তের 
বংশধরগণ এখনও বর্তমান রহিরাছেন এবং উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে 
সম্মানের আসন লাভ করেন। জান উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে আর একটি 
বিশেষ আচরণ দৃষ্ট হয়; যেখানে এক ঘরও এ জাত বাদ করিয়াছেন 
তিনিও বর্ষান্তে একদিন যুগাগ্তা পূজা করিতে বাধ্য, না করিলে তাহার 
উগ্রক্ষত্রিরত্বে সংশয় জন্মে । ক্ষীরগ্রামের যুগাগ্ভার সমারোহ-সহকারে পুজ। 
বৈশাখী সংক্রান্তিতে হয়; ভিন্ন গ্রামস্থ জানা উগ্রক্ষত্রিয়গণ দেবীর পুজ। 
সংক্রান্তির পূর্ব দিনে সম্পন্ন করেন। হিন্দুর পবিত্র পর্চাশোর্ধ পীঠ- 
স্থানের একটিতে সংখ্যায়, শিক্ষায়, এশ্বর্যে, সম্পত্তিতে ও সম্মানে নগণ্য 
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একটি জাতির এই যে একাধিপত্য, কে জানে ইহার মধ্যে অন্ী'ত 
ইতিহাসের কোন স্থত্র লুকায়িত রহিয়াছে ! 

আগরা গ্রদেশ হইতে আগত এই ওগ্রক্ষত্রিয় যৌদ্ধ'গণের নধ্যে 
উৎসাহ-সাঁহস-সম্পন্ন বিদ্বাংশগোত্রীয় রাজা পরশুরাম কোঙারের 
( কুমারের ) সম্তানগণকে পাঠানগণের আক্রমণ-সুখে স্থাপিত করা হয়। 
বদ্ধম।নের দক্ষিণ, বদ্ধমান-মেদিনীপুর রাস্তার উপর উচালনের কিঞ্চিৎ 
উত্তরে মৌগলমারি গ্রাম অবস্থিত | কিন্বদন্তী__এই স্থানে মৌগল-বাহিনী 
পাঠানগণের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রাজা পরশুরাম কোডারের 
বংশধরগণ এ মোগলমারির প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে, দ্বারকেশ্বর নদীর 
কিঞ্চিৎ উত্তরে কেন্দুডগ্রামে স্থাপিত হন। এই কেন্দুড়গ্রাম পাঠীনগণের 
অধিকৃত গড়মান্দারণের ৬1৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত | কালক্রমে পাঠানগণ 
ওড়িষাঁর পলায়ন করে এবং বঙ্গদেশে মোগলের একাধিপত্য স্থাপিত 
হওয়ায় যুদ্ধকার্যের অবসর কমিয়ী যায়। সে সময়ে বদ্ধমান হইতে 
আগরাণ প্রত্যাগমন ক্লেশ ও বিদ্ব-বুল থাকায় এবং সুজল! নুফলা 
বঙ্গদেশের যথেষ্ট আকর্ষণ থাকায় অনেকেই বাঙ্গালাদেশে উপনিবিষ্ট 
হন । রাজা পরশুরাম কৌঁডাঁরের সম্তানগণও কেন্দুড়েই বাস করেন এবং 
বাঙ্গীলাদেশের প্রথানুসাঁরে নামের শেষে উপাধিন্ষপে “কোডার” শব 
ব্যবহার করিতে থাকেন। 

এর্ূপে উপনিবিষ্ট যোদ্ধ'গণের মধ্যে অনেকেই জীবিকা অঞ্জনের জন্য 
জায়গীররূপে প্রাপ্ত ভূমি লইয়) কৃষিবৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
পরশুরাম কোঙারের সন্তানগণ কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্যেই অধিক মনো- 
নিবেশ করিয়াছিলেন । লাদ্‌্ন। বয়েল বা ছাল৷ গরুর পৃষ্ঠে পণ্য 
বোঝাই করিয়। দুরবর্তী স্থানে লইয়! গিয়। মুদ্রী মূল্যে বা বিনিময় প্রথায় 
বিক্রয় করাই সে সময়ের স্থলবাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ ছিল। কেন্দুড়- 
নিবাসী রাজ পরশুরাম কোঙারের সন্তানগণও এ প্রথায় ব্যবস1 করিতে 
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আরম্ত করেন। তাহার! তমলুক গ্রাভৃতি স্থীন হইতে লবণ, মশলা, শঙ্খ 
প্রভৃতি গরুর পৃষ্ঠে বে ঝাই করিয়া বহিচটা এবং সময়ে সময়ে গয়। পর্য্যস্ত 
গিয়। বিক্রয় করিয়া আসিতেন। এর ব্যবসায়ে তীহখর1 প্রভূত অর্থ 
উপাঁজ্জন করিয়াছিলেন । দুল্পভ কেণঙীরের সময়ই এঁ বংশের সর্বাপেক্ষা 
অধিক উন্নতি হইয়াছিল। শুন যায়, ছুল্লভি কৌডাঁরের বিভিন্ন স্থানে 
স্থাপিত গোগৃহগুলিতে দশ সহজ গরু থাকিত। এক স্তনে অধিক- 
ংখাক গরু রাখার শুন্ুবধ। দেখিয়। তিনি গোচারণ ভূমির প্রীচুধ্যযুক্ত 
বিভিন্ন স্থানে গেঠ নিন্মীণ করাইয়াছিলেন ; গোগণের শ্নান ও পানের 
জলের জন্য স্থানে স্থীনে বাঁধ ও পুক্ষরিণী আদি খনন করাইয়াছিলেন। 
কালক্রমে গোঠ গিয়াছে; এর সকল বাধ পুঞ্ষরিণীও অন্যহস্তগন্ত 
হইরাছে। 
ঢুলভি কোঙার অর্থশালী ব্যবসায়ী এবং রাঁজভক্ত প্রজা ছিলেন। 
পূর্তকার্যেও ভীাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি কেন্দুড় গ্রামে 
কষেকটি দীর্থিক খনন করাইয়াছিলেন; সেগুলি এখনও বর্তমান । 
তন্মধ্যে মন্দির সায়র”টি সব্বাঁপেক্ষা বৃহৎ, তাহাতে এখনও বড় বড় 
কুম্তীরের আবির্ভাব হয় । উহার ঘাটে দুল্লভের জনক-জননী শিবমনির 
প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম “মন্দির সায়র । আর একটা 
বৃহৎ দীর্ধিক1 'আগুনখাকীর সায়র”। দুল্লভ কোঙারের জননী সহমৃতা' 
হওয়ায় তাহার স্মরণোদ্দেশে তিনি এই সায়র খনন করাইয়াছিলেন | 
সহমৃত' রমণীকে সাধারণতঃ “সতী” এবং স্বেচ্ছায় আগ্রহসহকারে 
সহমৃতাকে “আগুনখাকী” বলা হইত। দুল্লভের জননী স্বেচ্ছায় সাগ্রহে 
সহমৃত। হইয়াছিলেন বলিয়! তাহার “আগুনখাকী” আখ্যা হুইয়" 
ছিল। 
ছুল্লভ কোঙার যে বংসর এই “আগুনখাকীর সায়র+ খনন করাইতে 


ছলেন সে বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং পাঠানগণ উড়িস্যায় 
ঙ৬ 
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উৎপাত করিতে আরম্ভ করায় মোগল-প্রতিনিধি তাহাদের 'বিরুদ্ধে 
অভিষান করিয়াছিলেন। মোগল-প্রতিনিধি অর্ধখনিত '“আগুনখাকীর 
সায়রে”র নিকটবত্তী বিস্তৃত মাঠে শিবির সন্নিবিষ্ট করেন এবং কৌতৃহল- 
বশে জিজ্ঞাসা করেন, “এখানে এরূপ ধনবান ব্যক্তি কে আছে যে, এই 
দুবৎসরে এত বড় পুষ্করিণী খনন করাইতেছে ?” ছুল্লভ যখন 
শুনিলেন ষে, নবাব পুক্ষরিণীর মালিকের খোঁজ লইতেছেন তখন তিনি 
্বর্ণমুদ্রার উপহার লইয়? নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি 
সে সময়ের পন্লীগ্রামের ভদ্রলোকের বেশে গয়াছিলেন বলিয়! নবাৰ 
তাহাকে পুফ্করিণীর ধনবশন্‌ মালিকের কোন কর্মচারী মনে করিয়। 
জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার মনিব কি এখানে নাই ?” তছুতন্তরে ছুল্লভি 
বলেন, « আমার কেহ মনিব নাই, আমিই নিজ অর্থে এ পুক্ষণ্ণী খনন 
করাইতেছি |” ইহ! শুনিয়া নবাব দুল্লভের বিশেষ সন্মান করেন । 
শিবিরে দরবারের কায়দা-কানুন রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া 
নবাব ছুল্পভের যে সম্মান করেন তাহ! একটু বেশী রূপই হয়। পল্লীবানী 
সরলচিত্ত ছুর্নভ এঁ সম্মীনে এরূপ উৎফুল্ল হন যে, ছাউনির সেবিনের সমস্ত 
রসদ যোগাঁইবার ভার তাহার উপর অর্পণ করিবার জন্য নপাবকে 
অনুরোধ করেন। এ অনুরোধ শ্রবণে নবাব অত্যন্ত আহলাদিত হইয়! 
দুন্ত'ভের সন্মুখেই ওমরাহগণের কাছে ছুল্লভের দাত্ত্বের বহু প্রশংস। 
করেন এবং দুল্লভের কোন প্রার্থনা আছে কি নাজিজ্ঞাসা করেন। 
ওমরাহগণ ছুল্লভকে কোন বিস্তৃত জীয়গীর প্রার্থনা করিতে বলেন। 
কবিক্কন, ঘনরাম প্রভৃতি হইতে জান যায, অনেক উগ্রক্ষত্রিয় ব! 
আগরীই জায়গীর ভোগ করিতেন। ঘনরাম লিখিয়াছেন, "বাইস 
আগুরী আছ, বিজয় জাইগিরী যার গ।1৮ ভুল্পভ কিন্তু কোনরূপ 
জায়গীর প্রার্থনা করেন নাই। নবাবের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহার প্রার্থনা 
জানীইতে আদিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, “আমার দশ সহশ্র গর আছে; 
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আমাকে এইরূপ সনন্দ দেন ষে, আমার গরু চরাইবার জন্য যেখানেই 
গোষ্ঠ স্থাপন করি কেহ বাধ! দ্রিবে না এবং গরুর স্নীন-পাঁনের জন্য 
কোন স্থানে পুক্ষপ্িণী খনন করিবার আবশ্তক হইলে নিষফর ভূমি 
পাইব।” নবাব তদনুসারে ছুল্লভিকে নিজের স্বাক্ষর ও মোৌহর-অস্কিত 
একটা পণঞ্জ পাট্টা বা সনন্দ দেন । আজও সেই সনন্দটী বর্তমান আছে । 

হুল্লভের নিলেশীভিতা ও দাঁনশোও্তা দেখিয়া নবাব বিশেষ সন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন। সেইজন্য পূর্বোক্তরূপ সনন্দ দিবার পর তিনি দুন্ত'ভকে 
“সাহানা?” (075 ২০৮৪) ) উপাধি দেন। ছুল্লভি সীহ্ণনার সময় 
হইতেই এর বংশের “কোডঙার, উপাধি লুপ্ত হইয়া “সাহাশা” 
উপাধি প্রচলিত হয়। ছুলনভি সাহানা ও তীহার বংশধরগণ নবাবদত্ত 
সনন্দেরও যে যথেষ্ট সদ্বযবহার করিয়াছিলেন তীহার অনেক প্রমাণ 
পাওয়া বার। বীকুড়। সহরের ছুই ক্রৌশ পশ্চিমে “সাহানা বাধ" 
বা “ সান! বাধ”, নামে একটা গ্রাম আছে, সাহানা বা উচ্চারণ- 
শৈথিল্যে “সানা”দের বীধ আশ্রয় করিয়া! গ্রামটীর প্রতিষ্ঠা 
বলিয়াই উহার নীম ““সাঁনাবীধ”' । ইষ্ট ইণ্ডিয় রেলওয়ের জামতাড়) 
ষ্রেশনের কিছুদূুরে একটা গ্রাম আছে তাহার নাম “সাহানা”। 
মেদিনীপুর যাবার পথে অনেকগুলি পুফরিণী “সাহানা”দের থখনিত 
বলিয়। পরিচিত ; এ পথে “নেড়ামন্দির সাঁয়র” বলিয়া একটি পুঙ্ষরিণী 
ও তৎসংক্রাস্ত কিন্বদস্তী আছে যে, কেন্দুড়-নিবালী আত্মারাম নাহান। 
এ পুষ্ষরিণী খনন করিয়াছিলেন । আরও বহুস্থানে সাহানাদের 
পুক্ষরিণীর অস্তিত্বের কথ। জান। যায়। 

দুল্লভ সাহানীর এক বংশধরের নাম ছিল কুড়ারাম সাহান1। অধিক 
বয়স পধ্যস্ত তাহার পুক্রাদি না হওয়ায় গ্রামের কেহ কেহ তাহার 
পরোক্ষে তাহাকে “আটকুড়ারাষ” বলত । কথাট' ক্রমে গ্রামে ব্যাপ্ত 
হুইয়। পড়ে। অপুভ্রকবাচক “আটকুড়া” ও «“নির্বংশ” শব্দদ্বয় নিন্দা! ও 





৮৪ ংশ-পত্রিচয় 


গালি £পেই সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। অপুন্রক কুড়ারাম “আ্বাটকুড়া"? 
আখ্যায় বিশেষ মনোকষ্ট ভোগ করিতেন! এই অবস্থায় তাহার একটি 
পুত্র জন্মে। তালগাছ যাইলেও তালপুকুরের নাম যায় নী) পুন্রবান্‌ 
হওয়ার পরও তাহাকে কেহ কেহ “আটকুড়াঠ বলিত। ইহাতে তাহার 
বৈর্যের সীষ। 'অতিক্রান্ত হয় এবং তিনি ক্রোধ ও বিরক্তির বশে গ্রামত্যাগ 
করিয়া মল্লভূমাধিপতির আশ্রর গ্রহণ করেন। মল্পরাঁজ কুড়ারামকে 
মল্লরাজগণের পৃর্বতরফী ঘট ইন্দাসের নিকটবন্তী একটী চারি পাঁচশত 
বিঘা পরিমাণের বেছগ্পর ক্ষুদ্র মৌজ। বা চক্‌ নামমীত্র খানার বন্দোবস্ত 
দেন। কুড়ারাম এ স্থানে একট পুষ্করিণী খনন ও শিবমন্দির নিঙ্্ীণ 
করাইয়। উহাতে বাস করেন । এ মৌজা বাঁচকে অতীতে বিলুপ্ত কোন 
শুঁড়িবংশের একটি পুঙ্ছরিণী বিদ্যমান থাকার লোকে এ স্থানকে শুঁড়ি 
পুফ্টরিণীর চকু বলিত। কুঢারামও গ্রামটির শুড়িপুষ্করিণী নাম বজায় 
য়াখিয়! উহাতে বাঁস করিয়া! পতিত স্থানকে শশ্তক্ষেত্রে পরিণত করিরা 
জন-মজুরের সীহাষ্জে চাষ করাইতে থাঁকেন। কৃষি তীহার প্রধান 
উপজীব্য থাকিলেও তিনি বংশগত ব্যবসায় ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই; সামান্ত করটা “লাদনা বয়েল”-সাহায্যে দূরদেশে ব্যবসায়ও 
করিতেন। 
কুড়ারাম ষে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন সেই প্রণালীই 
ভগীরথ সাহানার সময় পধ্যস্ত অনুস্থত হইয়া) আসিয়াছিল। ভবে এ 
ংশের হৃদয়বন্তীর কথ অতীত নীরবতার মধ্যেও কখনও কখনও শুন' 
যায়। ধামুড় এবং শুড়িপুফরিণী সংলগ্র গ্রাম । শুড়িপুক্করিণী অতি 
ক্ুত্র গ্রাম বলিয়া এ ছুই শিলিত গ্রামে শু'ড়িপুকরিণী ধামুড় গ্রামের 
ংশরূপে গণিত এবং গ্রামবাঁসিগণের দ্বার “সানাপাড়।” নামে উক্ত 
হর। এ ধামুড়গ্রামের কোন স্বভাবকবি শতাধিক বৎসর পূর্বের 
গ্রামবাসিগণের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে একটী ছড়া রচন। 


শু ডিপুষফষরিণীর সাহানাবংশ ৮৫ 


করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগীরথ সাহানার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি 
ছিল ,-_. 
“ভগীরথ সান! ভাত খেয়ে পেটে বুলয় হাত, 
নিজে খায় আর জোগায় দশজনের ভাঁত | 

ভগীরথের ময় পধ্যন্ত কুড়ারাম-গ্রতিঠিত শ্রীশ্রঞশিবঠাকরের 
নিত্যসেবা, গাজন ইঠ্যাদিই অনুষ্ঠিত হইত এবং বৎসরের মধ্যে একদিন, 
বৈশাখী সংক্রান্তির পূর্ববদিন, যুগাছ্যার পুজী হইত। ভগীরথ আপন গৃহে 
জীস্রী৬তুর্ণা দেবীর পুজা স্থাপ"1 করেন এবং শ্রশ্রী৬শ্রীধর জীউ নামক 
শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠী করিয়? এ দেবতার নিতাপুজা' নিজেই করিতে 
থাকেন । পরে তাহার গুরুদেব আসিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে ও 
অসুস্থ অবস্থায় পুজার ব্যাঘাত হুইবে, ব্রীক্গণ পুরোহিত যখন রহিয়ছেন 
তখন ভিটাঁয় পুরোহিতের নিত্য আগমন বাঞ্ধনীয় ওভূতি কথা বলায় 
ীশ্রী৬শ্রীধর জীউর জন্য ব্রাহ্মণ পুজক নিযুক্ত করেন। 

ভগীরথের প্রথম? পদবীর গর্ভজাত জ্যেষ্টপুজ্র গৌস্ণইদাঁস অতিশয় 
উদ্যোগী, বলবাঁন ও সুদর্শন পুরুষ ছিজেন। বাল্যে তিনি বাঙ্গালা ও 
পার্শীভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; পরে কার্যযসৌকর্যযার্থ তিনি গোরক্ষপুরী 
হিন্দী শিক্ষ। করিয়াছিলেন । তীহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও তেজো- 
ব্ঞজ্জক ছিল। চব্বিশ বংসর বয়সে তীহার প্রথম পুত্র প্রাণকৃ্খের 
জন্ম হয়। এ বৎসরই তিনি অথ উপাক্জনের চেষ্টায় শু"ড়িপুষ্করিণী 
হইতে একাকী তারকেশ্বরের পথে পদত্রজে কলিকাতায় গমন করেন। 
তাহার বলবান সুন্দর দেহ এবং পল্লীনুলভ সবূলতা একভন উচ্চমন' 
পশ্চিমদেশীয় পনবান্‌ ব্রা্গণ ব্যবসায়ীর স্সেহদৃষ্টি তাকর্ষণ করে। এ 
ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ীর উপাধি ছিল তর্কনীয়ক ; তিনি গোরক্ষপর জেলার 
অধিবাসী ছিলেন। বড় বড় শাল কান্ঠ ( বাহাছুরী মাস) পার্বত্য 
নেপাল প্রদেশের জঙ্গল হইতে প্রথমে হস্তীর দ্বারা টানাইয়া৷ আনিয়া 


৮৬ ংশ-পরিচয় 


চাঙ বাধিরা নদীতে ভাসাইয়।৷ বারাকপুরে (বর্তমান বেলুড় মঠের 
নিকটবর্তী স্থান) বিক্রয় করাই তাহার ব্যবসায় ছিল। খুচরা কা্ঠ- 
ব্যবসায়ীরা এ সকল বৃহৎ কাঁষ্ঠ খরিদ করিয়া করাত দ্বারা আবশ্তক 
আকারে পরিণত করিয়। বিক্রয় করিতেন । তর্কনায়ক গৌসাইদ্ানকে 
সামান্য বেতনে খুচর! ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের 
ও হিসাব-রক্ষার কার্ষ্যে নিযুক্ত করেন। ছুই প্রস্থ হিসাব রক্ষা করিতে 
হইত--এক প্রস্থ বাঙ্গাল অক্ষরে, এবং কারবারের মালিক তর্কনায়কের 
বৌধ-সৌকব্যার্থ অন্ত প্রস্থ গোরক্ষপুরী হিন্দীতে । গৌসাইদাস প্রথমে 
গোরক্ষপুরী হিন্দী জানিতেন না; তিনি বাঙ্গালাভাষায় যে হিসাব রক্ষা 
করিতেন তাহাই একজন গোরক্ষপুরী কশ্মচারী হিন্দীতে লিখিয়া 
লইতেন। এ ব্যবস্থায় নানারপ অন্ুুবিধ! হয় দেখিয়। গৌঁসাইদাস অতি 
অন্ন সময়ে গোরক্ষপুরী হিন্দী শিক্ষা করেন এবং ছুই প্রস্থ হিসাবই নিজে 
প্রস্তুত করিতে থাকেন । 

তর্কনায়ক প্রথম হইতেই গৌঁসাইদাসকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, 
পরে গৌসাইদাসের সততায় ও কর্মমশক্তিতে তাহার কাঁরবারের প্রভূত 
উন্নতি হওয়ায় তিনি গৌসাইদাীঁসকে পুত্রের স্তাঁয় শ্েহ করিতেন এবং 
কি করিলে তার আর্থিক উন্নতি হয় তদ্িবয়ে চিস্তী করিতেন। 
'এক'দন তিনি বলেন, “দেখ গৌসাইদাঁস, আমি তোমাকে বেশী ধেতন 
দিতে পারি না, তোমারও অর্থ আবশ্তক | তোমার উপর যে কার্য্যের 
ভার দেওয়৷ আছে তাহ] সম্পন্ন করিয়াও তোমার অনেকটা সময় থাকে । 
তুমি আমার গোলা! হইতে কাষ্ঠ লইয়! তাহ! ফাঁড়াইয় বিক্রয় করিলে 
কিছু অর্থ উশার্জন করিতে পার । তোমাকে নগদ মুল্যে কাষ্ঠ লইতে 
হইবে না, তুমি কাষ্ঠ ফাড়ায়। বিক্রয় করিয়া! সেই টাকায় আমার কাষ্টের 
হুল্য শৌধ করিবে, তাহাতে যাহা লভ্য হইবে তাহাই ক্রমে তোমার মুল- 
ধনে পরিণত হইবে ।” 





শু ডিপুষ্করিণীর সাহানা-বংশ ৮৭ 


গৌঁসাইদাস স্নেহশীল মনিবের এ কথায় কয়েক দল করাতি লইয়' 
একটা ফাঁডাই কাষ্ঠের কারবার করেন এবং তাহাতে তীহার কিছু 
কিছু অর্জনও হয়। তিনি এরূপে অর্জিত অর্থের দ্বার! রাণীগঞ্জে একটা 
কারবারের পত্তন করিয়৷ তাহার স্বগ্রীমবামী পিসতুতে। ভাই রূপদ্াঁস 
সামস্তের সহায়তায় তাহ চালাইতে থাকেন । রূপদীসের সততায় ও 
কশ্দিতে এ কারবার প্রথমাবধিই লাভজনক হইয়াছিল। এ কারবার 
প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে গৌসাইদাস দুই পুঞ্জ 
রাখিয়া! পরলোক গমন করেন । 
গোসাইদাসের মৃত্যুকালে তাহার জো্টপুল্র গ্রাণরুষ্ণের বয়স ১৭ বৎসর 
এবং কনিষ্টপুত্র রাজকৃষ্ণের বয়স ছয় বৎসর মাত্র ছিল। প্রীণকৃষ্ণের ১১ 
বৎসর ও রাজরুষ্ণেৰ ছয় মাস বয়সে তীহাদের সাধবী জননী ক্ষেমস্করী 
দেবীর মৃত্যু হইয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণ ও রাজরুষ্ণের মাতুলালয় বাকুড়ার 
নিকটবর্তী ছাতারকানালী গ্রামের প্রসিদ্ধ সর্দার সীমস্ত-বংশে । এই 
সামস্তগণ পূর্ব বদ্ধমানের উত্তর কুড়মুন পলাসীতে অবস্থিত ছিলেন। 
মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির সময়ে এঁ স্থানে যুদ্ধকার্যের কোনরূপ 
সুযোগ না পাইয়া জানকীনাথ সামন্ত ও তীাহ1র ভ্রাতা মল্ভূমে, আগমন 
করিয়া মল্লরাজগণের অধীনে সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত হন। সে সময়ে 
মল্রভূমে বর্গার হাঙ্গামায় প্রতিনিয়তই হযুদ্ধকার্যের অবসর ছিল। 
বিষুপুরাধিপতির সেনাপতি দামোদর সিংহের অবিবেচনায় মুশিদাবাদ- 
আক্রমণোদ্দেশে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে পরিচালিত মারাঠা বাহিনীকে 
বাধা দেওয়। হয় । ইহাতে মারাঠার ক্রোধ পুনঃ পুনঃ মল্লভূম-আক্রমণে 
পর্যবসিত হইয়াছিল । এই জানকীনাথ ছাতীরকানালীর সামস্তগণের 
আদিপুরুষ | তাহার কর্ধিত্বে ও বিশ্বসশ্ততায় সন্তষ্ট হইয়! মল্লরাজ তীহাকে 
ও তাহার ভ্রাতাকে কতক ভূমি সর্দারী জায়গীররূপে দিয় ছাঁতারকানালী 
ও কোটালপুর গ্রামে ঘাটরক্ষকরূপে স্থাপিত করেন। প্রাণকষ্ণ ও 


৮৮ ংশ-পরিচয় 


রাঁজরুষ্ণের মাতুল, সর্দীর গঙ্গানারায়ণ সামন্ত, সর্দর ঈশানচন্দ্র সামন্ত 
ও সর্দীর রামটাদ সামন্ত এঝং তাহাদের একানবর্তী পিতৃব্যপুক্র সর্দার 
শিব প্রসাঁদ সামন্ত ও সর্দার দ্র্গীপ্রসাঁদ সামন্ত বহুপরিবারী এবং অর্থ ও 
প্রতিপত্তিশীলী ব্যক্তি ছিলেন । তাহাদের নিত্য পাচ ছয় মণ ভুগ্ধ 
হইত । বাগানের ফল, পুকুরের মাছ এবং ক্ষেত্রের নানা প্রকার শস্তেরও 
প্রাচূর্য্য ছিল। শৈশবে মাতৃহীন 'প্রীণরুষ্ণ ও রাঁজকৃ্ণ মাতুলালয়েই 
প্রতিপাদ্ত হন। 
প্রীণকৃষ্ণ দশ বৎসর বয়সে বীকুড়! জেল। স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তিনি 
স্কুলের একজন মেধাবী ছখত্র চিলেন। জেল! স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
লেখব্রিজ সাহেবের প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাহীকে বিশেষ 
স্নেহ করিতেন। তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন 
বাঁকুডার তদানীন্তন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টেট বাঙ্গলাভাঁষা শিখিবার জনা বিশ্ব- 
নাঁথের নিকট এক«ন শিক্ষক চাহেন। বিশ্বনীথ 'প্রাণকৃষ্ণের 'আর্থিক 
অসচ্ছলতার কথা অবগত থাকায় তীহীকেই এ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন 
এবং সাহেবকে বলেন, “আমার ছাত্র আপনাকে বাঙ্গালা শিখাইৰে 
আপনিও তাঁহাকে ইংরাজী ভাষা-শিক্ষায় কিছু কিছু সাহায্য করিবেন |” 
কয়মাস এঁ কার্যে নিযুক্ত থাকায় প্রাণরুষ্ণের ইংরাঁশী ভাষায় অধিকার 
সহপাঠিগণ অপেক্ষা কিছু বেশীই হইয়াছিল। 
পিতার জীবদ্দশায় প্রাণকুষ্ণচ অচির-প্রতিষ্ঠিত কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভীলয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষ। দেন; তিনি ইংরাঁজীভাষা ভালরূপ জানিলেও এবং 
মেধাবী ছাত্র হইলেও কোন কারণে তাহার লিখিত উত্তরপত্রের কতক- 
গুলি নষ্ট হইর! যাওয়ায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। সে 
সময়ে এন্ট শন্স স্কুলের তৃতীয় ব চতুর্থ শ্রেণী পধ্যস্ত পড়িয়! অনেকে €েপুটা 
ম্যাজিষ্টরেটা চাকরী পাইতেন, গৌঁসাঁই দাঁসও পুত্রের জন্ত একটা ডেপুটী- 
পদ সংগ্রহ করেন। কিস্তএঁ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই হঠাৎ 


শুড়িপুফ্করিণীর সাহানা-বংশ ৮৯ 


গৌসাই দাসের মৃত্যু হওয়ায় প্রীণরুষ্ণ এ কার্য গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই। শিশু সঙ্গোদরের লালন-পাঁলনে, রাণীগঞ্জের কারবার ও পিতৃত্যক্ত 
ভূসম্পত্তির উন্নতি-সাধনেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরে 
তাহার আত্মীয়-স্বজন মধ্যে অনেকেই বলিতেন যে, তাহার সরকারী 
চাঁকরীতে প্রবৃত্ত ন। হওয়1 তাহার ও তাহার বংশাবলীর পক্ষে মঙ্গলকর 
হইয়াছিল। 
রাণীগঞ্জের কারবারে বেশ লভ্য হইতে থাকায় কারবারটার ক্রমোন্নতি 
হয়। লভ্যের টীকা হইতে প্রীণকুষ্ণ দেশে ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করেন এবং 
মধুপুর হইতে গিরিডি পর্ধ্যস্ত রেল লাইন যে বংসর খোলা হয় সেই 
বংসরই পচম্বায় একটী এবং তৎপর বৎসরে গিরিডিতে একটী কারবার 
স্কাপন করেন। এ সকল কারবারের এবং ভূসম্পত্তির আয় হইতে 
শৈশবে পিতৃমাতৃহীন ভাতৃদ্বয় বেশ অর্থশালী হইয়া উঠেন। 
প্রাণকৃষ্ণ বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, সদালাপী ও হৃদয়বান্‌ পুরুষ .ছলেন। 
প্রজাগণের ও অন্ত লোকের সহিত তাহার ব্যবহার সহ্ৃদয়ত।-পুর্ণ ছিল। 
তিনি অনদানে অকাতর ছিলেন বলিলে ঠিক কথ! বলা হয় ন1| যেদিন 
একজন অতিথি তীহাণর গৃহে না থাকিত, সেদ্দিন তিনি কৌন আনন্দই 
পাইতেন না। এবিষষে তাহার প্রকৃত সহধন্মিণী ছিলেন তাহার সাঁধবী 
পত্ভী দ্াক্ষিণ্যবতী হৃদয়বাঁসিনী দেবী ( অন্ত নাম অন্বিক' দেবী । | অম্বিকা 
দেবী কেন্দুড়-নিবাসী কমলাকান্ত রায়ের একমাত্র পুক্র হুর্গীচরণ রায়ের 
কন্তা ছিলেন। কমলাকান্ত রায় এরূপ এ্রশর্ধ্যশালী ব্যক্তি ছিলেন যে, 
অনেকে তাহাকে রাজী কমলাকাস্ত রায় বলিত। তীহার ইজারা! মহল 
সকলের আয় লক্ষাধিক টাক] ছিল । তাহা ছাড়া গঙ্গাতীরবস্তী গরুটিতে, 
বদ্ধমীনের সে সময়ের প্রধান অংশ নান্কায় (বর্তমান কাঞ্চননগরে ) 
এবং সীতরামপুরের নিকটবর্তী সীম্ডিলালগঞ্জের বিস্তৃত কারবারে এবং 
তেজাঁরতিতে তাহার ২৫৩০ লক্ষ টাক খাঁটিত। কমলাকাস্তের দেউ- 


৩ বংশ-পরি চয় 


ডীতে ২৫৩০ জন পশ্চিম দ্বারবান এবং আন্তাবলে ১০।১৫টি তাঁজী ঘোড়। 
থাকিত। তাহার স্থাপিত শিবমন্দিরপচতুষ্টয়ের নিকটস্থ দরজার 
উপরের গোল নহবৎখানায় নিত্য নহবৎ বাঁজিত এবং ফটকের সম্মুখে 
নিত্য কামান দাগ! হইত। তাহার শেষ বয়সে গৃহবিবাদে সব নষ্ট 
হইয়। তিনি অভাবগ্রন্ত হইয়া পড়েন। 

অশ্বিক। দেবীর মধ্যে মাতৃভাব এরূপ সুপরিপ্ফুট ছিল যে, তাহার 
মৃত্যুতে তিন চারিখানি গ্রামের লোক বলিয়াছিল “আজ কেবল সত্য 
বাবুর মা মরেন নাই, তিনচারিখানি গ্রামবাসী আমাদের সকলেরই মা 
মরিয়াছেন।” অন্বিক! দেবী অত্যন্ত দীনশীলা ছিলেন; পুরোহিত, 
কন্মচারী, আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাঁসীকে প্রায় প্রত্যহই বাগানের ফলমূল, 
পুফকরিণীর মাছ প্রভৃতি কিছু কিছু বিতরণ করিতেন। দরিদ্র প্রজার্গের 
মধ্যে কাহারও অন্থথ হইলে তাহার জন্য সাপ, বালি, মিছরী, বাতাদা, 
কাগজি লেবু প্রভৃতি পাঠাইয়৷ দিতেন ; কখনও কখনও স্বহস্তে সাগু, বালি 
প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়। দিতেন ' কাহারও পীড়ার কথ। শুনিলে নিজে 
যাইয়। সংবাদ লইতেন এবং আবশ্তক হইলে স্বহস্তে পীড়িতের শুশ্রষা 
করিতেন। দরিদ্র প্রজাদের কাহারও পীড়া হইলে অন্পথ্যের দিন 
প্রত্যেকের জন্ত পাঁচপোয়া পুরাতন সরু চাঁউগ্, কয়েকটি কীচকলা, 
এবং কয়টি বাটামাছ পাঠাইয়া দিতেন । 

দরিদ্রকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করানই তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা! 
অধিক আনন্দের বিষয় ছিল বলিয়া! মনে হয়। পুজার সময় জলপাঁনের 
ভাড়ার তাহার জিন্মায় থাকিত; তিন চারিদিন তাহার প্রায় আহার- 
নিদ্রা থাকিত না| পুজাবাড়ীতে আগত পুরুষ, রমণী, বালক, বালিক ও 
শিশুদের আচলে মুডি, মুডকী চি'ড়া, খই লাড়, নারিকেল লাঁড়ং সিড়ির 
লাড়, প্রভৃতি ডালায় বা পিতলের সরায় লইয়া সমস্ত দিন নিরলসভাবে 
ডালিয়া! দিতেন। প্রাণকৃষ্ণের গৃহে বৎসরে কয়েকবারই ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি 
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ও গ্রামবাসীদের ভোজন করান হইত। ব্রাঙ্ণভোজনের দিন তিনি স্বয়ং 
আহার্য্য প্রস্ততের কাধ্য পরিদর্শন ক রঠেন। জ্ঞাতি ও গ্রামবাসীদের 
ভ্োজনে সাধারণতঃ অন্নকাণ্ডই হইত । এ দিনে তাহার পধ্যবেক্ষণেই 
সমস্ত কাধ্য হইত এবং ছুই একখান। মাছের তরকারী ও পায়ন তিনি 
স্বহন্তে পাক কাঁরতেন। তিনি পরিবেশনেও যৌগ দিতেন, পাঁয়স এবং 
মিষ্টান্ন প্রায়শঃ নিজেই পরিবেশন করিতেন এবং সকলকে “আরও লও” 
“আরও খাও + বলিয়! তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইতেন । 

প্রাণকুষ্ণ অনেকটুকু খাস জমি চাষের জন্য পৃথক চাঁষবাঁড়ীর ব্যবস্থা 
রাখিয়াছিলেন। ধান্তরোপণের ও ধান্ত ছেদনের সময় প্রজাদের একদিন 
করিয়। বেগার দিবার প্রথা আছে । বেগারগণের আহারের কন্ত অন্বিক 
দেবী প্রচুর মৎস্য.পায়স প্রভৃতি সংগ্রহ করাইতেন। সে সময়ে সবেণাত্র 
কলেজ-ছাড1 তাহার একমাত্র পুত্র সত্যকিঙ্কর একবার এই সম্বন্ধে 
জননীর উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়' মুগ্ধ হইয়াহিলেন । শীতকালে ধান- 
কাটার সময় সে বৎসর প্রাণকৃষ্ণ গিরিডির কার্য পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। 
পরদিন ২৫৩০ জন বেগার আমিবে জানিয়ী অধ্বিক! দেবী নায়েবকে 
বলিয়া পাঠাইলেন, “দশ বার সের মৎস্য এবং চীরিপাচ সের খেজুর গুড় 
যেন কল্য প্রাতেই সংগ্রহ করিচ। দেওয়া হয় |” সে সময়ে কৈবর্তগণ 
ভেলার দন্ত শোল সংগ্রহ করিতে যেমারী অঞ্চলে গিয়াছিল, ছুই একজন 
বালক মাত্র ঘরে ছিল ; ছোট পুকুর হইতে কোন রূপে ছোট মাহ ধর! 
ভিন্ন ভেলায় চড়িয়! বড় পুকুর হইতে বেশী পরিমীণ মৎস্য ধরিবার সাধ্য 
তাহাদের না থাকার কথ। জানান হইলে অস্থিক! দেবী টানা জাল দ্বার৷ 
মাছ ধরাইতে বলেন। সতাকি্কর জননীর এ কথ! শুনিয়। বলেন, “ম! 
শীতকালে পুকুরে টানা জাল নামান বড় কষ্টকর। ছাট মাছ যখন 
কিছু পাওয়া যাবে তখন বড় মাছ নাই ব' হলে।? বেগাররা নেমন্তন্ন 
নয় যে, মাছের ঝোল পায়ম না হলে তাদের খাওয়ান হবে নী? তুমি মা 
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বেগরদের এত বেশী খাওয়াও যে, তারা বিকাল বেলায় আর কোন কাঁজ 
করতে পারে না” এই কথা শুনিয়া অন্বিকা দেবী বলিয়! উঠিলেন, 
“তুই বলিস্‌ কি রে! গরীব প্রজার! শুধু কি তোর কাজ করতেই 
আসে? ত!রা আশা করে আসে যে, জমিদারের ঘরে একদিন পেট ভরে 
ছুটো৷ ভাল জিনিষ খাঁবে। ভরা পেটে কাজ করতে পারে না-সেদিকেও 
যদি নজর দিস, তা হলে আমরা গেলে তুই দেখছি প্রঙগা পাল্বি ভাঁল।” 
জননীর এই কথ! শুনিয়া সতািস্কর লজ্জিত হইয়া তখনই আবশ্তক 
মাছ ও খেজুর গুড় সংগ্রহ করাইয়া দিয়াছিলেন! একদিনে সমস্ত 
বেগার লওয়া! সুবিধাজনক নহে জানিয়ী এবং প্রজাদেরও "অবসর 
ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! ৫1৭ দিন রিয়া ১৫ হইতে ৩০ জন পশ্যন্ত 
বেগার লও) হইত । অস্িকাদেবীর স্নেহ ও যদ্ভুপূর্ণ ভৌজন-ব্াবস্থার. 
লোভে চুই এক জন প্রজা একদিনের স্থলে তিন চাঁরি দিন বেগার দিতে 
আনিত। গোমগ্তগণ নিবারণ করিলেও শুনিত না, সহকন্ীগণ প্টুক 
বলিয়? ঠাট্টা করিলেও মানিত ন1। 

শৈশবে মাতৃপিতৃহীন রাঁজকৃষ্ণ স্পেহশীল অগ্রজ প্রাণকষ্জের প্রতি 
বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন ; প্রাণকৃষ্চগ অনুজের প্রতি অত্যন্ত ন্েহশীল 
ছিলেন। দুইভাইয়ের পরস্পরের প্রতি আনুরক্তি এহ বেশী ছিল যে, 
রাজকুষ্ণের ১৭।১৮ বৎসর বয়স পর্যান্ত ই এক মাসের জন্ত বিচ্ছিন্ন 
হইতে হইলেই ছুই ভাইয়ের চোখে অশ্রু ঝরিয়া৷ পড়িত। এদিকে 
ভাইয়ে ভাইয়ে এই স্নেহের টান, ও দিকে সে সময়ে শু“ডিপুক্ষরিণীর 
নিকটবর্তী কোন স্থানে এণ্টণন্স স্কুলের অনস্তিত্ব, কাছেই গ্রামের পাঠ- 
শালায় বাঙ্গালা শিক্ষা এবং অগ্রজের নিকট ছুই একখান ইংরাজী পুস্তক- 
পাঠে কয় বংসর অতিবাহিত করিবার প্র কিছু বেশী বয়সেই রাজ- 
কৃষ্ণকে স্কুলে ভন্তি করা হয়। প্রাণকৃষ্ণ প্রথমে তীহাকে বীকুড়া জেলার 
কুচিয়াকোল স্কুলে ভন্তি করিয়া দেন | সেখানে দুই এক বৎসর, 
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অধ্যয়নের পর রাীগঞ্জের নিকটবর্তী শেহাড়শোলে এন্টন্স স্কুল স্থাপিত 
হুইলে সেই স্কুলে লইর। যাঁন। রাঁগরুষ্ণ রাণীগঞ্জের কারবারের গৃহে 
থাকিয়। শেহাড়শোল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। ক্লাশে বাঁধিক পরীক্ষায় 
প্রতি বসরই তিনি প্রাইজ পাঁইতেন । নাঁন। কারণে তিনি শেহাঁড়- 
শোল স্কুল হইতে পরীন্গ্ণয় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই । পচন্বার জল- 
বাঁষুর উত্তমত্ব এবং পচ্ব। স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক নবীনবাবুর যোগ্যতা 
অবলোকন করির়। প্রাণকৃষ্ণ সহোদরকে পচম্বা স্কুলে ভন্তি করিয়! দেন। 
রাজকৃষঃ পচম্বা স্কুল হইতে বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
এবং মাসিক ১০২ টাকার একট বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর তিনি 
কলিকাতায় এফ-এ পড়িতে থাকেন এবং যথাসময়ে পরীক্ষাও দেন কিন্তু 
উত্তীর্ণ ছইতে পারেন নাই । ভিনি আর পড়িতে ইচ্ছ! ন! করায় প্রাণ- 
ক্কষ্ণ তাহাকে গিরিডিতে গিয়ী ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে বলেন । 

প্রাণকৃঞ্চের স্থাপিত গিরিডির কাঁরবারে আশানুরূপ অর্থাগমের পথ 
নাই দেখিরা তিনি পুর্তবিভাগে ঠিকাদারী কাধ্য আরম্ভ করেন। তাহার 
সতত পবিত্রচরিত্রতা ও কাধ্যকুশলতায় প্রীত হই! সরকারী কর্মমচারীগণ 
তাহার সহিত বন্ধুভীবে ব্যবহার করিতে এবং তাহাকে বেশীরূপ 
কাধ্য দিতে থাকেন। এঁকার্যে তাহার কিছু কিছু অর্থাগমও হইতে 
থাকে । পরে তিনি হাজারিবাগ জেলার সরকারী জঙ্গলে অভ্রথনির 
কার্য আরম্ভ করেন; তাহাতে বিশেষ রূপ লভ্য হইতে থাকে । 
তৎপরে তিনি রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী কয়লার খনিও 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

রাঁজরুষ্ণ অত্যন্ত বন্ধুবংসল ছিলেন; কৈশোরে বা যৌবনে ধাহাদের 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ঠিক 
সহ্োদরের স্যাঁয় ব্যবহার করিয়া! গিয়াছেন। শেহাঁড়শোল স্কুলে পড়ি- 
বার সময়ে বর্তমীনে আসানসোলের বিজ্ঞতম ও প্রবীণতম উকিল শ্রীযুক্ত 
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গিক্নীশচন্ত্র মণ্ডল, পচস্বাস্কলে পড়িবার সময়ে হাজারিবাগের স্থপ্রসিন্ধ 
উকিল রায় বাহাদুর কাঁলীপদ সরকার, র্ীচির বনুসম্মীনিত উকিল 
কালীপদ ঘোষ এবং হেয়ার স্কুলের বিচক্ষণ শিক্ষক গোন্দলপাড়া-নিবাসী 
অবসর প্রাপ্ত দেবচরিত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এবং যৌবনে 
কন্দুলিপ্র থাকা অবস্থায় গিরিডির অন্ঠতম প্রধান উকিল পবিভ্রোদার- 
চবিত্র শ্রীযুক্ত ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত তাহার 
ষে বন্ধুত্ব জন্মে তাহ! চিরদিন এরূপ অনাবিল ও অক্ষুণ্ন ছিল যে, উক্ত 
মহোদয়গণের পরিবারের সহিত রাজকৃষ্জ এ প্রাণকৃষ্চের পরিবারের 
প্রীতিকর আত্মীয়তার বন্ধন আজও অটুট রহিয়াছে । সে সময়ে রাঁচি 
বা হাঁজারিবাগ যাইতে হইলে গিরিডি হইতে মানুষে টানা পুশ পুশ. 
গাড়ীতে যাইতে হইত ।| র'জকুষ্ণের পবিভ্রচ রত্রতায় ও সরলোদার 
ব্যবহারে রীঁচি ও হাজারিবাগ-প্রবাপী অনেক বাঙ্গীলীই সপরিবারে 
তাহার বাসায় উঠিতেন, তিনিও বিশেষ যত্ব ও সমাদরের সহিত 
তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেন | এই সকল কারণে রাজকৃষ্ণ ছোটনাগপুর- 
প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে উচ্চ সম্মীনের আসন লাভ করিয়াছিলেন । 
প্রাণকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণের সৌন্রাতৃত্ব অনুকরণের বিষয়; তাহাদের 
আত্মীয়-স্বজনের! উহ রাঁমলক্ষ্ষণের সৌভ্রাতৃত্বের সহিত তুলনা করিতেন । 
জীবনে ছুই ভাইয়ে মনাস্তর দূরের কথা, কখনও মতাস্তরও হয় নাই। 
তাহাদের মৃত্যুতেও এ ভাব পূর্ণরূপেই রক্ষিত হইয়াছিল। প্রাণকুষ 
কয় বৎসর পূর্ব হইতেই মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া-জরাক্রান্ত হইতেন ১ 
১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসে তাহার সাধবী পত্বী অন্বিকা দেবীর মৃত্যু 
হওয়ায় তিনি দেহ-মনে ভাঙ্গিয়। পড়েন এবং ম্যালরিয়া-জ্বরে বিশেষ- 
রূপেই আক্রান্ত হন। দাদার চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্ত পূজার সময়ে 
দেশে আসিয়! রাজকৃষ্ণও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। দেশের ডাক্তার 
ও কবিরাজগণের চিকিৎসায় বিশেষ ফল হইতেছে ন! দেখিয়। ছুই ভ্রাত। 


গু ড়িতুফকরিণীর সাহান1-বংশ ৯৫ 


পূজার পর চিকিৎসার জন্য বাহিরে গমন করেন। প্রথমে কিছুদিন 
বদ্ধমানে থাকিয়া সেখানকার চিকিৎসকগণের দ্বার! চিকিৎসিত হন 7. 
কিন্ত তাহাতেও ভাঁল ফল ন' হওয়ায় তাহারা মাঘমাসে কয়জন পুরাতন 
ভৃত্য ও আত্মীয় সহ কলিকাতায় গিয়। একটি বাঁস। কণিয়। থাকেন এবং 
স্যর নীলরতন সরকার ও স্বর পাড়ি লিউকিসের চিকিৎপাধীনে স্থাপিত 
হন। এই সময়ে রাঁজকুষ্ণের বন্ধু এবং প্রাণকৃষ্ণের সহোদর-গ্রতিম 
শীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ( তদানীন্তন হেয়ার স্কুলের 
শিক্ষক ) বিশেষ যত্বসহকারে তাহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া 
দেন। 

চিকিৎসকগণের সুচিকিৎসায় তাহারা ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইলেও 
মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন নাঁ। তাহারা অপেক্ষাকৃত 
নিরাময় হইলে প্রাণকৃষ্ণের অ্শিষ্ট কয়টি দীত তোলাইয়। সমস্ত ঈীত 
বাধান হয়। এত প্রথম দিন ব্যবহার কালেই তাহার মাড়িতে 
প্রচুর রক্তশ্রাব হয় এবং জবর দেখা দেয়। দাদার এ অবস্থা দেখিয়া 
রাজকৃষ্ণ এত অধিক চিন্তিত হন যে, তাহারও জ্বর হয়। প্রাণরুঞ্জের জর 
বন্ধ হইল, কিন্ত রাজকুষ্ণ প্রর সতে আক্রান্ত হইলেন । ভাইয়ের এই কঠিন 
রোগের চিন্তায় প্রাণরুষ্ণেরও পুনরায় জর দেখা দিল এবং তাহার মস্তি 
আক্রান্ত হইল। সেই সময়ে তাহাদের আত্মীয় ভ্রাতা ভূপতিনাথ সামস্ত 
( রূপদাস সামস্ত মহাশয়ের পুত্র) নিজের বক্ষঃ রোগের চিকিৎসার জন্ 
কলিকাতায় তাহাদের বাসায় আসিয়া! উঠিলেন এবং একদিন পরেই 
গৃহ হইতে কয়েক হস্ত মাত্র দুরে ছাদের উপর প্রত্রীব করিতে গিয়! 
হুদ্যস্ত্ররোধে তাহার অকম্মাৎ মৃত্যু হইল। ভৃপতির এরুপ আকন্মিক 
মৃত্যুতে প্রাণ ও রাজকৃষ্ণেণ মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তীাহা- 
দের পাড়া বদ্ধিত হইয়া! উঠে । এঁ ঘটনার ৩1৪ দিন পরেই, ১৩১৪ সালের 
২৯শে ফাস্তন প্রাণকষ্চ লোকাস্তর গমন করেন। রাজকৃষ্জ সে সময়ে 


৯৩৬ বংশ-পারচয় 


জ্ঞান অবস্থায় থাকায় প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যু ও তাহার দেহ নিমতলার ঘাটে 
লইয়৷ যাওয়ার কথা জানিতে পারেন নাই। সামান্তমাত্র জ্ঞীনসধশর 
হইতেই জিজাস1 করিলেন, ' দাদা কেমন আছেন ?”৮ তাহার শুশষা- 
কারী যখন বলিল, “তিনি ভালই আছেন,» তখন তাহার স্বরে বৈলক্ষণা 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বুঝেছি, দাদ! চলে গেছেন |» এই বলিয়া দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়। তিনি চক্ষু মুদিয়া কর জপিতে লাগিলেন। এঁষে 
চক্ষু মুদ্রিত করিলেন আর তাহ! উন্মীলিত করিলেন না। প্রাণকৃষ্ণের 
দেহত্যাঁগের ৩০ ঘন্টা পরে ১ল' চৈত্র সৌন্রাতৃত্বের পরাকাঁষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়া তিনিও ইহলোক ত্যাগ করিলেন । মৃত্যুকালে প্রাণকুষ্ণের বরস 
৩২ বৎসর এবং রাজকৃষ্ণের মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল। প্রাণরী 
তীহার একমাত্র কন্তা চণ্তীদাসী দেবীকে ও একমাত্র পুল্র সত্যকিন্করকে 
রাখিয়া যান এবং রাঁজকুষ্চ তাহার তিন কন্তা_জ্ঞানদান্থন্দরী দেবী, 
ননীবাল। দেবী ও রাধাঁরাণী দেবী এবং চারি পুত্র_করুণীকিঙ্কর। বগলা- 
কিঞ্র, কমলাকিঙ্কর ও বিমলাকিস্করকে রাঁখির1 যান। 

প্রাণকৃষ্তের একমীত্র পুর সত্্যকিঙ্কর ১২৮১ সালের বৈশাখী বা 
বৌদ্ধ পুর্ণমার দিন ভূমি হন। তাহার ১০1১১ বৎসর বয়স পধ্যন্ত 
তিনিই পরিবার মধ্যে একমাত্র বালক শিশু ছিলেন বলিয়' তিনি বিশেষ 
আদর-যত্বে লালিত-পালিত হন। পঞ্চম বৎসরে বিছ্যারস্ত হইলে তাহাকে 
দুরস্থিত পাঠশালায় পাঠাইতে অনিচ্ছক হুইয়। প্রাণকুঞ্চ একজন সুযোগ্য 
গুরুমহাঁশয় আনাইয়! তাহার গোলাবাড়ীর একটা গৃহে পাঠশালা স্থাপন 
করেন। সত্যকিস্কর প্রায় তুই বৎসর কাল এঁ শিক্ষকের নিকট থা কয়া 
বাঙ্গালীভাষা. হস্তলিখন ও অঙ্ক শিক্ষা করেন। সেই সময়ে শু'ড়ি- 
পুষ্করিণী ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহে ম্যালেরিয়ার প্রাহুর্ভাব হয়। 
সত্যকিস্কর ম্যালেরিগায় আক্রান্ত হওয়ায় প্রাণকৃ্ তাহণকে রাণীগঞ্জে 
লইয়] যান। সেখানে কয় মাস থাকিলে তীহার শরীর সারিয়া যায়; 
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কিন্তু শু'ড়িপুক্ষরিণীতে আসিতেই তিনি পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রাস্ত 
হন। এ সময়ে সতাকিক্করের জননীরও পীড়া হওয়ার প্রাণকৃষ্ণ পরী ও 
পুলকে স্বাস্ত্যলীভের জন্ঠ গিরিডিতে লইয়া যান। এঁ সমধে দেড় ছুই 
ব্খরকাল সত্যপিঙ্কবের নিরমিত শিক্ষার কোন বাবস্াউ হয় নাই ' 
প্রাণকৃষ্ণ সব সময়েই গিরিডিতে থাকিতে পাইনডেন না. কাধ্যান্তরোধে 
হাহাকে স্তীনান্তরে যাইতে হভত । যখন গিরিডিতে থাকিতেন, তখন 
মবসর-»ময়ে পুত্রকে আখানমঞ্জরী, পচ্পাঠ গ্রভতি খাঁালাপুস্তক এবং 
ঈংর।দী ফাষ্টথুক পড়াতেন এবং ইংরাগী ও বাঙ্গাল! লিখাইতেন । 
জননীর প্রেরণার তাঁহাকে পড়িয়া শুনহবার আগ্রঙে সত্যকিস্করের 
৩৭ বত্সর বয়সেই কৃন্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাশী মহ্তাভাপন্ত-পাঠে 
অগ্যান্ত অনুরাগ জন্মিবাছিল। এ দেড় ঢই বৎসরের মধ্যে অবসন্র 
পাঁইলেই এ দই পুস্তক আগ্রহসহকারে পাঠ করিতে করিতে আখ্যায়িকা 
গুলি তাহার আন্ত হইয়াছিল এবং বাঙ্গীল[ভাঁষাতেও কিঞিৎ অধিকার 
জন্দিয়াছিল। 

সে সময়ে গিরিডিতে বাঙ্গাপীর সংখ্যা খুব কম ছিপ। যে করছগন 
বাঞ্গালী ছিলেন তাহাদের পুল্রগণের শিক্ষা জন্যও কোন বিছ্যালর ছিল 
না| শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব তীব্র্পে অনুভূত হওয়ায় রেলের 
কম্মচীরী বিদ্যোৎসাহী পূর্ণচন্দ্র মিত্র মহাশবেরে চেষ্টার বার্ালীগণের এবং 
ফরজন বিহারী ভদ্রলোকের সহযোগিঠাঁর গিরিডি ষ্টেশনের নিকটবর্তী 
একট ক্ষুদ্ধ খাপগ্রার গৃহে অন করজন ছাত্র লইয়া একটা মাইনর 
স্কলের পত্তন হয়। সত্তাকিন্কর এঁ স্কুলের আদ ছাত্রগণের মধ্যে একজন । 
তাহার বুদ্ধিমত্তা, পাঠে অনুরাগ এবং রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িক- 
গুণি আয়ত্ত থাকা হেতু তিনি শিক্ষকগণের প্রির ছিলেন। দেড় ই 
বৎসর পরে পচম্বার স্কুলটার এরূপ অবনতি ঘটে যে, তাহার পরিচালন! 
স্থকঠিন হইয়। উঠে । এই সুযোগে গিরিডি মাইনর স্কুলের কর্তৃপক্ষ 


৯৮ বংশ-পরিচয় 


গিরিভিতে একটা এণ্টধন্স স্কুল স্থাপন করেন। প্রথমে স্কুলগৃহ না 
থাকায় শ্বেতাম্বরী জৈন সম্প্রদায়ের ধশ্মশালার সুদীর্ঘ চালাগুলিতে স্কুল 
হইত, পরে বর্তমান স্কুলগৃহ নির্মিত হইলে এ গৃহে স্কুল হইতে থাকে | 
অগ্পদিন পৃর্কে স্থাপিত মাইনর স্কুলের ছণত্রগণই এ্পে স্থাপিত এন্টন্স 
স্বলের প্রথম ছাত্র । সত্যকিঙ্করও এ কারণে এ স্কুলের একজন প্রথন 
ছাত্র এবং স্কুলের নিরমিত ছাত্রগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এ স্কুল হইতে 
এণ্টণন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তীহার টেষ্ট পরীক্ষার পরেই তাহার 
স্বল্নবিরাম জ্বর হইয়া ২১ দিন পরে জরত্যাগ হখ এবং এক মাস পরে 
তাহাকে অননপথা দেওয়া হয় । ডিবিজনাল স্কলারশিপ পাইবার আশ! 
থাঁকাগ স্কুলের কর্তৃপক্ষ ভাহাকে সে বতসর পরীক্ষা! দিতে নিষেধ 
করেন । মে সময়ে বাঙ্গীল!? বিহার উড়িষ্যা মিলিত প্রদেশ থাকায় গিরিডি 
কুলের ছাত্রগণ বদ্ধমান কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারিত এবং এ বৎসর 
পরীক্ষার্থী সতাকিস্করের সুবিধার জন্ত হেডমাষ্টার বদ্ধমাঁন কেন্দ্রে 
পরীক্ষার ব্যবস্থা পূর্বেই স্থির করিরাছিলেন। গিরিডি হইতে 
শু'ড়িপুঙ্ষরিণী যাইতে হইলে বর্ধমান হইয়াই যাইতে হইবে, এই ভাঁবিয়! 
সত্যকিস্কর এঁপ্দপ ছুর্বল অবস্থাতেই পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন। বেঞ্চে 
বসিয়! উত্তর লিখিতে তীহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে দেখিয়। এক গন গাঁড়? 
তাহার জন্ত একখান চেয়ারের ব্যবস্থা করিয়। দেন। তিনি এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেও পাঁচ সাত নম্বর কম হওয়ায় ডিবিজনাল স্কলা“শিপ 
পাঁন নাই, রাচি স্কুলের একজন ছাঁত্র তাহা পাইয়াহিলেন। 

সত্যকিন্কর ১৮৯১ সাঁলে এঁ্ূপে বৃন্তি না পাইয়া! এন্টান্স পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলে তাহার পিতা ও পিহৃব্য কতকটা মনঃক্ষু্ন হন এবং 
প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইবার পুর্বসন্কল্প ত্যাগ করিয়া তাহাকে 
তদানীন্তন জেনারেল এসেমব্রিজ ইন্ষ্টিটিউসনে ভণ্তি করিয়া দেন। স্কুলে 
পড়িবার সময় হইতে তাহার বাঙ্গালাসাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। 


শু'ড়িপুফরিণীর সাহানা-বংশ ৯৯ 


কলিকাতায় কলেজের পাঠে বেশী মনোযোগ না করিয়া তিনি অচির- 
প্রতিষ্ঠিত চৈতন্ত লাইব্রেরীতে বাঙ্গালা পুস্তক-পাঠেই বেশী সময় 
কাটাইতেন এবং নিত্যই ছুই একখানি পুস্তক গৃহে আনিয়ণও পড়িতেন। 
এ জন্য কলেজে ভাল ফল হয় নীই। ১৮৯৪ সালে এফ, এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৯৩ সালে 
ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়! তিনি বি-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। 
১৮৯৭ সাঁলে পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হইতে না পারিয়া পুনরায় জেনারেল 
এসেমব্রিজ ইন্ষ্টিটিউশনে আইসেন এবং ১০৯৮ সালে এ কলেজ হইতে 
বি-এ পরীন্মীর উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি এ কলেজে ইংরাজীতে 
এম-এ এবং রিপন কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন এবং উভয় পরীক্ষার 
জন্য প্রস্তুত হন। নানা কারণে তিনি এ দুই পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। 
তাঁহার বিলাত যাঁইবার বলবতী ইচ্ছা ছিল কিন্তু পিতামাতার একমাত্র 
গুল বলিয়া তাহারা তাহাকে বিলাতে পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাঁই। 

এঁ ভীবে কলেজ ত্যাগ করিবার পর তিনি পিতা ও পিতৃব্যের 
নিকট তাহাদের অন্ধ ও কয়লার খনি ব্যবসায়ে ও জমিদারী-ব্যাপারে 
শিক্ষা লাভ করেন! এ সময়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্যাদি 
পঠেই তিনি অধিক সময় কাঁটাইতেন। অশ্বারোহণে এবং ছিপ. ও 
বন্দুক দ্বারা শিকীরেও তীহা'র বিশেষ অনুরাগ ছিল। এরূপ অবস্থায় 
তাহার পিতা ও পিতৃব্যের ৩০ ঘণ্টা ব্যবধানে মৃত্যু হয়। রাজকৃষ্ণের 
পু্রগণ তখনও কিশোরবয়স্ক, কাঁজেই সমস্ত বিষয়ের ভাঁর সত্যকিস্করকেই 
বহন করিতে হয় । সংসারে প্রবেশ করিয়াই তাহার যে মুত্তি তাহার 
ৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল তাহ1 বড়ই অগ্রীতিকর। প্রাণকৃষ€ ও রাজকৃষ্ঃ 
যেসকল নিঃসম্বল লোককে হাতে ধরিয়া নিজেদের কোন কোন 
কারবারের অংশীদশররূপে বাঁ কর্ম্মচারীরূপে উন্নতির পথে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন তাহাদেরই কেহ কেহ সত্যকিস্করের ও বরাজকুষ্ণের 


টি বংশ-পরিচয় 


পুক্রগণের বিরুদ্ধে নানাধ্প মিথ্য, মোকদ্দমার স্থষ্টি করিয়াছিলেন । একই 
সমরে বিধুঃপুর, বাকুড়া, বদ্ধমীন, গিরিডি, হাজারিবাগ, বীচি, আলিপুর, 
হাইকোট প্রহ্ৃতি আদালতে অনেকগুলি মামলা চলিতে থাকে। এ 
সমরে সত্যাঁকঙ্কর একদিন এক বন্ধুকে বলির়াছিলেন, “মামলা আগার 
ধাতে মহবে না বলে উকাল হ পাম শা, এখন দেখি ভগবান আমার 
ঘাড়েই মামলার মন্ত একট! বোঝা চাপালেন 1৮ আর এক বন্ধুকে 
একবার হাসিতে হিতে বালয়াছিলেন , “এবার মেন্সাসে লেখাব মামলা 
করে বেগানই আমার শেণী 1” মামলার বতঞ্ঞা থাকিলেও আম্মরক্ষার 
নন্য তাহাকে ৫1৬ বতসর খধশেব পরিশন করিতে হইথাছিল | 

এ সকল নানল। চলিগর সময়েও সতাকিঙ্গর অভ্র ও করল"খনি 
কারবারের ও জনিনারীর অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং অনেক গুলি 
নৃতন তানুক অঙ্জন করেন। এ সমরে কয়েকজন আত্মীররূপীর চক্রান্তে 
১৩২১ সালে তিনি পিহব্যপুল্রগণের সহিত পৃথকান হইতে বাপধা হুন। 
তখন দুই প রুবারই তাহাদের গারিটির বাড়ীতে থাকিতেন। ১৩৯৩ 
সালের পেৰ মাসে বাকুড়-দাখোদর রেল লাইন খোলা হয়। উহ! 
শু'ড়িপুক্করিনী হইতে অদ্ধ মাইপ মাত্র বাবধান দির! গিয়াছে । বহু স্তি- 
বিজড়িত পলীভবনটি শত্যাকঙ্করের বড়ই প্রিয়; উহার সহিত যোঁগরক্ষ 
করিয়। উহার উন্নতি সাধন কর! তাহার প্রাণের কামনা । কিন্তু পল্লীবাণে 
থাকিলে কারবারের পর্যবেক্ষণ হর না, ছেলেদের শিক্ষা হয় না, 
পরিজনের! ম্যালেরিয়ার 'আক্রাপ্ত হইরা তীহার কম্মশর্ঞির বাধক হর 
দেখিয়া! তিনি গিগ্িডি ও বদ্ধমানেই খাকিতেন ; বদ্ধমানে কট গৃ£ও 
নির্মণ করাইরাছিলেন। কিন্তু বদ্ধমীন হইতে শু'ডপুক্ষরিণা মাত্র ৭ 
ক্রোশ দূরে হইলেও পথ সুগম নর ধিশেবতঃ বর্ধাকালে ) কারণ মধ্যে 
দামোদর নদ ব্যবধান। বি, ডি, আর রেল লাইন হওয়ায় বাকুড়া হইতে 
শু ড়িপুষরিণী স্থগম হইয়াছে; বীকুডঢ়া হইতে তাহার মানভুম জেলার 


শুড়িপক্ষরিণীর সাহানা-বংশ ১০২ 


কয়লাখনি এবং হাজাঁরিবাগ জেলার অভ্রথণনও সহজগম্য হইয়াছে ; 
এদিকে বাকুড়ার জলবায়ু এবং স্কুল-কলেজও ভাঁল ; এই সব ভাঁবিয় 
বি, ডি, আর লাইন খুলিবার কর মীস পরেই বীকুড়ায় একটি গৃহ ক্রয় 
কৰিরা তাহার পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিয়ী ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাঁস 
হইতে তাহাতে সপরিবারে বাস করিতেছেন । 

বাকুঙার আসিবার পর হইতে কন্মিত্ব ও চরিব্রগুপে তিনি জন- 
সাধারণের ও সরকারী কর্মচারিগণের শ্রদ্ধী-সম্মীন লীভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। জনমঙ্গনকর অনেকগুলি কাধ্যের সহিতই তীহণর সংশ্রব 
রহিরাছে । তিনি বাঁকুড়া ওয়েশলিয়ান কলেজের ও জেলা স্কুলের গভাণিং 
বডির মেঘ্বর, মিউনিস্পালিটির সদস্ত, কে'-অপাঁরেটিভ ইউনিয়নের 
অন্যতম ডিরেক্টর, বৌরষ্টল ইন্ষ্টিটিউট এবং বীকুড়া ও বিষুপুর সব-জেলের 
পরিদশক, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিষুপুর 
হইতে নির্বাচিত সভ্য | 

বংশানুক্রমিক ব্যবসায়বৃদ্ধিও সত্যাকষ্করের মধ্যে সুপরিষ্কণ্ট । 
বাকুড়া সহরে বাঙ্গীলীর দ্বারা ধান্তকল-স্থাপনে তিনিই পথপ্রদশক | 
রেলওয়ে স্টেশনের অনতিদূরে দ্বারকেশ্বর নদীতীরে তাহার গৃহদেবত! 
শ্ীপ্তী৬ শ্রীধর জীউর নামে তিনি একটি ধান্তকল-স্থাপন করিয়াছেন; এ 
'আ্ীধর রাইন মিল” লাভজনক হইয়া অন্ত কয়জন বাঙ্গালী বণিককে 
ধান্তকপ-স্থাপনে উৎসাহিত করিয়াছে । কৃষির উন্নতিসাধনেও তিনি 
বিশেষ চেটিত; শু'ড়িপুষ্রিণীতে .তাহণার একটি চাঁষ-বাড়ী আছে) 
“আনন্দ-কুটীর” নাক যে বাড়ীতে বীকুড়ায় তিনি সপরিবারে বাঁস 
করেন তৎসংলগ্ন ৮০।৯০ বিঘা কঙ্করময় ভূমিতে তিনি কয়টি কুপ ও ছুইটি 
পু্করিণী খনন করাইয়া, ভূমির উর্বরত1 সম্পাদন করিয়া, নাঁনীজীতীয় 
ফল-ফুলের বাগিচ1 এবং উর্বর মবজিবাগ তৈয়ার করিয়াছেন এবং সম্প্রতি 
বাকুড়' হইতে ৭1৮ মাইল উত্তরে বীকুড়া-রাণীগঞ্জ রাস্তার ধারে কয়েক 


ঠিতই বংশ-প রচয় 


শত বিঘ! জঙ্গল ভূমি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একটি আদর্শ কৃষিশীল৷ 
স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন । 
সত্যকিঙ্কর আনুষ্ঠানিক হিন্দু এবং গুরুবাদে বিশ্বাসী। তিনি 
সপরিবারে মহা প্রভাবশালী মহাত্মা বাবা গন্ভীরানাথজীর চরণাশ্রয়্ লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়শছেন। শু'ড়িপুফরিণীতে শ্রীশ্রীঞ দুর্গাপূজার সময় 
তিনি প্রায়ই দিবসত্রয় সংযত থাকিয়! চণ্ডীপাঠ করেন । গীতা ও 
উপনিষদ পাঠে তিনি অনেক সময় ব্যয়িত করেন। তিনন উপনিষদোক্ত 
অদ্বৈতমতাঁবলম্বী হইলেও অধিকারিভেদ এবং প্রতীকোঁপাসনার 
আবশ্তকতা ন্বীকার করেন। প্রতীকোপাসনার সমর্থনকল্পে তাহার 
মুখে 
“চিন্ুয়াস্তা দ্বিতীয়স্ত নিক্চলতাশরীরিণঃ | 
উপাসকানাং হিতার্থং ব্রহ্মণোরূপ কল্পন।॥৮ 
ও 
«এবং গুণান্ুসারেন রূপানি বিবিপানি চ। 
কল্পিতানি হিতার্থীয় ভক্তানামল্পমেধসীম্‌ ॥% 
বাক্যদ্বয় উচ্চারিত হইতে শুনা যায়। 
বাল্যকাল হইতে সত্যকিস্করের বাঙ্গালী সাহিত্যে বিশেষ অন্থবাগ । 
১২১৩ বৎসর বয়সে তিনি কবিতা ও প্রবন্ধাদি রচন। করিতেন। প্রবাসী, 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি মামিক পত্রিকাতে তীহার কবিতা ও প্রবন্ধাদি মাঝে 
মাঝে প্রকাশিত হইয়। থাকে । তাহার লিখিত “মহাভারতে অন্থশালন- 
তত্ব” স্থুধীগণের মনো রঞ্জনে সক্ষঘ হইয়াছে । 
মোগলমারির দেড় ক্রোশ দূরে অবন্থিত পাঁইটাগ্রামের প্রসিদ্ধ ও 
সন্মানিত দত্ত-বংশে সত্যকিন্করের বিবাহ হয় । তাহার গুণবতী সাধৰী 
পত্ী শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী আশুতোয দন্ত মহাশয়ের কন্ত।| নয় 
বৎসর বয়সে সপ্তদশবর্ষীয় সত্যকিহ্করের সহিত তাহার বিশ্বাহ হৃন্প। 


শুড়িপুফরিণীর সাহানা-বংশ ১০৩ 


ন্নেহশীলা অন্বিক1 দেবী একমাত্র পুত্রবধূকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্টবোৌধ 
করিতেন বলিয়া! তাঁহাকে শৈশবাবধি প্রায় সমস্ত জীবনই শ্বশুরালয়ই 
কাটাইতে হইয়াছে । শন্বিকা দেবীর ন্নেহ-যছে পালিতা বলিয়। পুভ্র- 
বধূতেও শ্বশ্র্দেবীর সহৃদয়ত।, দানশীলতা, পরছু:খকাতরতা প্রভৃতি 
ংক্রামিত হইয়াছে । বাঁকুড়ার বাঁড়ীর অনতিদূরে ষে সকল দরিদ্রলৌক 
বাস করে তাহাদের অস্তুখের সংবাদ পাইলেই তিনি সা, বালি, 
কাঁগজি লেবু প্রভৃতি দিয়! থাকেন এবং অন্নপথ্যের দিন নিজগৃহে পাচক 
বাহ্গণের দ্বারা পথ্য তৈয়ারী করাইয়া পাঠাইয়া দেন। বিজয়ার দিন 
বাকুড়ার ষে পল্লীতে সত্যকিন্কর বাস করেন সেই পল্লীর লোহার, খয়র', 
বাউরী প্রতি জাতির স্ত্রী পুরুষ বালক বাঁদিক সকলেই তাহাদের 
“মা””কে বিজয়া-প্রণাম করিতে আইসে, বিনোদিনী দেবীও সকলকে 
মিষ্টানাদি দিয়? ন্নেহপুর্ণ সম্ভতাষণে আপ্যায়িত করেন। 
বিনোদিনী দেবী অত্যন্ত সম্তানবংসল। এবং পতিপবায়ণ!, পুত্র 
কন্তাদের লালন-পালনের ভার দীসদাসীর উপর অর্পণ করিয়। তিনি 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। পুল্রকন্তার লালন-পালনের জন্ত 
রাত্রির পর রাত্রিজাগরণবশতঃ তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি রক্ত- 
পিত্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ আট নয় বৎসর কাল এলোপ্যাথি, 
হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হেকিমী প্রভৃতি চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন 
থাকেন। সেই অদ্দমূত শষ্যাশাম়িত অবস্থাতেও তিনি স্বামী ও পুত্র- 
কন্তাগণের আহারাদির জন্য এরূপ ভাবে লক্ষ্য রাখিতেন যে, পাচক 
ব্রাহ্মণ ও দাসদীসিগণকে সমস্ত কাধ্য তাহার আদেশক্রমেই করিতে 
হইত। পরিবারে দাস-দরাসী ও পুত্র-কন্তার মধ্যে আহাধ্যের বিশেষ 
পার্থক্য নাই ; তাহার ব্যবস্থায় দাসদাসীরা পধ্যস্ত দধি ছুপ্ধ পাইয়' 
থাকে । বাকুড়ার় আসিয়! তিনি মহিল! সমিতিতে যোগ দিয়াছেন এবং 
সমিতির যাবতীয় জনমঙ্গলকর কার্য্যে তাহার পুর্ণ সহানুভূতি আছে। 


১০৪ বংশ-পরিচয় 


তিনি হিন্দধর্ম্ে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী, নিতা পূজা ওজপ না করিয়া জল 
গ্রহণ করেন না। তাহার 'মষ্টবাক্য ও উদার চরিব্রগুণে তিনি আত্সীয়- 
পরিচিত সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন । 


সত্াকিক্করের ছর পুল ও তিন কন্ঠ! | কন্াত্রয় (শ্রীমতী মঞ্জুমালিনী 
ছেবী, শ্রীমতী পঙ্কজবাপিনী দেবী ও শ্রীমতী শান্ঠিভাঁষিণী দেণী ) সকলেই 
বিবাতিতা ও সন্তানবভী | প্রথম জামাতা শ্রীবুক্ত মুগেন্দনীথ সামস্ট, 
বদ্ধমান রায়নার জর্মদার ;) তিনি শিবপুব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে 
ওভাঁরমিরারের পরীক্ষা দিয়ী নিজেদের ধিষয় ও বাবসারকার্স্যে নিসুল্স 
আছেন। দ্বিতীত্র জামাতা নাসিগ্রাম-নিবাশী শ্রীঘুক্ত মনোজনোহন 
রায় বি, এস্‌ শি, বি, এল, কিছুদিন কলিকাতা পুলিস কোর্টে ওকালতি 
কারয়া এ বাবনায় ত্যাগ করিয়া! নিজেদের বিষর-সম্পত্তি দেখাশুনা করেন! 
তৃতীয় জামাতা শ্রীবুক্ত চন্দমোহন রান্না ।ব, এসসি, দ্বিতীয় জামাতার 
এঞ্ষান্নবর্তী শিতৃব্পুব্র; তিনি স্টীভাঁদের বপ্ধমানের বাবসাঁয় পরিচালন 
করেন । 


সত্যকিহ্করের প্রথম পুন্র শ্রীযুক্ত দেবেশবিজয় বি-এ পাশ করিয়া 
শ্রীধর ধান্তকল পরিচালনা করিতেছিলেন। তাহার টিবেচনা-পুর্ণ কম্মিতে 
কলটি স্রচারুরূপে পরিচালিত হইতেছিল' এক্ষণে তিনি হাজারিবাগ 
জেলার কোডারমাঁয় অভ্রথনির কার্য্যের অধ্যক্ষত| করিতেছেন তাহার 
বুদ্ধিমন্তা ও চরিত্রগুণে অন্ান্ত অভ্রখনির মাঁলিকগণ (অধিকাংশই ইংরাঁজ) 
তাহাকে 100-2াাঠন। 01051111111 55012001101 012৮ 
55০:০:79-পদে নিন্বাচিত করিয়াছেন । তাহার পুর্বে কোন ভারহবাসী 
এ পদে নির্বাচিত হন নাই। ৬৬1)1155% (0010177155101)কে অভ্যর্থন। 
করিবার এবং কমিশনের শ্রমিক সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের সাহায্য করিবার 
ভার এ 2১5০০180107 এবং হাঁজারীবাগের ডেপুটা কমিশনার দেবেশ- 





শু'ডিপুক্ষরিণীর সাহাঁনা-বংশ ১০৫ 


বিজয়ের উপর অর্পণ করেন এব* তিনিও তাহা বিশেষ যোগ্যতার সহিত 
সম্পন্ন করেন। 

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশবিজয় ছুভাগ্যক্রমে জন্মজড় । 

তৃভীয় পুল্র শ্রীযুক্ত রমেশবিজয় বীকুড়া কলেজ হইতে [. 4. 
পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া! পুনঃ কলেএ-প্রবেশের প্রারবীলেই দেবেশবিজয়কে 
কৌডাগ্মা অন্রধনিকাঁধ্যের ভার লইতে হয়; সেইজন্ সতাকিঙ্কর 
রমেশবিজয়কে আর কলেজে না দিয় শ্রীধর ধান্তকলের কার্য পরিচালনায় 
নিযুক্ত করিরাছেন ; তিনিও বিশেষ যোগ্যতার সহিত এ কাধ্য সম্পন্ন 
করিতেছেন । 

চতুর্থ পুল শ্রীযুক্ত ধনেশবিজয় বাকুডা কলেজে বিএ অধ্যয়ন 
করিতেছেন | 

পঞ্চম পুন্র ভ্ীমান রণেশবিজয় এবং ষণ ও সর্ধকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান 
পরেশবিজয় বাকুড়া জেলা স্কুলে অধ্যরন করে ! 

রাজরুষ্জের পু্রগণ এক্ষণে গিরিডিতেই বসবাস করেন; তৰে 
শু'ড়িপুক্করিণীর সহিত যৌগস্ত্র ছিন্ন করেন নাই। তীহারা সকলেই 
শিক্ষিত এবং নিজেদের জমিদারী ও ব্যবসাঁয়কাধ্য পরিদর্শন করেন! 
জ্যেষ্ঠ করুণাকিঙ্করের অতি অন্নবস্পসেই মৃত্যু হইয়াছে; তাহার এক 
পুত্র ও এক কন্তা বর্তমান। দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বগলাকিঙ্করের তিন পুন্ত 
ও তিন কন্া'। তৃতীয় শ্রীযুক্ত কমলাকিক্কর অধিকাংশ সময় সপরিবারে 
কোঁডারমায় থাঁকিয়! অভ্রখনিকাঁধ্য পরিচালনা করেন; তাহার ছুই পুত্র 
ও তিন কন্তা। ঝনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিমলাকিক্কর অধিকাংশ সমর গিরিভিতে 
থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে কোডাঁরমায় গিয়া অভ্রথনিকাঁধ্য পর্যবেক্ষণ 
করেন । বন্দুক দ্বার! শিকারে তাহার বিশেষ আনন্দ । তিনি গিরিডি 
মিউনিসিপ্যালিটির একজন নির্বাচিত সদস্ত। তাহার তিনপুত্র ও এক 
কন্তা। 


১০৬ বংশ পরিচয় 


তুলারামের পুক্র মহাঁভীরতের এবং ভগীরথের পুজ হরিনারার়ণ ও 
হৃদয়নাথের বংশধরগণ অনেকগুলি গৃহস্থে পরিণত হইয়াছেন! তাহার। 
সকলেই শু ডিপুক্করিণীতে বাঁস করেন, তবে কেহ কেহ সত্যকিস্কর ও 
বগলাকিস্কর প্রভৃতির অভ্রখনিতে কাধ্য করিবার জন্য কোডারষায় 
খাকেন; তাহাদের পরিবারবর্গ শু'ড়িপুফরিণীতেই থাকেন । 


কুড়ারামের বংশলতা! 
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দেবেশধ্জিয় সুরেশবিজয় রমেশবিজয় ধনেশবিজয় রণেশবিজয় পরেশবিজয় 


স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত 


( বাখবাজার ) 


কলিকাতীর অন্তর্গত বাগবাজার-নিবাসী স্বগীয় লক্ষমীনারায়ণ দত্ত মহাশয় 
ইহ-সংসাঁরে মহ প্রতিপত্তিশীলী ও খিদ্বান্‌ বলিয়! যে খ্যাতনামা! ছিলেন 
তাহ! নহে, পিষ্ক তীহার অমুতনিঃগন্দিনী, ভক্তি-রসাপ্লুত সঙ্গীতনমূহ 
অনেকের কণ্চেই গীত হইতে শুন] যাঁয় ও তাহার দয়া-ধন্মপরায়ণ জীবন 
অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয় ছিল জান! যায়। লক্মীনারায়ণবাবু 
হাঁবড়! জেলার ব্যাটুরা গ্রামের উত্তরাংশ্র এক অতি প্রাচীন সন্তা্ত 
কায়স্থ-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম ৬ ঠাকুরদাস দত্ত । 
ঠাঁকুরদাঁস দত্ত মহাশয়ের নাম সেকাঁলকাঁর সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল | 
তিনি স্ুকবি, পাচালী-যাত্রা-নাটকাদি-রচয়িতা ও গীত-কর্তী বলিয়া 
বঙ্গদেশের বহু স্থানের অধিবামিগণের নিকট সমাদৃত ও সম্মানিত 
ছিলেন। 

প্রসিদ্ধ ষাত্রীওয়াল ৬ লৌকনাথ দাস ঠাকুরদীসের রচিত তিনটা 
পালা 'কমলে-কাঁমিনী”, “কলঙ্কভঞ্জন” ও “নলদময়স্তী গান করিয়া বহু 
প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
£এই যে ছিল, কোথায় গেল 
কমলদলবাসিনী,” 
ও 
“তোর রাজার কি রাজ্য, 
করিস তার কি মীৎসর্ধয”' 

প্রভৃতি সেকালের স্ুুবিখ্যাত গীতগুলি কবি ঠাঁকুরদাঁসের রচিত। 


১০৮ 5552 


সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, “নাহিতা,, 'বঙ্গভীষাঁর লেখকগণ,+ “সাহিত্য- 
সেবক” ও যমুনা” নাকী সাময়িক পত্রিকসমূহে ও “চরিতাঁভিধানে” কবি 
ঠাকুরদীসের জীবনী ও কবি-প্রতিভার সন্বন্ধে অনেক আলোচনা প্রকাশিত 
হইয়াছে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনন্ঠকন্মী, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
স্ব্গীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাঁশয় লিখিরাছিলেন,_-“কবি ঠাকুরদাস 
কীন্ি-মন্দিরে পাচালী-ওয়াল! নামে সু প্রতিষ্ঠ থাকিলেও তাহাকে কেবলই 
পাচালি-কার বলিতে পারা যায় না। আমরা তাহার সম্বন্ধে যতটা বিবরণ 
সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের ধারণা এই যে, তাহাকে কেবল 
পীচালি-কর্তী বলিলে তাহার প্রভূত কবিত্বশন্তির এক।ংশের পরিচ্ 
দেওয়া হয় মাত্র । তিনি “হরু ঠাকুরাদির” ন্যায় গাত-কর্ভা, দাঁশরথি 
রায়ের স্যর পাঁচীলী-কণ্তী এবং গোঁবিন্দ অধিকারী প্রতির স্তায় যাত্রার 
সাট-( পাল) রচয়িতা ছিলেন। তাহাকে জানে না, তাহার নাম 
শুনে নাই, এক্সপ লৌকের মধ্যে কিন্ত শত সহআ লোক তাহার গাতি- 
মাল! কঠস্থ করিয়া রাখিরাছে। ভারত্চন্তরের কতকগুলি কবিতা 
যেমন বাঙ্গালীর অনেক্ঠংণে প্রবাদ-বাক্য-রূপে চলিরা গিয়াছে, সেইন্ৰপ 
কবি ঠাকুরদাসেরও কতকগুলি গান আবালবৃদ্ব-বনিতার কগ্ে 
কঠে ফিরিতেছে। অণচ কে তাহার রচত্বিত', তাহা অনেকেই জানে 
না। বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্য-াঁণ্ডারে এখন অনেকগুলি মুদ্রিত 
গীত-সংগ্রহ পুস্তক দেখা যায়, তাহাদের অনেকের মধ্যেই কবি 
ঠাকুরদাসের গাতমালা সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কোনটাতে রচঙ্ত।র 
নাম নাই । “সঙ্গীত-মুক্জাবলী”তে 'মাবার ঠাকুরদীসের গাঁন অপরের 
নাম সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে । (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা €ম বর্ষ, 
৩য় সংখ্যা, ১৩০৫ সাল )। 

““কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার পারে ব্যাটরা একখানি বর্দধিষু 
গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরাংশে দত্ত মহ্থাশরদিগের বাস। কবির 





স্বর্গীয় লক্মীন'রারণ দত্ত ১০৯ 


পীন্র পর্ধান্ত গণনা করিলে এই গ্রামে ইহাদের বাদ ২০শ পুরুষ, 
পরার ৫০০ বর্ষকাল। গাকুরদাস কোন্‌ সালে জন্ম গুহণ করেন, 
তাহ! ঠিক বলা বায় না, কিন্ত মৃহ্্যর তারিখ ২২এ বৈশাখ, ১১৮৩ সাল। 
কবি এাকুরদাঁল দাঁশরথি রাঁয়ের মদসামবিক, কিন্থ তিনি দাশরথি রায় 
শরপেক্ষা বরোসোষ্ভ ছিলেন এবং দাশরথির পুর্ধেই কবি খ্যাতি লাভ 
করেন। এাকুপদামের পিভপিভটমজের অবস্থ। মন্দ ছিল না| বাড়ীতে 
খুড়ো চণ্তী-মণ্ডপ হইলেও “বারো নীসে তের পাদ্দণ” হইত । কবির 
পিতা তখনকার ফোর্ট উইশিরমে কেরাণীগিরি করিতেন। কবি 
গাকুরদাঁস ইংরাঁজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষার ব্ৎ্পনন হইঘ়াছিলেন। 
নাভীর হতরাঁস। হস্তাক্ষর 'অহি লুন্দর ছিল 1” (সাহিত্য ১৯শ বর্ষ, 
১২শ সংখ্যা )। 

শক্ষমীনারায়ণ দর্ভ মহাশয় ১২৪৮ সনের পৌষ মাঁসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির- 
পৃণা বাসরে ব্যাটা গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন । তাহারা ঢই ভাই, জট 
নাঁত। ঠ্যামীচরণ কবি ও নীনা গীত-রচগিতাঁ ছিলেন। লক্মীনীরারণের 
সঙ্গীভীবলী 'উপা সন” শ্ঠানাচরণের কয়েকটা ভক্তি-রসীত্মক সগ্ভীব পুর্ণ 
গীত প্রকাশিত হইয়।ছে | পিত1। গাঁকুরদীস সঙ্গীতামোদে পিত্পারতাক্ত 
সমস্ত ধনসম্পত্তি বার করিলেও পুত্র ইটিকে মোটামুটি শিক্ষা দিতে 
ক্রুটি করেন নাই। লক্ষীনারাঁ়ণ ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রামাচরণ 
কলিকাঁতীয় ।কছুকাঁল ইংরাজী ও বাঙ্গাল? পড়িয়? চাকু'র গ্রহণ করেন! 
্ামাচরণ কলাছড়া-নিবাসী ৬ চ'গ্ীচরণ বন্থু মহাশয়ের কন্তা বিহীরী- 
মণির সহিত পরিণীত হন লক্মীনীরায়ণ আন্দুলগ্রামের নিকটবত্তী 
কোলড়া-গ্রাম-নিবাঁসী পুরাতন বস্সু বংশের ৬ বেণীমাধব বন্থু মহাশফের 
প্রথমা কন্তা ত্রিপুরা-সুন্দরীকে বিবাহ করেন । লক্ষমীনারারণ প্রথমে 
হাঁবড়ার ই, আই, রেলওরে (৮1, 2২০11%8৮) আফিসে কাধ্য করিয়া 
পরে জামালপুরের 7০০০ 018০-এ কাধ্য করিতে থাকেন' কিছু 


১১০৩ বংশ পরিচয় 


দিনের জন্ত হাবড়! জেলার নান। গ্রামের ব্যবসায়ের £১551, [.109705 
01০7 হইয়াছিলেন। পরে কিছুদিনের জন্ত ই, আই, রেলওয়ের 
কলিকাতাস্থ এজেন্ট আফিসে চাঁকরি করেন। শেষে তিনটা পাটের 
মহাজনের অফিসে নানী কাধ্য ও ঠিকাদারী (00170500097) কার্য 
করিতে করিতে তাহার জীবনাবসান হয়| লক্ষমীনারায়ণ পিতার আদেশে 
ভ্রাতার সহিত পুথক হুইয়াছিলেন। পৃথক হইলেও লক্ষমীনীরার়ণবাঁবু 
জ্যেষ্ঠের প্রতি বিশেষ শরদ্ধাবান ও অনুরাগী ছিলেন এবং পিতাকে সাক্ষাৎ 
দেবতীর স্তায় ভক্তি করিতেন । কিন্তু মাতৃ-ভক্তিতে তিনি অনন্যদধারণ 
ছিলেন। চীকুরীহীন অবস্থাতেও লঙ্ষীনীরারণ বিশেষ সমারোহ করিয়া 
প্রথম পুল্রের অন্ুপ্রাশন ক্রির1 স্থপম্পন্ন করিরা বংশ-মধ্যাদা অক্ষ রাখিয়া 
তাপ উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। লক্গীনারাঁয়ণ "মেসার্স ট্যাম- 
ভাঁকো, কোম্পানীর পাটের গুদামে গুদাম সরকারের ( 39০৮7 
১০০6100510506) পদ প্রীপ্ত হন। সৎকাধ্যে ও সদনুষ্ঠানে তিনি 
চিরকালমুক্ত হস্ত ছিলেন । লক্গীনারারণ পরিশ্রমী, কর্তব্পরায়ণ ও 
স্বধন্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাহার আহার, বেশভৃষা ও আলাপ সকলই সংযত 
ও নিয়মিত ছিল | ১৮৭৯।৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লক্ষমীনারায়ণবাবু “গোলাবাড়ী 
প্রেস হাউস” নামক পাটের কলের ছোট বাবু, বড় বাবু ৪ ঠিকাদার 
নিযুক্ত হন । তাহার শেষ জীবনে তিনি গোলীবাড়ী প্রেস হণউসের 
কাধ্য ও তৎসঙ্গে মেসাস” রালি ব্রাদাসের কানীপুর পাটের কলের “রাণী 
প্রেসের ঠিকাদার রূপে (0০7,০০7) ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হন । 
এখানেও তিনি সুনামের সহিত কার্ধা করিয়া উভয় স্থানে কন্ম সম্পাদন 
করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন । 

লক্ষমীনারায়ণবাবু মধ্য-জীবনে চন্ঈননগর-_ব্যাজ.ড়া-নিৰাসী কুলগুর, 
৬গুরুচরণ ভগ্রীচার্যের নিকট ইই্ট-মন্ত্রে দীক্ষিত হন | তিনি খাঁটি হিন্দু 
ছিলেন ; বাঁটাতে সনাতন হিন্দুত্বের ধারা বজায় রাখিয়! হিন্দু আদর্শে 
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পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতেন। তিনি দেবদেবীর ভক্ত ছিলেন ! 
কন্মীবসানে ভগবানের নামকীর্তন শুণনয়া সময় কাটাইতেন | তাহার 
তিন পুত্র-_১) শ্রীযূত হরিপদ দত্ত (ইনি গোলাবাড়ী প্রেসে পিতার 
কাধ্য ১৯২৬ খ্রীঃ পধ্যপ্ত চালাইরা অবসর গ্রহণ করয়াছেন।) (২) 
৬নগেন্দ্রনাথ দত্ব (২১৯ বৎসর বয়সে একমাত্র পুল্র রাঁখিয়। পরলোক গমন 
করেন (৩) শ্রীূত কিরণচন্দ্র দত্ত (ইনি কানাপুরের রালি ব্রাদাসের 
কণ্টাাকটরপী কার্যে নিযুক্ত আছেন)। লক্মীনারারণ বাবু মধ্য বয়সে বিপত্বীক 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তীহাঁর যত্র ও স্সেহে পুত্রগণ কখনও মাতৃ-স্সেহের 
অভাঁব অনুভব করিতে পারে নাই। তিনি কর্ম-স্থানের অতি নিকটে 
রামকান্ত বস্থুর ১ম লেনে একটা বাঁটী নিন্মীণ করিয়! যান। তাহার 
দেহাবসানের পর স্থীনীয় অধিবাসিগণের আবেদনে লেনটী “লক্ষ্মী 
দত্ত” লেন নামে পরিবন্তিত হয় । লক্ষমীনারায়ণ বাবু অনেকগুলি সঙ্গীত 
রচন। করিয়াছিলেন। “উপাসনা” নামক পুস্তকে তাহার স্থযোগ্য পুত্রগণ 
সে সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। এ স্থলে 
কৌতৃহলাক্রান্ত পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত একটি সঙ্গীত উদ্ধত 
করিতেছি £-- 
লক্ষমীনারায়ণ বাবু নিজের অন্তিমকালের জন্য রোৌগশয্যায় নিম্নলিখিত 
গীতটি রচন। করেন এবং এই গানটি শুনিতে শুনিতে গঙ্গাজলে দেহ 
তাগ করেন। 
বড় সাধ হয় মা মনে, 
আখি মুদে হেরি তোমায় হৃদি-শ্মশানে । 
মানসেতে পুষ্প-চয়ন, মিশাইয়ে ভক্তি-চন্দন, 
প্রেম-বারি রেখে গোপন দিব চংণে ॥ 
জ্ঞানাগ্রিরে জ্বালাইব, অভিমান আহুতি দিব, 
বিবেক-অসিতে ছেদিব রিপু ছ'জনে ॥ 


১১২ বংশ-পরিচয় 


লক্ষমী গেলে অন্তঞ্জলে তুমি ঈাড়াইবে কুলে, 
প্রাণ যাবে “জয় কালী” ঝলে হেরে নয়নে ॥ 


উপরোক্ত সঙ্গীত-পাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, লক্্মী- 
নারায়ণ করূপ ভগবদ্তুক্ত ছিলেন । 

লক্মীনীরারণের মুত্যু ঘটালে বন্ধ সংবাদপত্রে তীহীর গুণীবলী- 
সম্বলিত ণোঁক-সংবাদ প্রকীশিত হয়। পল্লীবাঁসী মহাঁকবি গিরিশচন্দ 
ঘোষ লক্ষমীনীরারণের অন্ততম বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন । মহাকবি গিরিশচন্দ্র 
'উন্বোধন' নামক বামকুঞ্ দিখনের মুখ-পত্রে লক্মীনারাণের মৃত্যুর পর 
তাহার প্রতিকৃতির নিয়ে উপরোক্ত গী টা উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছিলেন _- 

“উপরোক্ত গানটা শষ্যাগত "অবস্থায় আমার একজন বন্ধু রচন 
করেন। রচনার কয়েকদিন পরে (২রা জ্যেষ্ঠ ১৩১২ সাল) জাহ্ুবী- 
তীরে জনৈক ( আঁক্বীয় ) গায়কের মুখে গানটা শুনিতে শুনিতে ইহলোক 
ত্যাগ করেন। ইনি একজন সংসারী, সকল কাধ্যেই তাহার স্থুবন্দোবস্ত 
ছিল, কিন্ এরূপ বন্দোবস্ত করিয়! জীবন-বিসজ্জন দেওয়া একমার 
উষ্টদেবের মহিমা । এব্প মৃত্য-ঘটনা শুনিলে মৃত্যুর ভর দূর হয়। সেই 
নিমিত্তই ঘটনাঁটা লিপিবদ্ধ করিলাম । আমার ন্বর্গগত বন্ধ সংসারে 
বিশেষ খযাতনাম। ছিলেন না| কিন্ক এ পরীক্ষা-স্ছলে তিনি গুরুকপার 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।” ( উদ্বোধন ) 

শ্রীবুক্ত হরিপদ দন্ত 

ইনি লক্ষমীনারারণ দন্ত মহাশয়ের জ্যোষ্ট পুল । এমন অমায়িক সরল- 
চিন্ত সদালাপী সুজন ব্যক্তি আজকালকার যুগে বিরল । ইহার ধর্মমনিষ্ঠ 
অপুর্ন | 'প্রতাহ ত্রিপন্ধ্যা করা তাহার অবশ্তকর্তব্য | সর্ববাঙ্স্থন্দরভাবে নিজ 
গুহে পুজার্চন-প রচালন তাহার ব্যবস্থা । এন্সপ নিষ্ঠ। দেখা যায় না। 
তাহার সহিত বে কেহ একবারমাত্র পরিচিত হইয়াছেন তি'নই তাহার 





স্বীয় লক্ষমীনারায়ণ দত্ত ১১৩ 


সৌজন্তে মুগ্ধ । তিনি পরদুঃখ কাতর, দয়াশীল, হ্বদয়বান, পল্লীবাসিগণের 
সন্মাননীধ বন্ধু__তাঁহার সখ্যতা সকলের বাঞ্চনীয়। এমন আদর্শচরিত্র 
হিন্দুস্তান এখনকার কালে কষচিৎ পাওয়া যাঁয়_-৪১ বৎসর যোগ্যতার 
সহিত বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য সুশঙ্খলে সমাপ্ত করিয়া ইনি কাধ্য হইতে 
'অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । স্থুবুহৎ সংস|রের ভার ও দাহিত্ব এখনও ইহ 
স্কন্দেই হস্ত আছে 1 আতীয়-কুট্রন্ঘ সকলেই ইহাকে দেবতার স্টার ভক্তি 
করেন। সকলের প্রত হার সমান দৃষ্ট ও প্রেম গলেহ এবং দয়া বাতীন্ত 
অন্ত কিছু নাই। 
শ্রীধুক্ভ কিরণটন্দ্র দন্ত ( এম, আর্, এ, এস.) 

লক্ষমীনারায়ণের কনিষ্ঠ পু আযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বনীম- 
থ্যাত স্থুধী | পিতীর যাবতীয় গুণগ্রামের তিনি অধিকাৰী হইয়াছেন । 
দেশের ব সাহিতিক ও হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত কিরণবাবু বিশেষ- 
ভবে সংশ্রিষ্ঠ | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি নান' সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের 
তিনি সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও কাধ্যকারী সাস্ত। কলিকাতার 
বিবেকানন্দ সোসাইটার তিনি দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপা সম্পাদক থাকিয়া বিগত 
১৯২৯ খুষ্টার্ধে অবশর গ্রহণ করিয়াছেন । কিরণবাবুর সম্পাদকতা-কালে 
এই সোসাইটীর আয়োজনে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া সাধারণ 
ধর্ম সভ হইত, এসকল অধিবেশনে বহু মনীষী অধ্যাপক ও ধর্মীচার্য 
শান ব্যাথ্যা করিতেন এবং এই সৌসাইটীর পুস্তকালয়ে বহু ধম্ম 
সন্বন্ধীর পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । বিপন্ন ছাত্রগণের সাহায্য ও আ্ড- 
নারায়ণের সেবারও কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছিল । মাতৃভাষা ও স্বধর্ম্মে 
প্রতি সবিশেষ অনুরাগী হইয়াও তিনি স্বজাতির সেবায়ও একনি । 
বঙ্গদেশীয় কাঁয়স্ক সভার সহিত তিনি প্রথম হইতেই সংশ্রিষ্ট। 
কয়েক বৎসর এঁ সভার কাধ্য নির্বাহক সমিতির সদন্তরূপে 


১১৪ বংশ-পরিচয় 


নির্বাচিত হুইয়া পরে অন্তের সহ চারি বৎসর অন্যতম মুল সম্পাদকপদে 
বৃত হয়েন এবং পরে বিগত ১৩২৯ ও ১৩৩০ সালে তিনি একক এ 
সভার প্রপান সম্পাদকের কাধ্য পরিচালন! করিয়াছেন । ১৩৩১ ও 
-৩৩৯ সালে এ সভার মুখপত্র “কায়স্থ পত্রিকা"র তিনি সম্পাদকের কার্যা 
করেন । ১৩৩৬ সাল হইতে আবার তিনি এঁ পত্রিকার সহষোগী সম্পাদক 
নির্বাচিভ ভইয়াছেন। এ সালেই তিনি রামকুষ্জ-বেদাস্ত সোসাইটীর 
মখ-পত্র বিশ্ববাণী”র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন । কিরণবাবু স্থুকবি, 
স্তবক্তা ও স্ুলেখক | অনেক বড বড় সাহিত্য, সামাজিক ও ধন্দ্ সভায় 
তাহার রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত এবং তাহার বক্ত তা হইয়া থাঁকে ! 
ভীহ।র ব্রচনীর ও বক্তৃতার তিনি যাহা লিখেন ও বঙ্গেন তাহা 
ধেমনই সাঁরগ্ভ, তেমনই সহজ ও প্রাঞ্জল। কিরণবাবু ইংরাজী, 
বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতেই আুপর্ডিত। তিনি ইংরাজী 
ভাষাতেও বেশ স্থন্দর রচনা ও সময়ে সময়ে বক্ত'্তাদি 
করিয়া থাঁকেন।  পুণিমা” “নাটা মন্দির”, “উদ্বোধন+, “কায়ন্থ- 
পত্রিকা” ও “বিশ্ববাণী* প্রভৃতি ২০২২ খানি মাসিক ও সাময়িক পন্দে 
তাহার অনেক কবিতা ও 'প্রবন্ধাদি প্রকীশ্ত হইয়াছে ' 
'নাট্যমন্দিরে? ও সাপ্তাহিক বস্মতীগতে তাহার লিখিত ণগিরিশচন্দরের 
জীবনালোচনা, ও 'অধৃতবাজার পত্রিকায় ইংরাঁজি ভাষার লাখত 
গিরিশচন্দ্রের জীবনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ছাত্রগীবনে তিনি বন্ধুবান্ধবসহ 
“বণপাঁণি” পত্রিকার সম্পাদন কার্যে ব্রতী ছিলেন । লক্ষমীনারায়ণবাবুর 
জন্মতিথি-উপলক্ষ্যে তিনি প্রতি বংসর ভ্রাহাদের বাঁগবাজরন্থ 
“লক্ষী নিবাদে” উত্তরায়ণ, সম্মেলন” নামক এক সাঠিতা- 
সন্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়1 সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গাল1 ভাষার সাহিত্যিক- 
গণকে সানন্দে অভ্যর্থন। করিয়? সাহিত্য-চ্চার সুযোগ দিয়া থাকেন। 
আর এক কথা--তিনি নাট্যকলায় বিশেষ অভিজ্ঞ। বহু নাট্য- 
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প্রতিষ্ঠানের তিনি অগ্রণী এবং “বাগবাজার সোৌসিয়াল ইউনিয়নের ভিনি 
নাট্যাচার্ধা ও পরিচালক | “বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নে” নাট্যাভিনয় 
যে কেহ দেখিয়াছেন তিনিই এই সম্তদায়ের নাট্য শিক্ষকের প্রশংসা না 
করিযা থাকিতে পারেন নাই। এরপ সন্ত্ৰান্ত ও সুশিক্ষিত নাটাসম্প্রদায় 
আজকাল কলিকাতায় বিরল: তিনি মাত্র শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হন নাই ; 
প্রথম জীবনে তিনি বন্ধুবান্ধবগণসহ মিলিত হইয়' কলিকাতা ইস্*নিভার- 
সিটা উদ্দটিটিউটে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রথম বাঙ্গাল ন'টকাি- 
নর করেন। “মেঘনাদবধে” রাঁম-চরিত্র ও “কুরুক্ষেত্র? অজ্ঞজনের ভূমিক' 
বিশেষ রুতিত্বের সহিত অভিনয় করেন। তাভার অভিনয়-নৈপুণ্য 
সর্বজন-প্রশংসিত । ১৯৩০ খুঃ তিনি বঙ্গীয় নাটা-পরিষদের সভাপতি । 
কিরণবাবুর “গিরিশ-গৌরব, গাঁরু-শ্বৃতি,, “পিতৃবিয়োগ-শোকাষ্টকঃ 
নামক তিনখানি কবিতা-পুস্তক-পুস্তিকণ বন্ুপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । 
কয়েক বর্ষ পূর্বে ১৭খানি মাসিক পত্র-পত্রিকায় পূর্বে পূর্বে প্রকাশিত 
কিরণবাবুর রচিত সুললিত গীতি-কবিতাকুপ্জ “বের বাহিরে বাঙ্গালী” 
নামক সুবিখাত পুস্তকের প্রকীশক শ্রীযুত অনীথনাথ মুখোপাঁধ্যাষ 
“বন্দনা” নামে প্রকাশ করিয়াছেন। কিরণবাবুর কর্ম্মবছল জীবনের 
মধোও সারস্বত-সেবার পরিচয় পাঠকগণ এই কবিতা-গ্রন্থে পাইবেন । 
ইহাতে নবযুগের ভাব-সাধনার পরিচয় আছে । কিছুদিন পুর্ব 
কয়েকখানি মাসিক পত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া তীার লিখিত রামরুষণ- 
বিবেকানন্দ স্বন্বীয় সন্দর্ভ ও গীতাঁবলী “সাধনা” নামে প্রকাশিত 
হইয়াছে । শ্রীপ্রীরামক্কষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় নানী পরিচয় কথ! এই 
পুস্তকে আছে। তাহার সাংসারিক জীবন নান! তাপক্রিষ্ট- স্ত্রী কন্তা- 
পুক্রবিয়োগে তিনি মুহামান । তাহাদেরও স্থতি তিনি নানাভাবে রক্ষা 
করিয়াছেন। তাহার রচিত সুধীরা-শিবরাণী-স্থৃতি'-পাঠ করিয়া 
সন্যানীরাও অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। পুল্রের বিয়োগে তাহার ব্যথ! 


১১৬ ংশ-পারচয় 


ও তদায় বন্ধুবান্ধৰগণের সযবেদনা-বোধ “সজ্ঘ'-পঞজের সংখ্যাবিশেষে 
“কালার কথা'র মুদ্রতাকারে সংরক্ষিত হইয়াছে | ১৩৩৭ সালের 
দেশীসক্ষে বন্দনা'ক প্রকাাশত রচনাগুলির পরে প্রকাশিত ও রচিত 
কাবতাগুান “সন” নানী কাবতাশ্র-্থ প্রকাশিত হইয়াছে । উদ্বোধনে, 
নাট/ম ন্দবরে কায়স্থ পত্রিকার প্রক'শিত তাহার প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলি 
বুতথ্যপূর্ম। প্রথম “রালয়ে” পরে বদ্ধিতাকারে 'নাট্যমন্দিরেঃ 
প্রকাণত তাহার লিখত ও সংগৃহীত বঙ্গীয় ,নাট্্যশালার ইতিহাস 
সকলের পাঠা । 

কিরণবাবু কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠীনের সহিত বর্তমানে সংশ্লিষ্ট 
আছেন ও পুর্বে ছিলেন তাহার পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইবে-_-তৎপৃর্ষে 
তাহার কয়বহুল জীবনের একট বিশেষ কার্য্যের উল্লেখ নী করিলে 
তাহার কথ। অনম্পূর্ণ থাকে | গত ১৯২৩ খুষ্টান্দে সেপ্টেম্বর মাপ 
হইতে তিনি ভরাণী রালমণির দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তির 
অবৈতণিক “রিদিভার'-পদে মহানান্ত হাইকোর্ট কর্তৃক শিবুক্ত হয়েন। 
১৯২৯ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত সুশৃঙ্থলার সহিত এ কার্য সম্পাদন 
করিয়াছেন। ছয়বৎসর-ব্যাপা তাহার এই বহৃুপ্ধণগ্রস্ত সম্পত্তি পদ্য বেক্ষণ 
ও তৎনংক্রান্ত উভয় স্থানের দেবসেব। ( দক্ষিণেশ্বর ও রাণীগঞ্জ কাছাপীস্থ 
দেবসেব! ) পরিচালনের যোগ্যত। ও নৈপুণ্য সর্বনাধারণের চিন্তাকষণ 
করিয়।ছিল। দেবসেবার উন্নতি-সাধনের সঙ্গে তিনি খণ-পরিশোধ, মন্দির 
মেরামত ও 'অন্তান্ত ব্যয়-বাবদে প্রা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছলেন। 

যে সকল সাহিত্যিক, সামাজিক, ধর্ম ও্বাস্থ্য-সধ হ্ীর সভার 
সহিত কিরণবাবু জড়ত ছিলেন ও আছেন তাহাদের নামোলেখ 
নিয়ে করা গেল £-- 

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ--গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩০৭--১৩০৮ ),আয়-ব্যর- 
পরীক্ষক (১৩০৯ --১*), সহকারী সপাণক (১০২ 7১৩২৬), 
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কাঃ নিঃ সদস্য (১৩২৭), কোষাধ্যক্ষ (১৩২৮), সহকারী সম্পাদক 
(১৩২৯--১৩৩৩), গ্রন্থাধ্যক্ষ১৩৩৪-_-৩৫), সহকারী সম্পাদক ১৩৩৩।৩৭ 
এবং পরিষদের বশাখায় আহ্বায়ক ও সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠখনের 
সাধারণ সদস্ত-রপে ১৩০৩ সাল হইতে যোগদণন করিয়া! ১৩৩৭ সালে 
“আজীবন সদস্ত+ (1166-0210191) হইয়াছেন ! 

২। বঙ্গদেশীর কায়স্থ সভ1--বনুবর্ষ যাবৎ কার্ধ্যনির্ধাহক সমিতির 
সদস্ত (১৩২০--২১), মুল সম্পাদক একক (১৩২৯--৩০) ও 
সহযোগী | ১৩২২__-১৩২৪,১ ১৩২৯--১৩৩১ /, পত্রিকা-সম্পাদক (১৩৩২ 
_-১৩৩৩ ), বর্তমানে সহযোগী পত্রিক-সম্পাদক--১৩৩৬,৩৭ ও সভার 
আজীবন সদস্ত (11747701057) ও অন্যতম ট্রাষ্টি। 

৩। বিবেকানন্দ সোসাঁইটী-_-সম্পাদক ( ১৯১৭ মার্চ হইতে ১৯২৯ 
এপ্রেল পধ্যন্ত) ১২ বৎসর, আজ বন সান্তা (116-0)610106] ) 
১৯১৫--১৬ ও ১৩২৯ কাং নিঃ সঃ সভ্য। 

৪ | রামমোহন লাইব্রেরীর কাধ্যনির্বাহক সমিতির সদস্ত ১৯১৩ খুঃ 
হইতে চলিতেছে ও আজীবন সদশ্ত ( [115-10017)961 )। 


৫ 1 হ্যামবাজীর বি্যাসাগর ক্ষুল ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর 
১৯২২---১৯২৫ | 

৩। শ্রামবাজার এ, ভি, স্কুল-_ম্যানেজিং কমিটীর সাস্ত ১৯১৭ 
হইতে ১৯২৪, কোষাধ্যক্ষ ১৯২৫--১৯২৯ (পই জুলাই), সেক্রেটারী 
১৯২৯ জুলীই ৮ই হইতে । 

৭। আঅংঘ (সাহিত্য-প্রতিষ্ঠীন,বাগবাজার)-- মুখপত্র-সংঘ (হস্তলিখিত 
সচিত্র মাসিকপত্র ) সভাপতি ২য় বর্ষ হইতে। স্থায়ী সভাপতি 
(166-155195171) ১৩৩৭ সালের শ্রাবণ হইতে ১*ম বর্ষে পড়িয়্াছে। 


এই পত্রিকার সেবকগণ এক্ষণে স্বলেখক এবং ইহার চিত্রশিল্পীগণ 
সুপ্রতিষ্ঠ। 


১১৮ বংশ-পরিচয় 


৮। কাটাপুকুর লাইব্রেরী ও স্পোর্টিং ক্লাব-অন্ততম সহকারী 
সভাপতি ১৯২৬ হইতে । 


৯। বাগবাঙ্জার ইউনাইটেড ক্লাব (সুইমিং ) সহকারী সভাপতি, 
কোধাধ্যক্ষ (১৯২৪--২৬ ) ও কাঃ নিঃ সমিতির সদস্ত ১৯২৭ হইতে । 

১০ | নারী-শিক্ষা-সমিতি শ্বামবাজার শাখা, পরে মুল সভার 
পরিচালক সমিতির সভ্য ১৯২৫ হইতে । 

১১। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য (1-16- 
019177991) ও এক সময়ে কিছুকাণের জন্য গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৯ 
খুঃ ১ল। জুলাই হইতে ইহার সম্পাদক (5:০7: ) নির্দাচিন্ত 
হইয়াছেন । 

১২। এসিয়াটিক সৌসাইটা অব বেঙ্গল এর সদস্য | 

১৩। ১৯২৬ খৃঃ ডিসেম্বর হইতে রয়েল এসিয়াটিক ঘোঁসাইটা অব 
গ্রেট বুটেন ও আয়রলগ্ডের সদস্ত ( এম, আর, এ, এস )। 

১৪। ভিষ্িক্ট চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটার ইগ্ডিয়ান কমিটার কাধা- 
নির্বাহক-সমিতির সদস্ত | 

১৫। কলিকাত। অনাথ আআমের (0%100616 €9709101726৩ ) 
কাঃ নিঃ সমিতির সদন্ত | 


১৬। সমাজপতি-স্থৃতিসমিতর কোবাধ্যক্ষ (১৯২২) পরে 
সহকারী সভাপতি ১৯২৩ হইতে। 


১৭। কলিকাতা আধুর্কেদ সভা---কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য ও 
কোষাধ্যক্ষ ১৩৩৩ হইতে । 


১৮। কলিকাতা হিন্দু সভার কোষাধ্যক্ষ ১৯২৫ হইতে। 


১৯। বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার প্রথমে কোষাধ্যক্ষ ( ১৯২৪ 
-- ২৬) ও পরে কার্যকরী সমিতির সদস্ত | 


ত্বগাঁয় লক্ীনারায়ণ দত্ত ১১৯ 


২*| রামকুষ্খ মিশনের প্রতিষ্ঠাকালাবধি সংশ্লিষ্ট ও আজীবন 
সদক্ত্য ( [.1(5-10051001021 ) | 


২১| নিজ পল্লীস্থ রাঁমকৃষ্জ বিবেকানন্দ সোলাইটীর প্রতিষ্ঠাতা- 
সম্পাদক ১৩২২ হইতে ১৩৩২ সাল পধ্যস্ত। 

২২। শান্তিসমিতির কাঃ নিঃ সমিতির সাস্ত ১৯২* হইতে ও ট্টি 
([70509০ ) ১৩৩৬ সাল হইতে । 


২৩। গিরিশচন্দ্র-স্থৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক ও পরে অন্যতম 
সম্পাদক ১৩৩৩ (সমিতি কর্তৃক মর্দর মুত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান 
উদ্যো )। 

২৪ |  অধন্দু-নাট্য-পাঠাগার-__গুতিষ্ঠীকালাবধি কাঃ নিঃ 
সমিতির সভ্য । 


২৫। গৌড়ীর বৈষ্ণব সম্মিলনী--এক বৎসর সহকারী সম্পাদক ও 
কয়েক বৎসর ক1ঃ নিঃ সমাতির সভ্য ছিলেন। 


২৬। বাগবাজার শানন্দময়ী কালীকীর্তন সমিতির সভাপতি । 
২৭। বাগবাজার পল্লী-মঙ্গল সমিতির কাঃ নিঃ সমিতির সদশ্ত ও 
১৩৩৬ হইতে সহকারী সভাপতি | 


২৮। শঙ্গীয় গ্রস্থালয় পরিষদের কাঃ নিঃ সমিতির সান্তা | 

২৯। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটার কাঃ নিঃ সমিতির সদন্ত ও 
সোসাইটীর মুখ পত্র শবশ্ব-বাণী'র অন্ততম সম্পাদক ১৩৩৬ সালে। 

৩০। সাহিত্য সভার কাঃ নিঃ সমিতির সদস্ত ( ১৩২৮--২৯ )1 

৩১। বাগবাজার সোপিয়াল ইউনিয়ন (১৯৯৮--১৯২২। 
প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যাচাধ্য ও পরিচালক । 


৩২1 বাগবাজার নাট্যসমীজের সভাপতি পরে নাট্যাচাধ্য । 
৩৩। ক্ষীরোদ-শ্থৃতি-দমিতির সভাপ(তি। 


চা 


টি বংশ-পরিচয় 


৩৪ । কলিকাতা ইউনিভারনিটা ইন্সটিটিউটের সাধারণ সমিত্তির 
সভ্য । 

৩৫। ইপ্টারন্তাশন্তাল স্পোর্টস এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি 
(১৯২৫ হইন্ডে )। 

৩৬। বাগবাসীর জীম্নাসিয়ামের কাঃ নিং সমিতির সভা (১৯২১ 
হইতে ) ও ১৯৩১ হুইতে সহকারী সভাপতি । 

৩৭ | বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের সহকারী সভাপতি / ১৯১৫ 
_--২৬)। 

৩৮ । অল বেঙ্গল ডন বৈঠক প্রতিযোগিতা সমিতির কাঃ নিঃ 
সমিতির সভ্য ১৯২৬ হইতে ! 

৩৯। শ্ঠামবাঁজার বিগ্ভাসাগর নৈশ বি্যালয়ের কাঃ নি সমিতির 
সদশ্য ও বর্তমানে সভাপতি ১৩৩৬ হইতে ' 

৪০ | বাগবাজার বয়ে রিডিং ক্লাব--সহকারী সম্পাদক (১৮৯১ 
--১৮৯৫ )। 

৪১। “বীণাপাণি” সাহিতা-সমিতি ও পত্রিকা_সহকারী সম্পাদক 
( ১৩০৩---১৩০৫ )| 

৪২ | বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক ১৯১৯ হইতে ও আজীবন 
সদল্ত ([.106-0785101991 ) ১৯৩০ এবং ট্রাষ্টি (1715156 ) 

৪5। কলিকাত৷ আতুরাশ্রমের (70)- [২০6৫) অন্যতম গভর্ণর 
ও আজীবন সস্তা [10-0271071 )। 

8৪ । বঙ্গীর নাট্য পরিষদের সভাপতি ১৯৩* হইতে | 

৪৫। বামুনপাড়া এম, ই স্কুলের সভাপতি. ১৯৩১ । 

৪৬। বামুনপাড়! অনাথ ভাগ্ডারের পেট,ন ১৩৩৬ হইতে। 

৪৭। ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ স্থতি-সমিতির অন্যতম সম্পাদক 
১০২৪৯ 1 


স্বর্গীয় লক্ষমীনারায়ণ দত্ব ১২১ 


৪৮ | “অমুত-চক্রে”র- প্রথমে কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য পরে ১৩৩৬ 
হইতে সহকারী সভাপতি । 

৪৯ | কীকুড়গাছির ষোগোদ্যান মন্দির-সংস্কার সমিতির অন্যতম 
টনষ্টি (৭০৪) 

৫* | নিখিল বঙ্গ রামকৃষ্জ মহোৎসব সমিতির অন্যতম সহকারী 
সভাপতি। 

৫১1 বিবেকানন্দ নারী-মন্দিরের কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য । 

৫২। ১নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সমিতির বিশিষ্ট ( [70170181 ) ও. 
আজীবন সদল্ত ([406-1060)79৩1 ) এবং সহকারী সভপাত ১৯২৯ 
হহতে। 

৫৩ ক'লকাতা৷ টেম্পীরেন্স ফিডারেসন কাউন্সিল সদস্ত ১৯৩০ 
হইতে ও উত্তর কলিকাতা টেম্পারেন্স ইউনিয়নের সভ্য | 

৫৪ | মহারাজা কাঁশিমবাজার পলিটেকনিক ইন্ষ্রিটিউটের 
ম্যানেজিং কমিটির সত্য ১৯৩১ । 


পলাশীর ( বর্তমানে ) চু'চুড়ার পালবংশ 


টুঁচুড়ার পালবংশ স্থপ্রাচীন বংশ | বর্তমানে ইহার কয়েকটা শাখা 
চুঁচুড়ায় এবং কোন কোন শাখা কলিকাতায়ও বাস করিতেছেন । 
ভারতে ব্রিটিশ আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে বদ্ধমন জেলার 
সাহাবাদ পরগণার অন্তর্গত পলাশী গ্রামে এই বংশের আদি বাসস্থান 
ছিল। এই পলাশী গ্রাম বদ্ধমান সহরের প্রায় ৬।৭ মাইল উত্তর-পূর্বের 
অবস্থিত। এই বংশের একটী শাখা এখনও পলাশীগ্রামে বাঁস 
করিতেছেন । বর্তমানে উক্ত পলাশীগ্র।ম সোণা পলাশী ও কুড়মণ পলাশী 
এই দ্ুই নামেও পরিচিত। গ্রামখানি পূর্ববে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
ন্প্রসিদ্ধ রেভরেগু লালবিহারী দের জন্মভূমিও এই গ্রামে । তাহার রচিত 
“গোবিন্দ সামন্ত” নামক পুস্তকে পলাশীগ্রীমবাসী “স্ুবর্ণবণিক”” বলির 
ধাহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা পলাশীগ্রামবাসী এই 
পীলবংশীয় লোৌক । ইহার! জাতিতে বৈধ্য, সাবর্ণ গোত্র । 

এক সময়ে পালবংশীয়ের! বিশেষ বদ্ধিষ্ণ ও প্রতিপন্তিশীলী ছিলেন । 
স্থবৃহৎ ““বড়বাগান”, বির।ট ভদ্রীমন, দীঘি, পুঙ্করিণা, দেবালয় এবং 
অন্তান্ত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি এখনও তীহাদের পূর্বগৌরব স্মরণ করাইয়া 
দিতেছে। 

নবাব আলিবদ্দী খাঁর শামনের শেষভাগে মহা রাষ্ট্রার বর্গারা ভাস্কর 
পণ্ডিতের নেতৃহে বঙ্গদেশে আসিয়া চতুর্দিকে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিতে 
থাকে । তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে পশ্চিম-বঙ্গবাপী বু লোক 
অত্যন্ত ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন 
পালবংশীয়দের নকেহ কেহ চুচুড়ায় আসিয়া! আশ্রয় লন। সে সময়ে 


চুঁচুড়ার পালবংশ ১২৩ 


চুচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কারবারের কুঠি ছিল এবং চ.চুড়া ওলন্দাজ- 
দিগেরই শাসনাধীন থাকায় তথায় বাস করিলে বর্গীর হাতে নিপীড়িত 
হইবার কোন আশঙ্কা ছিল ন!। 
রামমোহন পাল 

পালবংশীয়দিগের মধ্যে রামমোহন পাল মহাশর চচুড়া বড়বাজারে 
গঙ্গাতটে একটা স্ুবৃহৎ প্রবসাদেো'পম অট্টালিক1 নির্শীণ করিয়। বাস 
করিতে লাগিলেন। তাহার আত্মীরন্বজনগণও ভীহার বাটার চতুর্দিকে 
ছোট ছোট ইষ্টকালয় নিশ্খণ করিয়)বাঁম করিতে থাকেন। রামমোহন 
পল তাহার কারবারের সুবিধার জন্ত কলিকাতার বড়বাজারে একটী 
কুঠিবাটী নিন্মীণ করিয়। কার্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি ব্যবসায়ে 
বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন । তাহার আত্মীয়স্বজনগণও কেহ চুড়ায়, 
কেহ কলিকাতীয় এবং কেহ বা মুশিদাবাদে কারবার করিতেন। 
সে সময়ে স্বর্ণবণিকগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় করিতেন । 
আজকালক্চার মত দাসত্বের জন্য কাহাকেও লালায়িত হইতে দেখা 
যাইত ন।। 

»রাগকুষ্ণ পাল 

রামমোহন পাল মহাশয়ের ছুই পুত্র ও এক কন্যা । জ্যেষ্টপুত্রের 
নাম রাজরুঞ্চ পাল ও কনিষ্টের নাম জীবনকু্ণ পাল । জ্যেষ্ঠ রাজকৃষ্ণ 
অত্যন্ত বলশালী ছিলেন; শারীরিক ব্যায়ামে তাহার যথেষ্ট আসক্তি 
ও অনুরাগ হিল। তিনি কয়েকজন কুস্তীগীর রাখিয়া একটা কুস্তীর 
মাখড়া প্রাতষ্টাপুর্বক সকাল সন্ধ্যা দুই বেলাই কুস্তী করিতেন। 
গাঁজকষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন । 

»জীবনকৃষ্ণ পাল 

রামমোহনের ক'নষ্ঠ পুত্র জীবনকষ্ণ পাল বিশেষ খ্যাতি, প্রতিপত্তি 

ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন | তিনি কুলের গাছের চাষ আবাদ করিতে 


১২৪ বংশ-পরিচয় 


ভালবাসিতেন। ভাল ভাল স্থুগন্ধি ফুলের গাছে তীহার উদ্যাঁনটা 
সর্বদা সথশোভিত থাঁকিত। তাহার বাটী হইতে প্রীয় দুই মাইল দূরে 
হুগলী ষ্টেসনের নিকটে একশত বিঘা জমি লইর তিনি একটা 
পুষ্পোগ্ান তৈয়ার করেন । উগ্ভানটাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তিনি 
ইহার চতুর্দিকে ইষ্টকনিন্মিত প্রাচীর তৈয়ার করাইয়া দেন। 
নানাস্থান হইতে বহুপ্রকার ফলের গাছ ও বাজ আনিয়া তিনি এই 
বাগানে রোপণ ও বপন করেন । আম-বুক্ষের ও পুষ্পবুক্ষের 
কলম প্রথা তিনিই বঙ্গদেশে সব্ধগ্রথমে প্রবর্তন করেন। এই 
বাগানে এখনও এত কলমের আম উৎপন্ন হইতেছে বে, তাহা অন্তপ্র 
কদাচিৎ দেখা যায়। বস্তুতঃ তাহাকে কলমের আমের স্ষ্টিকর্তা 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও “জীবন পালের বাগানে”র 
নাম বঙ্গদেশের বহুস্থানে পরিচিত। তাহার বাগানে উৎপন্ন আম 
কলিকাতার বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রর হয়। হিংসা- বদ্ধেষ 
কাহাকে বলে তাহা তিনি মোটেই জানিতেন না। কোন প্রতিবেশী 
উদ্ধান অথবা গান করিতে অভিলাষী হইলে তিনি স্বয়ং তত্বাবধান 
করিয়া ও নিজ বাগানের কলয দয়, প্রতিবেশীর বাগানটীকে সাজা হয় 
দিতেন। এমন কি সুদূর পল্লীগ্রাম অথবা বিদেশ হইতে কেহ 
বাগান করিবার অভিলাষ জানীগলে তিনি নিজ ব্যয়ে তায় আমের 
কলম পাঠইয়। দিতেন । জীবনকৃষ্ণ পালও নিঃসন্তান ছিপেন। 


পালব শের দৌহিত্র ৬লালাবহাঁরী দত্ত 


রামমোহন পালমহাঁশয়ের দৌহি হগণ জীবনকৃষ্ের সমস্ত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হন। তীহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র লালবিহারী দত্ত মহাশয় 
সমাঙ্জে বিশেষ প্রতিষ্ঠালীভ করিয়াছিলেন। তিনি মাতুলের 
নিকট হইতে মূলধন লইয়া রেশমের কুঠি স্থাপন করিয়া ব্যবসায় 
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হৃচীয় রম ছোতত গল 


টচুড়ার প।লবংণ ১২৫ 


করিতে আরন্ত করেন । ক্রমে ক্রমে তাহার ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি 
হয় এবং ঘাঁটাল, মনোহরপুর ও জঙ্গীপুরে হাহার যে তিনটি 
রেশমের কুঁঠি ছিল তাহা চালাইরা তিনি প্রভৃত অর্থ উপাঙ্ছন করেন। 
কলিকাতাঁর বড়বাজারেও তিনি আর একটি কুঠি স্থাপন করিয়া ছলেন। 
তিন ভাহার মাতুলের সম্পত্তি ও বাগানটি বিশেষ দন্রের সহিত রঙ্গ 
করিরাহিলেন এবং বাগানটির শবুদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন । 

লীলবিহারী বাবু দীনে দুক্তহস্ত ছিলেন, কিন্ক দানের কা 
সাঁধারণ্যে প্রকাশ করিতেন না। প্রার্থী কখনও তাহার বাটা 
হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিত না। তিনিও নিঃসন্ত/ন ছিলেন। 
সুতরাং তিনি তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ নিজ ভ্রাতুজ্পুল্রকে দিয়া যান 
এবং অবশিষ্টাংশ দ্বারা চু'চুড়ার় একটি সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করেন। 
সেই আদীরতের ফলে বনু দীন ছুঃখী প্রতিপালিত হইতেছে | 


“রাজকিশোর পাল 

পুন্দেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ৬রামমোহন পাল মহাশয়ের 
টচুড়াস্থ বাীর চতুষ্পার্থে তাহার বহু আত্মাযস্বজন বাঁ করিতেন। 
রাজকিশোর পাল মহাশয় রামমোহন পাপ মহাশদের পভবাপুজ্র 
ছিলেন। 1তনি অন্তান্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত একত্র এক বাটীতে বাস 
করিতেন এবং তাহার পিতা আনন্দমোহন পাল জাত'য় ব্যবসায় 
করিতেন। রাজকিশোর বাবু বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংর:ডীতে অভিজ্ঞ 
ছিলেন এবং পাসী ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। তিন একাই অদ্ধ 
সম্পত্তির মালিক হওয়ায় অন্ঠান্ত জ্ঞাতিবর্গের ঈর্যার পাত্র হইয়াছিলেন। 
এই জ্ঞাতি-বিরোধে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া! তিনি একদিন একখানি গামছা 
মাত্র লইয়; চদচুড়া কামারপাড়া বাজারে শ্তালক পদ্মলোচন ম গুল মহাশয়ের 
বাটাতে উপস্থিত হইলেন । পল্মলৌচন ততৎকালে বালেশ্বরের কালেক্টারীতে 


১২৬ ংশ-পনিচয় 


চীকুরী করিক্দেন। রাজকিশোরবাবু তীশ্াার সহিত বালেশ্বরে ষান 
এবং কাঁস্ক্টারীতে একটা চাকুরী পান। এ চাঁকুরী করিতে করিছ্ছে 
তি'ন কালক্রমে কালেক্ীরীর খাজাঞ্জী বা কোষাধ্যক্ষ (7755 চা ) 
হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ২৭।২৮ বৎসর কালেক্টারীতে কার্য করিবার পর 
্বাস্থাভঙ্গ হওয়ায় তিনি চু'চুড়ায় প্রন্তযাবর্তন করেন | কিন্তু স্বীয় বাটা 
আর গমন করেন নাই । তীহাঁর প্রত্যাগমনের পুর্বেই বড়বাজারে 
/জীবনকৃষ্জ পাল মহাশয়ের তত্বাবধানে তাহার জন্য একটি বাঁটা তৈয়ারী 
হইয়াছিল । তিন সই নবনিম্মিত বাইতে আসির। উঠিলেন। বলা 
বাহুল্য, পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্ধনকও তিনি স্পর্শ করেন নাই রাজ- 
কিশোর পাল মহাশয্ম কর্ম্মত্যাগের পর হইতে চুচুড়ার বাটাতেই বাপ 
করিতে লাগিলেন । তান সর্বদা পৌল্র ও দৌহিত্রদিগকে লইয়! 
মহানন্দে দিনযাপন করিতেন । রামায়ণ ও মহাভারত ভীহার একধপ 
কগস্থ ছিল। তিনি তাহাদের নিকট রামারণ-মহাভারতের গল্প 
বলিতেন এবং গ্রন্থদ্বয়ের অংশবিশেষ সুন্দরভীবে আবৃত্তি করিতেন । 
তাহার একটী পৌন্র (জোষ্ঠ পুত্রের পুল্র) সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ত করিবার 
বু পূর্বেই রাঁজকিশোরবাবুর নিকট রামায়ণ, মহাভারতের কীহিনী 
ও চাণক্য শ্লোক শিক্ষা করিঘাহিলেন। ১৮৭৮ খুঙ্চাব্বে রাজকিশণোর 
বাবু নবি বর্ষ বরঃক্রমকালে পুত্র-পৌন্র ও কন্তাগণকে রাখিয়া ইধাম 
পরিত্যাগ করেন। 


রাজকিশোর পাল মহাঁশরের চারি পুল্র ও তিনটা কন্তা। জো 
পুক্র দ্ধারিকানাথ পাঁল মহাশয় হিন্দু কলেজে পড়িতেন এবং জু'নর়র 
বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার উপর সংসারের দারিত্ব ও 
ন্বাতুগণের লেখা পড়া-নির্বাহের ভার পড়ার তাঁহাকে বাধা হইয় 
লেখাপড়া ছাঁড়ঘ়্া চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বংশের 
মধে) জোষ্ঠ হওয়ায় একান্নবর্তী পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই 
বহন করিতেন । 





1 


পল 


চু চুড়ার পালবংশ ২৭ 


মধ্যমপুত্র অটলবিহাারী পাল বালেশ্বরের কালেক্টারীতে কিছুকাল কাঁধ্য 
করিয়' ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন। তৎপরে স্বাস্থাভঙ্গ হওয়ায় 
তীহ্াকেও কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চু চুড়ায় যাইতে হইয়াছিল ! 

তৃতীয় পুন্র ক্ষেত্রমোহন পাল মহাশয় হুগলী কলেজে পড়াশুনার 
পর সরকারী কার্ষো প্রবিষ্ট হন এবং যোগ্যতার সহিত কাঁজ করিবার 
পর পেশসন্‌ লইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন । 


৬বৈকু্ঠনাথ পাল 


চতুর্থ পু বৈকুষ্ঠনাথ পাল মহাশয় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী 
কলেজে পড়িতেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া পরিশেষে 
ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করেন। তাহার পর হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার 
এক বৎসর পরেই তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। 
স্থবর্ণবণিক সমীজের মধ্যে তিনিই প্রথম হাইকোটে ওকালতী বাবসা 
আরম্ত করিয়াছিলেন। জোন্ঠ ভ্রাতা দ্বারিকানাথ পাল শ্রীহীর 
ব্যবসায়ের সাহায্য করায় এবং সাংসারিক খরচের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ 
করায় তিনি ক্রমে ক্রমে উক্ত ব্যবসায়ে উন্নতিলীভ করিয়াছিলেন। 
সে সময়ে সরকারী চাকুরী লাভ কর! যদিও অনায়াসসাধ্য ছিল এবং 
রায় বাহাদুর বঙ্গিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব ডিট্রাক্ট জজ ব্রজেন্দ্রনীথ শীল 
প্রভৃতি সরকারী চাকুরী করিতেন কিন্তু বৈকুঞ্ঠবাবু কোনদিন চাকুরী গ্রহণ 
করেন নাই | তিনি সাধারণের উন্নতির জন্য অনেক কার্য করিয়াছিলেন 
এবং চু'চুড়ার ও স্বজাতিবর্গের কল্যাণ-সাধনার্থ অনেক সভাসমিতিতে 
যোগদান করিতেন। তিনি কায়মনোবাক্যে অর্থ ও সামর্থ দিয়। 
স্বদেশবাসীর সেবা ক'রতেন। 

সে সময়ে বু বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া “কুলীনকুলসর্কস্ব' নামক 
প্রহসন অভিনীত হয়। তিনি উক্ত প্রহসনে বন্ধুগশের সহিত যোগদান 


১২৮ বংশ-পরিচয় 


করিরা'ছলেন। টু চুড়ায় ম্যালেরির জ্বরের প্রাঁভীৰ 5ওয়াঁয় উপবুঞ্ত 
উষধ ও চিকৎসকের অঠাঁবে চু'চুড়াবাসিগণ বিশেষ অস্থবিধা ভোগ 
কারতোছলেন । বৈকুগ্ঠবাবু এই "অভাব দুর করবার জন্ত কয়েকজন বন্ধু 
স্মবায়ে একজন স্ুবিজ্ঞ চকিৎসকের তস্বাবধানে “ইউনাইটেড, 
মেডিক্যাল হল'* নামে একটা গুঁবধালয় স্থাপন করেন । উপ্ত *ষধালদেন 
অংখাদারগণও উহা হহতে বেশ হু'পরপা লাভ পাইতেন। 

১৯০০ খঙ্গীব্দের নভেম্বর মাসে প্রায় ৭* বংসর বরমে বৈকুন বা 
চারি ভে চই কন্ঠ রাখির' ইহধাম পরিত্যাগ করেন। জেপুল 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেথর পাল বি, এল্‌ প্রথমে কিছুদিন নরকা'রী কাব্য করিছ। 
অননাদন ছগপা কোটে ওকালতী কপ্রিরাছিলেন। তংপর তিনি মেসাম 
মাকনউস্বার্ণ কোংর আফিসে কোধাধ্যক্ষের কাধ্য করেন। এক্ষণে 
অবপর গ্রহণ করিয়! ব্যবসার়-কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। 

দ্বিতার পুন্র ইন্দুশেখর পাল কিছুদিন চাকুরী করিয়া অল্পবর়সে 
কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার একটী পুভ্র বর্তমান । 

ততীর পুল ডাক্তার শশাশেখর পাল, এমবি মেডিকেল কলেজ 
হুইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃতিহের সহিত ডাক্তারী 
করিতেছেন । 

চতুর্থ পুত্র শ্রীবুক্ত অমৃতশেখর পাল ক.লকাতায় দ।লালী কাধ্য 
করিতেছেন । 


শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র পাল 


দ্বারিকানাথের দুই পুক্র ও চারি কন্ত1| জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্ত্র পাল বি, এল্‌ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর হুগলী 
জজ আদালতে ওকালতী করেন। হুগলীতে ওকালতী ব্যবসায়ের 
প্রথমাবস্থীয় তিনি বিশেষ স্থবিধা করিতে পারেন নাই। পরে 


চুচুড়ার পালবংশ ১২৯ 


তিনি কিছু কিছু উপাজ্জন করিতেন। দ্বারিকীনীথ এই সময়ে 
বাধ্য হইরা একানবন্তী পরিবার হইতে পুথক হন এবং গিরিশবাবুর 
যাহা! কিছু সঞ্চত অর্থ ছিল তৎসমস্তই গৃহনিম্মাণাদি কাধ্যে 
ব্যয় কগ্গিবা ফেলেন । অধিকন্তু তিনি এই জন্য খণগ্রান্ত হইয়; 
পড়েন। এ অবস্থাতেও তিনি ভ্রাতুগণের বায়ভার বহন করিতেন 
দবারিকানাথের মত এই ছিল যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতুগণকে লালনপালন ও 
সাহাব্য কর জ্যেষ্ঠ ভ্রীতার কর্তব্য; তিনি কর্তব্য কাধ্যই করিতেছেন, 
ভীহার পরিবারবগের ভাঁগো যাহা থাকে তাহাই হইবে । কিন্ত দুভাগ্য 
একাকী আসে না। একদিন দ্বারিকাঁবাবু হঠাত ট্মগাঁড়ী হইতে পড়ির' 
বান; তাহার পা এরূপ জখম হুইর1 যাঁর যে, তিনি আর চাকুরী করিতে 
পারিলেন না| সামান্ত ক্ষতিপুরণ লইয়া তিনি বাটাতে অবস্থান করিতে 
লীগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাহার স্ত্রীবিয়োগ হর। তীহার 
জ্যেচ্? কন্তা বিধবা হইয়াছিলেন; সেই কন্তার কোন সন্তানাদি না 
থাকায় তিনি পিতৃগৃহে থাকিরা পিভীর সেবা করিতে লাগিলেন! ইতি- 
মধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটায় দ্বারিকানাথ ণমুক্ত হইয়। পড়েন। 
সেই ঘটনখটি এই যে, গিরিশচন্র যখন ওকাঁলতী কারতেন তখন 
তাহাদের এক প্রতিবেশী এক খাতকের নিকট হইতে ২০ হাজার 
টাক আদায় করিবার জন্ট তীহাঁকে উকীল নিধুক্ত করেন। গিরিশবাব 
প্রায় ছুই মাসকাল লক্ষৌ সহরে অবস্থান করিয়া উক্ত টাকা আদার 
করেন। ফলে মহাঁজন তীহাকে যে পরিমাণ টাকা পা'রশ্রমিকম্বরূপ 
প্রদান করেন, তাহাতেই তাহার পিতার খণ-পরিশোধ হয়' 
দ্বারিকানাথ বাবু এইভাবেই খণমুক্ত হইয়া শেষ জীবনে অনেকটা শান্তি- 
লাভ করিরাছিলেন। 

অতঃপর ১৮৯১ খুষ্টান্ে গিরিশবাবু কটকে গিয়। উড়িয়া ভাঁষা 
শিক্ষা করিয়া তথায় ওকালতী আরম্ভ করেন। উত্তরোত্তর ওকালতী 

ও 


১৩০ বংশ-পরিচয় 


ব্যবসায়ে পপার হইতে থাকায় তিনি পিতার অনুমতিক্রমে 
পুলকলব্রসহ কটকে বাস করতে লীগিলেন। দ্বারিকানাথের নিকট 
তাহার ণ্যেষ্ঠা কন্তা ও কনিষ্ঠ পুজ্র আযুপ্ পূর্ণচন্ত্র পাল 
রাহলেন। পূর্ণচন্ত্র তখন লেখাপড়া শেষ করিরা কলিকাতায় চাকুর' 
করিতে, ছলেন। চারি বৎসরের মধ্যেই গিরিশবাবু কটকে হাড় 
পসার করিলেন। কিন্ত অধিক দিন কটকে অবস্থান করা তাহার পক্ষে 
সম্ভবপর হইল না। তীহাপ পিতৃব্য বৈকুগ্চনাথ পালের মুত্যু হওয়া 
[তনি *৯০১ খুষ্টান্দের গ্রথম হতে কলিকাতা হাইকোটে ওকালত 
করিতে আন্ত করিলেন। ত্র বংসর ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৫ বদর 
বরসে তাহার পিতার মুত্যু হয়। 


হাইকোটে তিন মতি অল্পদনের মধ্যে পসার কারা ফেলিলেন! 
কটকে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি থাক।র তিনি উড়িধ্যার প্রার সমস্ত 
মামলা মোকছমা চীলাইবাঁর ভাঁর প্রাপ্ত হইতেন । ফলে তাহার ক'ণকাতা 
ছাঁড়ির' অন্তত্র বাইবার সুবিধা না হওয়ার তিনি কলিকাতায় বাস! 
করিরা। সপারবারে বাস করিতে লীগিলেন। 


১৯১২ খুষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহুত হওয়ায় (বহার ও উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত 
প্রদেশে পঙ্গিণত হয় এবং ১৯৯৬ থুষ্টান্দে পাটনার একটি নূতন হাইকোট 
স্থপন করা হর | তখন বহার ও উড়িষ্যা দেশের সব মৌকন্দম' 
কলিকাতা হাইকোটে না আসির। পান! হাইকো্ে যাইতে লাগিল 
এবং কটকে একটি সাঁফিট হাইকোট গঠিত হইয়া তথীয় বিচার চলিতে 
লাগিল। এই নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে গিরিশবাবুর প্রায় সমস্ত মামলা 
মোকদ্দম। কটকেএ সার্কিট কোটে চলিয়া! গেল। তিনি মকেলদের অনুরোধে 
পুনরার কটকে গেলেন। সেখানে সার্কিট কোর্ট ছাড়া আরও অন্যান্ত 
কোটে তাহাকে মামলা চালাইতে হইত। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে 


আহার পু বা... পালার 
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টু'চুড়ার পালবংশ ১৩১ 


তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল । তিনি বাঁধা হইয়া কলিকাতায় প্রত্যগমন্‌ 
করিলেন এবং এখনও কলিকাতী। হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন । 


শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল 


গিরিশচন্ত্রের একমা পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনচন্ত্র পাল ১৯১৩ খুষ্টান্দে 
বিএল্‌ পাণ করেন। পর বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওঝালতী আবম্ক করেন। ঠিনি উদ্দ, ও ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ | 
বি-এ পড়িবার সময় তিনি ফাসী সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

স্বগীয় রাজা বৃষ্তদীঁস লহ! মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুর কুমার শ্রীযুক্ত 
বুন্দীবনচন্দ্র লাহ। মহী*র়ের একমাত্র কন্তার সহিত নলিনচন্দ্রের 
বিবাহ হয়। নলিনচন্ত্রের ছুই পুক্র। 

নলিনচন্দ্র ওকালতী ব্যবসায়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। 
নি কলিকাতা ওরিয়েন্টেল প্রেস নামক শুবিখ্াাত ছাঁপাখানার 
স্ত্ভতাধিকারী । ১৯৯২ খুষ্টাবে এই ছাপাখানা স্বাপিত হয়। এই 
ছা পাখনা হইতে স্থপ্রসিদ্ধ [0171 17015101162] 09171115, গ্কত, 
স্বর্ণবণিক সমাচার শ্রভৃতি সাময়িক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হইতেছে | 

১৯২৭ পৃষ্টীব্দ হইতে নলিল্চন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর 
আছেন। এতদ্যতীত তিনি নিয়লিখিত প্রতিষ্ঠীনগুতির সহিত 
বিশেষভাবে সংশ্লি্_ 

১1 কলিকাতা হেণমিওপ্যাথিক হাসপাতাল । 

২। রামকৃষ্ সঙ্ঘ | 

৩। বিগ্ভাসীগর বাণীভবন | 

৪ | রামমোহন লাইব্রেরী । 


১৩২ বংশ-পরিচর 


৫| কাপলকাতার কর্পোরেশনের মোটর ডাইভাঁগন্‌ ইউনিয়ন 
( সভাপতি )। 

নলিনচন্্র মমাথিক প্ররৃতিণম্পন ৪ সন্বজনাপ্রন | শাহ্ার চরিত্রে 
« ব্যবহারে ধঘকলেই মুদ্ধ। অবপর সময়ে তিনি মধ্যে নধ্োে সাহিহা- 
5স্চাও কারখা থাকেন। তাহার রচিত কোন কোন প্রবন্ধ তাহাদের 
জাতীয় পান্রক। '“ম্ুবর্-বণিক লনাচারে” প্রকাশিত হইনাছে। 

ভাহার ম্যান শিক্ষত, সন্বগুণপন্পনন ও জদণধান্‌ পাক্তর নিকটে 
দেশ ও জাতি অনেক মাখা করে। তান বনুমান পালং পি শের 
গৌরবস্বকপ । 
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৪ পা নঞগ্গেক্রিনাণ গঙ্গিপা প্যায় বাছুন 


৯4 


রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বাহাতুর 


গায় এক শতীৰ্ী পুব্রে নদীয়া জেলায় চন্রুদ্বীপের (চাকদভের ) 
নকট মনসাপোঁত। গ্রামে স্ব্গার ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বাঁস করিতেন! 
তীহার আদিনিবাস ব্ধমান জেলার বাগনাপাড়ার নিকট একটা 
বরাঙ্গণগ্রধান গ্রামে । শশ্বরচন্দ্র মনসীপোতায় বিবাহ করিয়া! অধিকাংশ 
সময় সেই স্থানেই থাঁকিতেন। তিনি বেগের গাঙ্গুলী এবং হরিরাম 
গান্্লীর সন্তান। একশত বৎসর পুর্বে এরূপ কুলীন ব্রাহ্মণ বে 
কেবলমাত্র একটী বিবাহ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন ইহা ধারণ করা যায় 
না| লশ্বরচন্ত্রও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। বালি, রাণাঘাট 
পড়তি নানা স্থানে তিনি আরও দশটা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার 
আক্ষেপ ছিল--আর একটা বিবাহ করিয়! দ্বাদশটা পূর্ণ করিলে বৎসরে 
একমাস করিয়া প্রত্যেক শ্বশুরালয়ে জামাই-আদরে কাটাইতে 
পারিতেন। 


সমৃদ্ধিশালী রাঁণাঘাটে বন্দোপাধ্যায়-বংশ বিশেষ মন্্রান্ত ছিলেন। 
এই বংশে রামকুমার, প্রাণহরি ও মধুহদন বন্দ্যোপাধ্যায় তিন সহোদর 
ভ্রাতা বিশেষ সম্মানশীলী ও তৎকালীন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি । ঈশ্বরচন্তু 
হহাদিগের সহোদরা চণ্ডীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সাধবী রমণী 
পতির আদরে বঞ্চিতা না হইলেও কখন শ্বশুর-গৃহে বাস করিয়াছেন বলিয়া 
শুনা যায় নাই। চিরকাল ভ্রাতাদের সংসারে থাঁকিতেন এবং তাহাই 
নিজের সংসার মনে করিতেন। ত্রীতাগণও খ্যাতনাম। কুলীনের হস্তে 


১৩৪ বংশ-পরিচয় 


ভগিনীকে সমর্পণ করিয়া 'সপনাদিগকে গৌরবান্ধিত নে করিতেন এবং 
এরূপ স্রেহমরী ভাগনী তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরীলয়ে বাস 
করিবেন, ই তীহাদের অনভিপ্রেত হিল। নশ্বরচন্ত্র গ্তালকদিগের 
নিকট যথেষ্ট সম্মান ও যত্ব পাইতেন। ১৮১৭ ্রীষ্টান্দে ঈশ্বরচন্দ্রের রসে 
ও চণ্তীদেবীর গডে একটা পুক্রপগ্তীন হয়| সগ্চোজাত শিশুর তেজোপূর্ণ 
দুখশ্রী দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলির়াছিলেন, এই পুন্র অসাধারণ 
ধীশক্তিসম্পন্ন স্বনামধন্ত পুণ্ষ হইবে। দুঃখের বিষ, চণ্তীদেবী এই 
অলোকসীমান্ত পুক্রমুখ-দর্শনের আনন্দ অতি অন্নদিন ভোগ করিরা- 
ছিলেন । বালবিধব। তশিনী ব্রদ্ধময়ীর হস্তে শিশুপুলরকে অপণ করিয়া 
তিনি অন্ুদিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। শিশু রামলাল 
মীতুলালয়ে মাসামাতার দ্বার! লালিত-পালিত হন। পিতা ঈপ্বর5ন্দ্ব 
মধ্যে যধ্যে তাহাকে দেখিতে আমিতেন। মাসীমাতার যদ্বে বীমলাল 
পঠদ্দশার জানিতে পারেন নাই, তিনি শৈশবে মাতৃহীন। পিতার 'বণেষ 
সাহাধ্য না পাইলেও মাঁতুলগণ হার কোন অভাব কখন রাখেন 
নাই। পিতা মধ্যে মধ্যে ভীহাকে মনপাপোতায় লইর়। যাইতেন এবং 
অপুত্র £ বিমাত। সপত্বীপুত্রের প্রতি অপাধারণ স্েখনরী হইলেও বালক 
রামলাল মাসীমীতাকে ছাঁড়ির। ছুই এক দিনের বেশী সেখানে থাঁকিতে 
পারিতেন ন1। 

স্তানীয় বিগ্ভালয়ে রামলাল অতি যত্তের সিত লেখাপড়া করিতেন । 
উহার প্রক্কতি নিরীহ ছিল; তিনি সহপাঠাদের সহিত কখন 
কোন্সপ কলহ করিতেন ন।। তাহার এক সহপাঠী কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট 
মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী শিক্ষা করিতে আমেন। তিনিও সেই সঙ্গে 
মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। ছুঃখের বিষয়, দৈব-ছুর্কপাকে তিনি 
ডাক্তারী পরীক্ষা শেষ করিতে পারেন নাই। হঠাঁৎ শ্রাহাঁর মধ্যম 
মীতুল প্রাণহরি বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষাঘা তরোগাক্রান্ত হইর! অবণান্ধ হইবা 


রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাছুর ১৩৫ 


পড়েন। এই অবস্থায় কলিকাতায় ডাক্তারী শিক্ষার ব্যয় সম্কুলন কর' 
রামলালের পক্ষে অসম্ভব হইল। অধিকন্ত পীড়িত মাতুলের শুশ্রষার 
জন্ত তীহার বাঙী থাকা নিতান্ত আবগ্তক | মধ্যম মাতুল বিবাহিত 
ছিলেন। বৃদ্ধ৷ ভগিনী ব্রহ্মমরী দ্বারা সুশৃঙ্খলে তীহার সেবা হওয়া 
সম্ভব নহে । অগত্যা রামলালকে বাডী ফিরিতে হইল। তিনি 
মাতুল ও মাসীমাতীর কষ্ট দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং 
মনে মনে টির করিলেন, তাহার ভবিষ্যৎ যতই তি'মরাচ্ছন্ন হউক, 
তিনি মাতুলকে ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন নী। প্রাণহরি 
এইপ্রক্কীর শয্যাশীরী অবায় প্রার ২০ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং এই 
দীর্ঘকাল রামলাল একদিনের জঙন্তও তাহার সেবার ক্রটা করেন নাই । 
ণযা] হইতে উঠিবার বা হস্তাদ অঙ্গ চালন1 করার শক্তি প্রাণহরির ছিল 
না; তথা ,প ভাগিনেয়ের যত্বে তিনি কৌন অভাব অনুভব করেন নাই। 
লোকে আশ্ধ্য হইত, দিনের পর 'দন, মাসের পর মাস, বৎসরের 
পব বৎসর যাইতেছে, এবপ ঘ-ডর কাটার সভার শ্য়িগিতভাবে শুশ্রুষা, 
অপরিণতবয়স্ক সুবকের দ্বারা কি প্রকারে সম্ভব হইত ! 

মাতুলগণ নিকটবন্তী উলাগ্রামে অন্নবয়সে রামলীলের বিবাহ 
দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষর, বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই তাহার স্্রী- 
বিয়োগ হর। এই ঘটন।র কয়েক মাস পরে রাঁণাঘাটের সংলগ্ন হিজুলী 
গ্রামে 'প্রাতঃস্মরণীয়। মহারাণী স্বর্ণময়ীর অন্ততম বিশ্বস্ত কম্মচারী প্রাণহরি 
মুখোপাধায়ের তৎকালীন একমাত্র কন্ত। এবং নদীয়া জেলার 
স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ও রাণাঘাট টোলের প্রধান অধাপক স্বর্গীয় সর্কেশ্বর 
্ঠায়ালঙ্কারের দৌহিত্রী শ্রীমতী শণামুখী দেবীর সহিত র।মলালের দ্বিতীর 
পক্ষে বিবাহ হয় । শশামুখী যেমন উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহার মনও সেইঞ্প উদার ছিল। তিনি স্বামগুহে আসিরা দেখিলেন 
তাহার স্বামী সর্বক্ষণই পীড়িত মাতুলের সেবায় ব্যস্ত থাকেন ; অন্ঠ 


১১৬ ংশ-পরিচয় 


কোন কার্যের জন্ত তাহার বিন্দুমীত্র অবলর নীই। এমন কি? নিয়মিত 
সময়ে আহার বা বিশ্রামের অবকাঁশ হয় নাঁ। সেইজন্য ছিনি প্রথম 
প্রথম স্বামীর সাহায্যে নিযুক্ত হইলেন । কিন্ত আকাঙ্জান্ুযায়ী সাহায্য 
করা তীহাঁর পক্ষে সম্ভব হইল নী। কারণ মামাশ্বশুরের গৃহে প্রবেশ 
করা, এমন কি তীহার স্পশিত দ্রব্যে হাত দেওয়াও তখনকার সমীঙ্গ- 
প্রথার বিরোধী । অগত্যা সামাজিক প্রথার কোন প্রকার অবমানন। 
না করিয়া মাতুলের সেবা-কার্ধো বতটুকু সীহাধা করা সম্ভব হইত 
তনি শাহাই করিতেন । মামাশ্বশুরদিগের বৃহৎ সংসার; অতিথি- 
অভ্যাগত প্রর্তদিনই আছে । এই সংসারের রন্গনকার্যের ভার 
শশীমুখী গ্রহণ করিলেন। ম্মন্তান্ত গৃহস্থালী কার্ধাও তাহাকে করিতে 
হইত | তিনি থাকিতে স্বামীর মামী ব। মাসী সংসারের কাধ্য করিবেন 
ইহ? নববপূর চক্ষে বিসদূশ বলিয়া মনে হইত। সকলের নিষেধ সত্বেও 
ত্তিনি অতি প্রত্যুষে গৃহস্থালী কাধ্য সমাপন করিয়া রন্ধনশীলায় প্রবেশ 
করিতেন । 

এদিকে রামলাল তাহার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবন কি উপায়ে 
চলিবে-_ সেই বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । অবিবাহিত 
পীড়িত মাতুল তীহাঁকে বাড়ীর অংশটুকু দিতে পারেন। অপর দুই 
মীতুল বিবাহিত এবং তাহারা এ বাড়ীতে আপনাদের আবশ্তকমত 
গৃহাদি নিন্দাণ করিয়াছেন। প্রাণহরি স্বীয় কত বৈঠকখাঁনা গুহের 
এক অংশে বাস করিতেন; তাহার অপর গৃহাদি নিম্মীণের কোন 
প্রয়োজন ছিল না। একটা গৃহের অংশমাত্র লইয়। কি প্রকারে চলিবে 
এবং পরিবার ভরণ-পোঁষণ কি উপায়ে হইবে_এই সকল চিন্তা যুবক 
রাঁমলালকে অস্থির করিয়। ভুলিল | অপর দিকে মাতুলকে ত্যাগ করিয়া 
অর্থোপার্জনের জন্ত স্থানান্তরে যাওয়া তীহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই 
ভাবে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, ভাক্তারীতে তীহার যে 
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শিক্ষা হইয়াছে এবং এতদিন বাভীতে চেষ্টা করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছেন তাহাতে পীড়িত মাতুলের শুশ্রষার ক্রটী ন' করিয়াও 
ত্তিনি রাণাঘাটেই পরিবার প্রতিপালনোঁপযোগী অর্থার্জন করিতে 
পারিবেন । মাতুলদিগের অনুমতি লইয়া! তিনি অবিলম্বে প্রথম পক্ষের 
দ্ী-পরিতাক্ত অলঙ্গারাদি বিক্রয় করিয়। বাড়ীতে একটী ডাক্তারখানা 
স্তাপন করতঃ চিকিৎসা ব্যবসণ আরম্ভ করিলেন | তীহার ডাক্তারখানাই 
রাণাঘাঁটের প্রথম এলোপ্যাথিক ডিম্পেনপারি। তীহার ধীর প্রকৃতি, 
রোগ-নির্ণয়ের অদ্ভূত ক্ষমতা ও ওঁষধ-নির্ববাচনের অপূর্ব পারদশিতাঁর 
জন্ত অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট পদার হইল | পাঁছে মীতুলের কোন 
'মসুবিধা হয় বা তাহার সেবার ক্রটী হয়--এই আশঙ্কায় তিনি অনেক 
সময় বেশী রোগীর চিকিৎস'-ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন না এবং 
এই কারণে মফঃস্বলের রোগী তিনি প্রায়ই ত্যাগ করিতেন। এই 
সকল প্রতিবন্ধক সব্ধেও দিন দিন তীহাঁর পসার ও অর্থোপাজ্জন বাডিতে 
লাগিল। ১৮৭৩ খষ্টান্দে তীহার একটা পুলসস্তান হয়। এই পুত্র 
'রাঁয় বাহাঁছর' উপাধিতে ভূষিত শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । এই 
সময় রামলাল মধ্যম মাতুল-প্রদত্ত জমিতে স্বীয় পরিবারের বাঁসৌপযোগী 
একটী অট্রালিক। নির্মাণ করেন । 

কিছু দিন পরে মধ্যম মাতুল 'প্রাণহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহুলোক 
নাগ করেন। তীহার পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য বুষৌৎসর্গ শ্রাদ্ধ, 
ব্রাঙ্গণভোজন, অধ্যাপক নিমন্ত্রণ, দরিদ্র-সেবা ইত্যাদিতে রামলাল 
মনেক অর্থব্যয় করেন এবং মহাঁসমারোহে এই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়। মীতুলের সেবার জন্ত তিনি যে সময় নিযুক্ত থাকিতেন এখন 
হইতে সে সময় তিনি চিকিৎসা-ব্যবসাঁয়ে নিয়োজিত করিলেন এবং 
িস্পেনসাঁরির অনেক উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন । তীহাঁর অসাধারণ 
অধ্যবসায় হিল। টিংচাঁর প্রভৃতি অনেক এঁধধ তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত 


১৩৮ বংশ-পরিচয় 


করিতেন এবং সেজন্ত মুল্যবান যগ্ত্রারদি আনাইয়াছিলেন । তিনি 
বলিতেন, তাহার স্বহস্ত প্রস্তুত ওষধ বিলাত হইতে আনীত ওষধ অপেক্ষা 
আশুফলপ্রদ। তিনি অবস্থান্ুসারে দরিদ্রগণকে বিনামুল্যে চিকিৎস' 
করিতেন ! নতুব। স্বেচ্ছায় যে বাহ! দিত তাহাঁতেই সন্তোষ প্রকাশ 
করিতেন। আবশ্তক হইলে পথ্য।দি পধ্যন্ত নিজে দিতেন। তাহার 
কর্ম্মচা রগণ বিনামূলো ওধধার্দি বিতপণ করিতে বিরক্তি প্রকাশ কাঁরলে 
তিনি তাহাদগকে বলিতেন--“ইহার মুল্য নারায়ণ অপরের হাতে 
পাঠাইবেন_-তোমরা ব্যস্ত হইও ন11, 

রামলাল নানাপ্রকার দেশহিতকর কাধ্যে সর্বদাই সহায়তা 
করিতেন। [তিনি রাণাঘাটের মিত্রসভার অন্যতম অনুষ্ঠাতা। এই 
সভা হইতে স্থানীর অনেক ছুঃগ্ক পরিবারকে মাসিক সাহায্য করা হর, 
সহায়হীন বালকগণের বি্ভাশিক্ষার্থে বৃত্তি দেওর়। হয়» অসহায় হুগ্র 
বিধবা ও 'অধম ব্যক্তিবর্গের জন্ত মাসিক বৃত্তি ও চাঁউল দান করা 
হয়| তিনি গভর্ণমেন্ট-মনোনীত মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন 
এবং সহরের উন্নতি-পাধনে ও ন্বাস্থ্য-রক্ষার্থ সহীরত1 করিতেন। তাহার 
সময়ে শ্রাতঃশ্মরণীয় জমিদার নুরেন্ত্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের 
আহ্বানে বড়লাট লর্ড রিপণ রাণাঘাটে আসেন এবং মিউনিসিপাল 
কমিশনারগণের সহিত পরিচিত হন। জগদ্ধাত্রী পুজা এবং সাবিত্রী ও 
অন্তান্ত ব্রতোপলক্ষে তিনি প্র ত বংসর অনেক টাক1ব্যয় করিতেন 
রাণাঘাট ভষ্টাচাধ্য-পল্লাতে অত্যন্ত জলকষ্ট ছিল । তিনি তথাএ এক 
খণ্ড জমি খরিদ করিয়! একটা বৃহৎ ইন্দার! [নম্মীণ করিয়া দিরাছেন 
এবং তাহ? স্বীয় সহধর্মিণী পতিব্রতা পশীমুখী দেবীর দ্বার! শাস্ত্রীয় বিধানে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্ত দান করিয়াছেন। এই 
ডিপলক্ষে অধ্যাপক-নিমন্ত্রণ,ব্রক্ণ-ভোজন ও দরিদ্র-নারায়ণ-সেবায় অনেক 
অর্থব্যএ হয় । এই ইম্দারা এখনও সাঁধারণে ব্যবহার করিতেছেন । 
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প্রতি বৎসর রাসবাত্রীর সমর অদ্বৈত মহাপ্রভুর লীলাস্থল শ্রীধাম 
শান্তিপুরে বহুসহস্র লোকের সমাগম হয়। তখন শান্তিপুর বাওয়ার 
জন্য রেলওরে লাইন হয় নাই। পূর্ব বঙ্গ, উত্তর বর্গ, শ্রীহট্ট, আসাম 
স্ঁভি স্থানের শান্থিপুর-যাত্রী লৌক রাণাঘাট ষ্টেশনে নামিতেন 
এবং দেখান হইতে পদব্রজে দশ মাইল পথ ষাঁইয়। শাস্তিপুরে 
উপস্থিত হইতেন | এই সকল যাত্রী প্রায়ই রাঁণাঘাঁটে 
একদিন অপেক্ষা করিতেন এবং ফিরিবার সময় টেণে 
স্টনাভাববশতঃ ছুই তিন দিন অপেক্ষা করিতে বাধা হইতেন। 
রামলাল তাহার বহির্বাটা ও সাগান-বাঁড়ীতে এইসকল লোককে 
স্ঠান দিতেন, পীড়িতগণের চিকিৎস। করিতেন এবং তীর্থ-দর্শনে আসরা 
অপরের অন্নগ্রহণে ষীহাদের বাধ! ছিল ন। তাহাদিগের সেবার ব্যবস্থা 
করিতেন । 
বিশিষ্ট কুলীনবংশে জন্মগ্রহণ করায় তিনি রাণাঘাট ত্রাঙ্গণ-নমাজে 
শীর্ষগ্বীন অধিকাঁর করিরাড্িলেন। কিন্তু কৌলীন্তা-মর্ধযাদ রক্ষার জন্ট 
তিনি সাধারণ লোকের ন্তায় সন্কীর্ণমনা ছিলেন না। রাঁণাঁঘাটের 
জনৈক সন্ত্রান্ত ব্রাহ্গণ ভাগলপুর-নিবাসী বিলীত-প্রত্যাগত কোন 
খাতনাম। আত্মীয়ের সংসারে অনেকদিন বাম করেন। পরে :তনি 
রাঁণীঘাটে আপিলে ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে সমাজছ্যুত করিতে বদ্ধপরিকর 
ক্রন। তখন বিলাত-ফেরতের সংল্পর্শের জন্ত সমাজের কঠোর শাসন ছিল। 
বিপদ ভদ্রলোক উদারচেত1 রামলালের সহায়তা লওয়ায় তিনি সর্বগ্রে 
তাহার বাঁড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। তাহাকে দীয়মুত্ত করেন। এই 
প্রকার উদারতার অনেক নিদর্শন তাহার চরিত্রে পাওয়া 
ঘায়। 
চুয়াডাঙ্গীর সন্নিকট কোন এক পল্লীগ্রীমের একটা রোগক্রিষ্ট নীচজাতীয় 
লোক একদিন সপরিবারে ক্ামলালবাবুর দ্বারে উপহ্থিত হয়। 


১৪০ বংণ্-পারচয় 


ভৃত্য সংবাদ দিলে রামলালবাবু শ্বয়ং আসির। দেখিলেন, লোকটা আশ 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । তাহার সাধবী স্ত্রী সজলনর়নে বলিল যে, 
তাহার স্বামী বহুদিন হইতে দুরারোগ্য রোগে ত্বগিতেছে | দৈবান্ুগ্রহ 
না হইলে জীবনের আর কোন আশা নাঁই দেখিয়া! সে তাহার কঙ্কালসার 
স্বামীকে লইর ৬ তারকেশ্বরের দ্বারে হত্য। দিয়া জানিয়শছে রামলাল 
বাবুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাঁদ খাওয়াইলে তাহার স্বামী রোগমুক্ত হইবে । 
আশ্র্্য বিশ্বাস দেখিয়। সকলে অবাক হইলেন । যাহা হউক, রামলাল 
সকলের নিষেধ অগ্রান্হ করিরা মরণোন্মুখ সেই রোগীকে সম্বীক তাহার 
বাড়ীতে স্থান দিলেন এবং সধত্বে ভাহাদের বাসনা পুর্ণ করিলেন । 
আশ্চর্যের বিষয়, ৬ তাঁরকনাঁথের কৃপায় এক সপ্তাহের মধ্যে এই 
মরণাপন্ন রোগী সবল শরীরে বাড়ী ফিরিয়! গেল। সে রাজমিন্্ীর 
কাধ করিত এবং এই ঘটনার পুর্বে তাহারা আর কখন রাণাঘাটে 
আসে নাই | ছু মাঁস পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া সে তাহার 
জীবনদাতা রামলালবাবুর বাড়ী ও তাহার জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে 
একাদিক্রমে প্রায় এক বৎসর কাল রাণাথাটে রাজমিক্ীর কার্ধ্য করে 
এবং তাঁহার পরও মধ্যে মধ্যে তাহার জীবনদাতার প্রসাদের জন্ত 
আসিত। 

রামলালের প্রগাঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল। তাহার এক মাতুলানীর 
আগছ্কৃত্যে তাহার পুক্র তিলকাঞ্চন শ্রীদ্ধেদ ব্যবস্থা করেন। বৃদ্ধা 
মাতুলানীর পারলৌকিক ক্রি! অসম্পূর্ণ হইবে__ইহা রামলালের অসহা। 
তিনি বথারীতি বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ও দরিদ্র-সেবার জন্ত অতিরিক্ত ব্যরভাঁর 
বহন কারয়। সেইরূপ ব্যবস্থা করেন । 

রামলালের মাতৃলের জনৈক বন্ধু তাহার নিকট হইতে হ্যাগনোটে 
কিছু টাকা কর্জ করেন। পরে কোন লোকের প্ররোচনায় এই দেন: 
ও হ্াঁগুনোট সমস্তই অস্বীকার করেন। অনন্তোপায় হইয়1 রামলালকে 
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আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বিচারের পুর্ববদিন জয়লাভের 
আশায় উক্ত বন্ধু তাহার কুল-পুরোহিতের দ্বারা একটা বিরাট স্বস্ত্যয়নের 
আয়োজন করেন। স্বস্ত্যরন শেষ হইলে পুরোহিতমহাশয়কে ফল 
জিজ্ঞীসা করিলে তিনি বলেন, “যতো ধর্মস্ততো! জয়ঃ”। উহাতে 
ভদ্রলোক মহাক্রুদ্ধ হইয়া চিরদিনের জন্ঠ তাহাকে পৌরোহিত্য হইতে 
বিদার দেন। এই ঘটনা রামলালের কর্ণগোচর হইলে তিনি পুরোহিত 
নহাশয়ের অবমাননায় আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাহার 
ক্ষতি পুরণের জন্ত বরাবর সাহায্য করিতেন। তাহার পুল্রগণও 
রাঁমলালবাবুর নিকট অনেকদিন এইরূপ সাহাষ্য পাইয়াছেন।। বলা 
বাঁছল্য, বিচীর-ফলে পুরোহিত মহাশয়ের বাক্য সফল হয় এবং ধর্মেই 
জয় হয়। 

রামলাল ও তাহার পত্রী উভয়েরই ইচ্ছা! তাহাদের একমাত্র পুল্র 
নগেন্রনাথের বিবাহ অল্প বরসে দিবেন। উপনয়নের অল্নদিন পরেই 
শান্তিপুর-নিবাসী স্বনামখ্যাঁত সীতানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জোষ্ঠা কন্টা 
শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবীর সহিত নগেন্্রনাথের বিবাহ হয়। সীতানাণ 
শান্তিপুর রামনগরপাড়ার একজন বন্ধিঞ্টণ লোক ছিলেন। তিনি 
্যবসাঁয়ে অনেক উন্নতি করেন। তখনকার কালে তিনি বড়লোক 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বৃহৎ অট্রালিকা, তৎসংলগ্ন নিজের স্থাপিত 
স্থন্দর শিবমন্দির, পুষ্পোগ্ভান ইত্যাদিতে তাহার বাড়ী সুশোভিত ছিল । 
দৌল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত এবং কাড়ীতে 
অন্তান্ট বিগ্রহের নিতাসেবা হইত । বিবাহের কিছু দিন পরে বিশ্বেশ্বরী 
দেবী খন প্রথম শ্বশুরালয়ে আসেন, সেই বৎসর রামলালবাবু কয়েক 


সহ শিশি:কুইনাইন্‌ খরিদ করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার দর 
প্রায় ছয়গুণ হওয়ার তিনি যথেষ্ট লাভবান হন। তিনি সর্বদা বলিতেন, 
তীহার সুলক্ষণা পুক্রবধূকে গৃহে আনায় তাহার সংসারে লক্ষী অবতীর্ণ 
হইলেন। 


১৪২ বংশ-পব5 


অন্ন বয়সে বিবাহ দেওয়ায় অনেকেই মনে করিয়াছিলেন নগেন্দর- 
নাথের লেখাপড়ার হান হইবে । কিন্ত রামলালববু তাহার পুলের 
স্থুশিক্ষার জন্য এপ সুন্দর বন্দোবস্ত করেন যে, এই আশঙ্কা অমূলক 
বলিয়া এতিপন্ন হইতে বিলম্ব হয় নাই তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় খ্যাতির 
সহি 5 উত্তীর্ণ হইতেন। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া তিনি অবসরমত 
অন্ত পুস্তক যত্বের সহিত পড়িতেন) নদীঘ! জেলা হইতে প্রকাশিত 
“নবনলিনী” নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় প্রতিমাসে শব, 
লিখিতেন | তিনি স্থানীয় ১০:১১ ১৯৭৭০০1:00।এর সহকারা 
সম্পাদক ছিলেন। তাহাগ চেষ্টার “শু ভঙ্গরী মভা” নামে ছাত্রদিগেন্ 
একটা [9৩080170100 হয় এবং তিনি হাভার সম্পাদক ছিলেন । 
নগেন্্রনাথ শিক্ষক ওছাত্র সকলেরই প্রির ছিলেন। তিনি যখন রিপণ 
কলেজে পড়িতেন তখন ভারতের অদ্বিতীর মহাপুরুষ স্থরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হন । সুরেন্্নাথ তাহাকে 
এএ ন্েহ করিতেন যে, অনেকবার মণিরামপুরে স্বীর বাটাতে আহ্বান 
করেন। 

নগেন্দ্রনাথের কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়িবাহ 
ইচ্ছ। ছিল । কিন্তু স্বীয় ব্যবসাঁরের অন্নুবিধ। ও কষ্ট শ্মরণ করিন। পিতা 
রামলাল ইহাতে মত দেন নাই। এই সন তাহার ভূতপুর্বব হেড, 
মাষ্টারের অনুরোধে নগেন্দ্রনাথ স্থানীগ বিগ্তালরের জনৈক অনুপস্থিত 
শিক্ষকের স্থানে কয়েক মান কার্য করিতে নিধুক্ত হন। পরে তিশি 
কিছুদিন ডাক বিভাগে কাঁধ্য করিয়াছিদ্রেন। কিন্তু পোষ্ট অফিসের 
কার্যে প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করিছে হর শুনিয়া শণীমুখী এই কার্যে 
বেশী দিন পুক্রকে থাকিতে দেন নাই । রামলালবাবু তাহার জনৈক ডাক্তার 
বন্ধর সাহায্যে নগেন্দ্রনাথকে ১৮৯২ খুষ্টান্দে পোর্ট কমিসনার অফিসে 
কেরাণীর কার্য নিযুক্ত করেন এবং প্রতিদিন রাঁণাঘট হইতে অফিসে 
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যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কলিকাঁত। হইতে রাণাঘাট *৬ মাইল দূর 
এবং সে সময ট্রেণের সংখ্যাও কম ছিল। তথাপি পিতামাতা তাহাদের 
একমাত্র পুত্রকে চক্ষের আড়ালে রাখিতে কষ্ট বোধ করিতেন বলিয়া 
নগেন্দ্রনাথ ১৬ বৎসর কাল বাড়ী হইতে যাতীয়।ত করিয়াছিলেন । 
তিনিই বাঁণাঘাঁট হইতে সব্বপ্রথন্ দৈনিক প্যাসেঞ্জার ছিলেন। যদিও 
এতদূর হইতে নান! অন্গুবিধা ভোগ করিয়া যাইতে হইত, তথাপি 
'অফিসের কার্যে নগেন্দনাথের কোন ক্রটী ব শৈথিলা কেহ কখনও লক্ষ্য 
করেন নাই। তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অধ্যবসার, একাগ্রতা ও 
ন্লশিক্ষা গুণে অফিসের সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। তত্রত্য সর্বপ্রধান 
বাঙ্গালী কম্মচারী স্বগীয় গিরিশচন্দ্র মিত্র নগেন্দ্রনাথকে স্বীর পুঞ্জের 
শ্ঠায় ন্নেহ করিছেন এবং তাহার যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার উপর এত 
বিশ্বী ছিল যে, তাহার স্বাক্ষর দেখিলে তিনি সে কীর্ধা পুনরায় দেখা 
আবপ্তক মনে করিতেন না। ইহাতে কোন লোক হিংশাপরারণ 
হইয়া একদিন নগেন্দ্রনাথের কাধ্যে দোষ দেখাইয়া সাহেবের নিকট 
অভিবোগ করেন। উত্তরে সাহেব বলিয়াছিলেন, “191৮ ৮০0৮. ০029 
(6) 0611 10075 20901015 85217)50 10110, ১০৭ 02005519521 11 
11011] 0070 05691919115 590 %/111102 £2001750 009 ৮৮015 
(11105119111) এইরূপে প্রায় প্রতি বৎসর নগেন্দ্রনাথের পদোননতি হইতে 
লাগল । পুল্রের অবাঁধ উন্নতির প্থ প্রশস্ত দেখিয়। রামলালবাবু ক্রষে 
নিশ্চন্ত ননে স্বীয় কন্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সন্ত্রীক নান! 
নীর্থ-পর্যটন এবং স্থানীয় খ্যাতনাম1 পগ্ডিতগণ দ্বারা প্রতি দন নিজগৃহে 
ধর্মশান্ত্র আলোচনা, দরিদ্রের সেবা! ইত্যাদি সৎকার্যে পরমানন্দে দিন- 
পাত করিতেন। ১৯০* খষ্টান্দের জানুয়ারী মানে রামলাল হশ্বরের 
নাম স্মরণ করিতে করিতে ন্বর্গারোহণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর দেখা 
গিরাছিল:তাহার ছুইখানি হস্ত বক্ষগ্থলে জপের অবস্থায় রক্ষিত আছে। 


১৪৪ ংশ-পরিচয় 


পিতার পীড়ার অবস্থা! ভাল নহে বুঝিয় নগেন্দ্রনীথ পূর্ববেই অফিস হইতে 
ছটী লইয়াছিলেন। ৮ বৎসরের মধ্যে এই তাহার প্রথম ছুটী। পিতার 
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া নগেন্দ্রনাথ যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন 
মাতার বৈধব্য-বেশ দেখিয়া শোকে অধীর হন। কিন্ত বুদ্ধিমতী মাত? 
সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া সাত্বনা-বাক্যে তাহার সম্মুখে কি কঠোর 
কর্তবা আছে বুঝাইর1 দিলে তিনি এরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করেন যে, 
নিরম-ভঙ্গের দিন বুষোন্তোলনের পুর্বে আর কেহ তাহার চক্ষে একবিন্দু 
অশ্রু বা কোনরূপ ব্যাকুলতা দেখিতে পান নাই। 

রামলাল বড়লোক না হইলেও নিঃস্ব ছিলেন না এবং তীহার 
একমাত্র পুলকে কোন প্রকার দায়গ্রস্ত করিয়া যান নাই। তীহার 
পরিত্যক্ত খিষয়-সম্পত্তি মাতার হস্তে স্তন্ত করিয়া! নগেন্দ্রনাথ পুনরায় 
আফিপের কাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন । পূর্বের স্ায় প্রতি মাসে 
মাহিন!র টাকা মায়ের হাতে দিতেন এবং তাহার অজ্ঞাতে বা বিনা। 
অনুমতিতে কোন ব্যয় করিতেন না। পিতার দেওয় বৃত্তিগুলি যথাসম্ভব 
অক্ষুপ্র রাখিরাছিলেন। 

অফিসের প্রধান কন্মচারী উক্ত গিরিশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পেন্সন 
লওয়ার পর নগেন্জরনাথের উপর অনেক গুরুভার ন্যস্ত হুইল; 
অমানুষিক পরিশ্রম-সহকারে ও স্বীয় তীক্ষবুদ্ধিবলে তিনি সুনাম ও 
যশের সহিত সমস্ত কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। আজ যে 
কাধ্য সমাধা হওয়া সম্ভব তিনি কখন ত্তাহ! পরদিনের জন্ত রাখিতেন 
না। এইগজন্ত তাহার অনেক সময় টেণে বাড়ী ফিরিতে রাশ্রি ১২টা 
বাজিয়া যাইত | এইভাবে প্রায় ১৬ বৎসর কাল নিত্য যাতায়াতের 
পর ১৯০৮ খৃষ্টাবে নগেন্্রনাথ কলিকাতায় বাসা করিতে বাধ্য 
হইলেন। এজন্য পোর্ট কমিসনারগণ তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়! বাঁড়া 
ভাড়ার অতিরিক্ত ব্যয় পুরণ করিয়! দেন। 


রায় শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধাণয় বাহাদুর ১৪৫ 


নগেন্্রনাথের পারদশিতা অসাধারণ ছিল। একদিন তীহাকে 
অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় কলিকাতী বন্দরের একটা সংক্ষিপ্ত 
'ববরণ নিজের ম্মরণশক্তি হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লিখির 
(ওয় র জন্য আদেশ হর। তীহার বিবরণ এত স্বন্দর হইয়াছিল 
যে, তাহাই বিলাত হইতে ফেরি সাভিস টাইম টেবলের সহিত মুদ্রিত 
করিয়া বিক্রয় করা হয় । 

পো” কমিশনাসের খিদিরপুর ডকের জল আদিগঙ্গা হইতে 
সরবরাহ হখ। গঙ্গা হইতে জল লইলে প'ল পড়িয়া ডকের সমুহ 
ক্ষতি হয়) সুতরাং বহুদিন হইতে এই বন্দোবস্ত চলিয়া আসিতেছে । 
মাঁদিগঙ্গী খাস গবর্ণমেণ্টের অধীন। ১৯০৯ খষ্টান্দে আদিগঙ্গী প্রশস্ত 
স্রিবার প্রস্তাব হর । এই অন্ুকল্পে গভর্ণমেন্ট পো কমিশনাসে র নিকট 
এককালীন €লক্ষ টীক' ও বাৎসরিক ৬০ হাজার ্াক1 ডকের জল সর- 
বরাহের জন্য দাঁব করেন। নগেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অকাটা- 
নক্তিপুর্ণ এমন একটা স্রন্দর মন্তব্য লেখেন যে, তাহ! মুদ্রিত কবিয়া সেই 
মম্মে গভর্ণমেন্টের দাবির প্রতিবাদ কর! হয় । তাহার পর এই প্রস্তাবের 
মার উত্থাপন হয় নাই | ইহাতে তদানীন্তন সেক্রেটারী সাহেব নগেন্দ্- 
নাথকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন---] ৮111 1700 ৮0100.61 11 070 
৮০91 0105 097 51001095017 075 ১6০16105155 00211 270 
117৮5106108 [9201 [5৭ 20009 79617 0001161), মহাপুরুষের 
৬নিষাদ্বাণী সফল হইয়াছিল । কিন্তু তিনি জীবিত থাকিয়৷ তাহা দেখেন 
নাই। স্বদেশপ্রাণ [71155 সাহেব ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগদান 
করেন এবং ১৯১৭ খুষ্টীর্ষে ৩রা জুন তারিখে শত্রুর গুলিতে 
নিহত হন। 

নগেন্দ্রনাথের অগাধ মাতৃভক্তি ছিল এবং মাতাও সর্বদা! নিজের 


পূজ-অচ্চনাদি কার্যে নিধুক্ত থাঁকিয়াও গ্ৃহকর্্বে কখন অবহেল 
১৬ 


১৪৬ বংশ-পারচয় 


করিতেন না। রোগীর শুশ্রষ। করিতে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন । পৌল্ু 
বা পৌলী কাহারও অস্থথ হইলে তিনি আহার-নিদ্রাী ত্যাগ করিঘ 
তাহাদের শুশ্রষা! করিতেন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, তিনি উপঘুর্ণপন্তি 
"৮ রাত্রি অনিদ্রায় রোগীর নিকট অকাতরে বসিয়া! কাটাইয়াছেন, 
তাহার সমন্ত কার্যেই এমন সুশঙ্গল] ছিল যে, তিনি কাহীকে ও 
কোন দ্রব্য কথন চাঠিবার 'অবশর দিতেন না) সমগ্ই পুবদ 
হইতে যথাস্থানে রাখিতেন | ভাহার একপ দূরদশিতা ছিল যে, তিনি 
উপস্থিত থাকিলে রন্ধন-গৃহে উক বা দেব-মন্দিরে হউক, রোগীর পাশে 
কিম্বা অভ্যাগতের আহ্বানে কোথাও কোন দ্রবোর অভাব থাকিত ন 
ভাঙার ভ্তায় পুণাবতী জ্ীলোক বিরল। তিনিকোন কায কখন 
আড়ম্বর করিতেন না। তীর্থপর্যটন, গ্রহণে পুরশ্চরণ, পল্লীস্ত ব্রাহ্মণ 
বালকের উপনরন, দরিদ্র কন্তার বিবাহ-্দীন ইত্যাদি ধন্মকার্ষযে মান? 
ঠাঁকুরাণীর জন্য ব্যর করিতে নগেন্দ্রনাথ মুকহস্ত ছিলেন। কশীপাধে 
ভাগবত পাঠ ও কথকতা দেওয়ার জন্তঠ শশীমুখী দেবী ইচ্ছা প্রকা* 
করেন। নগেন্দনাথ মেখানে একটী বুহৎ 'অত্রীলিক। ভাড়া করিষ। 
নিয়মিত কাল প্রতিদিন প্রীতে ভাগবত পাঠ ও অপরাহ্থে কথকতা 
ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে তাহার বাপায় প্রত্যহ অনেক ভদ্র 
লোকের সমাগম হইত । ব্রত-সমাপনাস্তে কাশীধামে বহুসংখ্যক বাঙ্গাল: 
অধ্যাপককে “নমন্ত্রণ করা হয় এবং তীহাদিগের যথোচিত মধ্যাদা রক্ষা, 
ব্রাহ্গণ-ভোজন ও দরিদ্রকে অর্থবিতরণে অনেক টাকা ব্যয় হয়| 

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ শারদীয় পুজার সঙ্গে কিছু দিন ছুটা 
লইয়। সপরিবারে বৈগ্ধনাথধাঁয়ে বেড়াইতে যান। কয়েক সম্তাঙ্ 
অতীত হইলে হঠাঁৎ একদিন সেই প্ণ্যক্ষেত্র মহাপীঠস্থান বৈদ্যনাথ- 
ধামে শশীমুখী দেবী পুত্র, পৌন্র ও পুত্রবধূর সম্মুখে ৭২ বৎসর বয়সে 
ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বেও তিনি বৈদ্থনাথদেবের 


রাঁয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহার ১৪৭ 


মন্দিরে যাইয়| পুজাদি করিয়া আসেন। এই দুর্ঘটনার পরদিনই 
নগেন্দ্রনীথ কলিকাতায় ফিরিয়। আসেন | তাঁহার মীতুল শ্রীযুক্ত ঘনশ্তাম 
মুখোপাধ্যার ও শশীমুখী দেবীর বন্ধুবর্গ সকলেই বলেন যে, তিনি 
বৈগ্যনাথ-ধামে যাওয়ার পূর্ধে প্রত্যেককে বলিয়াছিলেন যে, এই তীাহাব 
শেষ যাত্রা! | অশেষ শুণীলঙ্ক হা পুণ্যবতী রমণী বুঝিয়ীছিলেন যে, তাহার 
অন্তিমকাল নিকট । তিনি একদিনের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী 
হন নাই এবং প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিতেন। নগেন্দ্রনীথ মহাঁসমারোছে 
তাহার আছ্ধাশ্রাদ্ধ রাণাঘাটে সম্পন্ন করেন। তীহাঁর ইচ্ছা ছিল, কাশীধামে 
মাতীর সপিগুকরণ হর এবং দে সুযৌগ সহজেই উপস্থিত হইয়াছিল । 
নগেন্দ্রনাথের পরম আত্মীয় ও জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যার 
ডাক-বিভাঁগে একজন উচ্চ পদস্থ কন্মচা্ী ছিলেন। তিনি সরকারী কম্ম 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সপরিবারে কাশীবাস করিতেছিলেন। 
ইহুণর যত্বে নগেন্দ্রনীথ তাহার বাসন। সফল করিতে সক্ষম হন। তিনি 
পরবতসর অফিস হইতে ডুটা লই! সপরিবারে কাঁশী যাঁন এবং সেখানে 
অমুতলাল ও ভীাহার পরিবারবর্ণের সাহায্যে মাতার সপিগকরণ 
সমারোহে সম্পন্ন করেন । 


শশীমুখী দেবীর স্বর্গারোহণের পর নগেন্্রনাণ যেদিন প্রথম অফিসে 
আসেন সেই দিন হইতেই তাহার পদোন্নতি হয় এবং তিনি পোট- 
কমিশনারগণের আসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি বলেন, 
ইহা স্বর্গ হইতে তীহাণর মাতার আঁশীর্বদের প্রত্যক্ষ ফল। তাহার পূর্বের 
আর কোন ভারতবাসীকে এই পদ দেওয়৷ হয় নাই । তিনি এরূপ যোগ্য- 
তার সহিত এই কাঁধ্য করেন যে, তাহাকে একাধিকবার সেক্রেটবরীর 
পদে ০80181০ করিতে দেওয়া হয়। উচ্চপদস্থ হইয়াও নগেন্দ্রনাথ 
কিছুমাত্র গর্বিত হন নাই । |তনি নম্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী। 
দান্তিকতার লেশমাত্র তাঁহীতে নাই। পোর্ট কমিশনারগণের অসংখ্য 


১৪৮ ংশ-পরিচয় 


কর্মচারীর মধ্যে কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুকি মুসলমান এমন 
কোন লোক নাই ধিনি নগেন্দ্রনাথের সাহায্য বা পরামর্শ চাহির)? বিফল 
হইয়াছেন। শত শত লোক তাহার সাহাযো চাকরী পাইরাছেন এবং 
কত লোক ষে, চাকরী সংক্রান্ত বিপদ বা শাস্তি হইতে ভীহার চেষ্টায় 
প্ক্ষা পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা বায় না। এই জন্ত উচ্চ নীচ 
সমস্ত কর্মচারী তীহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মাহ/ করিরা থাকেন । 
১1 77150517101 10077216১১1 012170১0011] ১৮১ ১1 
07020155 5699%16-৬1111605 প্রভৃতি উপরিতন সাহেবগণ তাহার 
মপুর্বব ল্মরণশক্তি, তীক্ষ বুদ্ধি ও অভাবনীর পরিণামদ'শতার ভ্ুয়সী 
প্রশংসা করিতেন। সম্প্রতি মছামান্ত বড়লাট বাহার গাঁহাঁকে 
“রায় বাহাছুর”* উপাধিতে ভূত করিয়াছেন। এই সন্মান পোর্ট 
কামশনারগণের আর কোন কন্মচারী পুর্বে পান নাই । 
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১৫০ ংশ-পরিচয় 


১৯ এপ্রিল তারিখের “অমুত বাজার পত্রিকার” নগেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি 
সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে । 

নগেন্্রনাথ তীহাণর অফিসে 0০-01921801৬2 01:61 5০9০1 
প্রতিষ্ঠার অন্ততম প্রধান উদ্যোগী । প্রথমে অনেকে এই সমিতির সেধার 
খরিদ করিতে সন্দিহান ছিলেন । নগেন্দ্রনীথ তাহাদের সন্দেহ-ভঞ্জনের 
জন্ত স্বয়ং সর্বোচ্চ সংখা? সেরার খরিদ করিয়া সমিতির উন্নতির পথ 
প্রশস্ত করিয়া দেন । ইহা! হইতে কন্দচীরিগণের সহজে ও অল্প সুদে 
টাঁক। কর্জ পাওয়ার অনেক সুবিধ। হইয়াছে । এই সমিতির উপকারিত। 
এখন সকলেই সম্পূর্ণপে বুঝিয়াছেন । নগেন্দনাথ প্রায় ৮ বৎসর কাল 
এই সমিতির সেক্রেটারী-পদে নির্বাচিত হইয়া! ইনার অনেক উন্নতি 
সাধন করিয়াছেন এবং এখনও তীহার প্রবর্তিত নিয়মাবলী তন্ুসারে 
ইহার কার্য্যাদি হইয়। থাকে । তিনি যে সময় প্রথম উনার সেক্রেটারী- 
পদ গ্রহণ করেন, তখন সমিতির মূলধন ও ডিপঙ্জিট ১,৮৪,০০*২ টাকা 
ছিল এবং তাহার পদত্যাগের সময় ইভ ৬,৩৩,০০০২ টাকা হইরাছিল। 
সমিতির এই উন্নতি নগেন্ত্রনাথের এঁকান্তিক চেষ্টার ফল ও অসামান্ত 
বুদ্ধিমন্তীর পরিচায়ক | 

নগেন্্রনাথ কলিকাতার দক্ষিণাংশে কালীঘাটের সন্গিকট বালিগঞ্জ 
এভেনিউ নামক নৃতন প্রশস্ত রাস্তার উপর রাঁজপ্রাসাঁদতুল্য একটা সুরম্য 
ত্রিতল অট্রলিকা মনোরম উদ্ভানসহ নির্মাণ করির। সপরিবারে বাস 
করিতেছেন । তাহার বাড়ী এত সুন্দর হইয়াছে যে, সিনেম। সম্প্রদায় 
বারস্কোপের জন্য ইহার ছবি লইয়।ছেন এবং অনেকে ইভার নুতন নৃতন 
ডিজ।ইন অনুকরণ করিবার জন্য নক্স1বাঁ ফটোগ্রাফ লইয়া থাকেন। 
পিতার স্তায় নগেন্দ্রনাথ দেশহিতকর কাঁধ্যে সর্বদ। উদ্ভোগী। তিনি 
৬৬০1৫ 27) 176810) £১55090180101)এর এবং 2৪5 0100 ও 5০০৮ 
€0510806917500806এর ড৬1০০-০1০5157 থাকিয়! স্বীয় ওয়ার্ডের 





স্‌ 
4 


হা 


চ 





রায় শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদ্বর ১৫১ 


অনেক উন্নতি করিতেছেন । একমাত্র তাহার চেষ্টায় কলিকাতা 
কর্পোরেশন বালীগঞ্জ এভেনিউ ও লেক রোডের মোড়ে একটা বাজার 
স্াপিত করিয়াছেন। দিন দিন এই বাজারের উন্নতি হইতেছে এবং 
এই অল্প দিনের মধ্যেই ইহার আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে । পূর্বে 
এইস্থানের সমস্ত লোককে প্রীয় দেড় মাইল দূরে কালীঘাট হইতে 
বাজার করিতে হইত | 

বাজারের নায় এখানে একটী উচ্চ বিগ্ালয়ের অভাব ছিল। 
নগেন্দ্রনাথ এই অভাব মোচন করিবার জন্ত ১৯২৯ থৃষ্টাব্ধের ডিসেম্বর 
আসে তাহার বাড়ীতে স্থানীয় ভদ্রলৌকগণকে আহ্বান করেন। সভায় 
সকলেই পুলের প্রয়ৌজনীয়তা স্বীকার করেন কিন্তু প্রচুর অর্থ 
সংগ্রহ না করিয়া ইহাতে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, ইহাই স্থির হয়। 
নগেন্দ্রনাথ ইহাতে নিরন্ত না হইয়া স্থানীয় কয়েকটি বন্ধু ও স্ীয় 
পুক্রগণের সাহাব্যে কয়েক দিনের মধ্যেই একটা উচ্চ শ্রেণার ক্ষুল 
স্থাপন করেন । এখন ইহার ছাত্রসংখ্যা প্রায় চারি শত। এই স্ষল 
সত্বর নগেন্দ্রনাথ ও তীহার পুভ্রগণের অক্ষয় কীর্তিন্তভ্তত্বরূপ প্রতিপন্ন 
হউবে। 

শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী নগেন্দ্রনাথের উপযুক্ত সহধর্মিণী । তিনি 
শশুড়ীর নায় দানশীল ও ধর্পরায়ণা। কোন ভিক্ষুককে তাহার 
ঘবার হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয় নাঁ। কয়েকটা দরিদ্র 
ছাত্র তাহার আবাসে থাকিয়! বিগ্যার্জনে সহায়তা পান। তিনি কাশী 
ধাঁমে একাধিক দরিদ্র পরিবারের জন্য মাসিক ও সাময়িক বৃত্তি দিয়া 
থাকেন। ভদ্রবংশ-সন্তৃত কৌন একটা উপায়াক্ষম অন্ধ দরিদ্র পিতাঁর 
কন্ঠার বিবাহের সমস্ত ভার বিশ্বেশ্বরী দেবী নিজে বহন করেন। ইহার 
পিত। সীতানাথের স্বর্গীরোহণের পর চতুর্থ শ্রাদ্ধ মহাসমীরোহে সম্পন্ন 
করেন এবং নিজব্যয়ে তাহার ভ্রাতাগণকে কাশীধামে পাঠাইয়! 


১৫২ ংশ-পরিচয় 


আছ্যকুত্যের সমস্ত বায়ভীর বহন করিয়া পিতার শেষ ইচ্ছ' পুর্ণ করেন । 
দরিদ্রকে অন্দান তাহার নিত্য কম্ম এবং ব্রতাদি উপলক্ষে তিনি প্রতি 
বসব যথেষ্ট ব্যর করিয়। থাকেন । 

নগেন্্রনাথ ও বিশ্বেশ্বরী দেবীর একটা কন্তা ও ঠিনটা পুল । কণ্তার 
বিবাহ ভাটপাডাঁর স্বনামখ্যাত ডাক্তার অবিনাশচন্ছ্র মুখোপাধ্যায়ের 
প্রথম পু চণ্তীচরণের মভিত হইয়াছে । চগ্ডীচরণ পোর্টকমিশনাস 
আফিসের উচ্চ কশ্মচারী : | 

প্রথম পুল কালিদাস মেডিক্যাল কলেজে 'মআগ্ক এ. 13. পরীক্ষায় 
খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরবন্তী পরীক্ষার কয়েক দিন পুর্বে 
45917010105 রোগাক্রান্ত হইয়! পরীক্ষা দিতে পারেন নাই । বহুদিন 
এই ব্যাধিতে কষ্ট পাইয় অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্য লাভ 
করিয়াছেন। মিলিটারি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কন্টেলার 
শরীদুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়ের একমাত্র কন্তা শ্রীমতী দুর্গা- 
রাণীর সহিত কালিদাসের বিবাহ হইয়াছে । পেন্সন লইয়া আশুবার 
হুগলিতে গঙ্গাতীরে বাড়ী করিয়াছেন। তাঁহার আদিনিবাস বলাগন্' 
ভর্গারাঁণী স্থশিক্ষিতা এবং সংসারধন্ধে ও নানা প্রকার শুক্মশিল্নকার্ো 
স্থনিপুণা। তাহার মত নয়ম্বভাবা, সব্বগুণাঁন্বিতা কন্িষ্ট পুলুবধূ বিরল । 

দ্বিতীয় পুত্র ছর্গাদীস প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বিশিষ্টতার সহিত 
7. ১০. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! পোর্ট কমিশনণর্প অফিসে উচ্চ বেতনে 
£8010এর কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন । তিনি অঙ্কশান্ত্রে পণ্ডিত | প্রাতিঃ- 
স্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌন্র শ্রীযুক্ত ভবদেবের একমাত্র 
কন্তা রেণুর সহিত ইহার পরিণর হইয়াছে । এই বাঙ্গালী বালিকাই 
সর্ধপ্রথমে পিতার ভিত £101185এ উঠিয়াছিলেন এবং মোটরে 
কাশ্মীর যাত্রা করেন। রেণু কর্মিষ্ঠ/ ও অসাধারণ বুদ্ধিমতী | 

কনিষ্ঠ পুক্র ক্ষেত্রদাস ইউনিভারসিটি কলেজ হইতে [. &১. পরীক্ষার 


রাঁর শ্রীবৃক্ত নগেন্দ্রনীথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর ১৫৩ 


জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময়ে অনেক চেষ্টার ফলে কলিকাতা 
কাষ্টম ভাঁউসে £১0015151এর কাঁপলো নিযুক্ত হইয়াছেন | পুরে 
বাঙ্গালীকে এ কার্যে লওয়া হইত না| :1101217158601-আন্দৌলনের 
ফলে আজকাল সে অন্থরায় দূর হইয়াছে | দার্ষিলিং সহরের স্বনামখ্যাঁত 
সদাশঘ উকীল স্বগায় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌন্রী এবং বদান্ 
'পতার দানশীল পুজ কলিকাতা হাইকোণটের অন্ততম প্রপান ব্যারিষ্টার 
শ্রীধৃক্ত নৈলেন্্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্তা শ্রীমতী বিজয়ার সহিত ক্ষেত্রদীসেব 
বিবাহ হইয়াছে । বিজয় দয়াশীল! ও মিষ্টভাষিণী | 

ভগবান মগেন্দনীথ ও তাহার পরিবারবর্গের উত্তরোত্তর মঙ্গল ৪ 
উন্নাত সাধন ককরুন। 


বংশলত। 
প্রিয়ঙ্কর ( কান্তকুজবাঁসী ) 
সৌভরী ( আদিশুর কতৃক কান্তকুব্স হইতে গৌড়ে আনীত ) 


বেদগড ! আদিশুর-পুক্র ভূশূর কতৃক রাট়ে আনীত ) 


| [ | ] 
(১) হলায়ুধ (গাঁঙ্গলীগাই) (২) মাধব (৩) মধুস্ছদন (৪) কুমার (৫) রাজ্যধর 
(৬) বিশ্বরূপ (৭) বশিষ্ঠ (৮) দক্ষ (৯) মদন (১০) যোগী (১১) রাম 
(১) হলাযুধ 
নে 
মা 
হরি 
| 
স্ববিক্রম 
| 
বিশায়ি 


১৫৪ ংশ-পরিচয় 
বিশায়ি 
বলীয়ি 
হেরম্ব 


|. 
শোৌরী 


জগন্নাথ পীতান্বর রবি 
দামোদর 
কলি 
শিশু (বল্ল সেন কণ্ঠক কৌলীন্-মধ্যাদ-প্রাপ্র) 


আয়ু হলধর  গদাধর বিনাযু বল রি 
পুরাই (পুরষোস্তম) 


ভৈরব 


| ॥ ঃ এয়ার 1 
শ্রীধর বিশ্বন্তর রাঘব নবাই রমাই 


হিল 
নীলকগ্ (খড়দহ মেল) 


শ্রীপি রঘু যাঁদব কেশব 
| 
রামনাথ 


রাঘব (বিবাহ করেন বেগে বটব্যাল-কন্তা। ১ 


| | | 
রামচন্দ্র রঘুনাথ শাক রামকৃষ্ণ 


ট 
চে 
শা 
সু 
হি 
ক 
ঞ 

না 
ম 


ও 





রায় শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর ১৫৫ 
রামচন্দ্র 


রাঁমনীরারণ হরিরাম 


| | ূ | | 
'আতআরাম বত্বেশ্বর রবমাকান্ত রঘুনন্দন রামজবন রামসক্তোষ 
ূ 


| ূ ূ | | | 
বীজীরাম অনন্থরাম উদয়রাম বিনোদরাম নন্দরাম স্থষ্টিধর যঠীধর বৈগ্যানাথ 
সদাশিব 
ঈশ্বরচন্দ্র 
রামলাল 
নগেন্সনাণ (রায় বাহার ) 
| ূ 
কালিদাস দুর্গাদণস ক্ষেত্রদাস 
আপরুহা পঞ্চ তুরগানপসিবাণ তৃণ 
কোদগু রমা কবচাঁদি শরীর ভূবাঃ। 
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিত হি বঙ্গে 
শাকে শরানিখতুমে জলদগ্রি তুল্যাঃ ॥ ৫৪ 
আগচ্ছতে দ্বিজবরান্‌ প্রসমীক্ষ্য দৃতো 
রাজান্তিকে করপুটো বিনিবেদি তশ্চ | 
ভূপস্থ হর্ষসলিলৈরভিষিক্ত দেঙো? 
দতাঁয় কাঞ্চনময়ঞ্চ দদৌ সুহারম ॥ ৫৫ 
কুলতত্বার্ণব 


১৫৬ বংশ-পরিচয় 


শর ৫ অন্ধি ৭ খতু ৬ অস্বন্তবামাগতি ৬৭৫ শীকে, ইং ৭৫৩ খ্রীষ্টান 
বঙ্গে ব্রাঙ্মণ আনয়ন করেন। 
মুখ্যগৌণাবরাঁশ্চৈব চকার স ত্রিধা কুলম্‌। 
শীকে সপ্তাঙ্কশৃণ্যেন্দুমিতে নরপতিঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১০৯ 
ততো রাজা জগদাদোচ্চ ত্রাঙ্গণানাঞ্চ শৃখতম্‌। 
য়! নির্বাচ্যুতে যদ্‌ যত্তত্তৎ সর্ব্ং বিধার্্যতাম্‌ ॥ ২১০ 


টা রং ক বং ৪ 


উৎসাহ গরুড় খাযাতো মুখবংশ প্রতিষ্ঠিতো | 
গাঙ্গলীয়ঃ শিশুনামা কুন্দো রোৌষাকরস্তথা ॥ ২১৪ 
৭৯০১-১০৯৭ শীকে অর্থাৎ ১১৭৫ খষ্টান্দে অর্থাৎ ৪২২ বৎসর পে 


কুল মর্যাদা স্থাপিত হর । 


ঢাকা জিলার মামুদপুরের জমিদার ও 
কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী মহাজন 
শ্রীযুক্ত সীতানাথ চৌধুরী 


ঢাঁক1 জিলার অন্যর্গত প্রসিদ্ধ মীমুদপুর ( মহম্মদপুর)) গ্রামের বৈশ্য 
চৌধুরী জমিদার-বংশের ইতিহাস লিখিতে গেলেই “বাণিজ্যে বসতে 
"ক্রীঠ গ্রবাদ-বাকর সাথকতা এবং  স্বধন্মীনুরাগ ও পরোপকাঁর- 
এভডিতে যে সাংসারিক উন্নতি সাধিত হয় তাহার প্রক্ুষ্ট গ্রমাণ পাওয়া 
নায়। 

এই বংশ বৈগ্ঠসমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন, সন্মানভাজন বহু 
পুরাতন বধনিয়াদি ঘর, এই বংশের আদি স্থাপয়িতা বুন্নীবনচন্ত্র বৈগ্ 
চৌধুরী | ভঙার চাবি প্রপৌল মধো সর্বকনিষ্ঠ মনোহর নিঃসন্তান ; 
শবশিষ্ট ভিন প্রপৌন্র দুগলকৃ্ট, কেবলকঞ্জ ও ব্রজমোহন | 

বৈশ্ঠোৌচিন্ বাবসারের আকর্ষণে প্রাচীন কালের বাঙ্গালীদের চির, 
প্রয় নীতি বিদেশ-গমন-বিমুখতা পরিত্যাগ ও আদম্য সাহসে নিভর 
করিয়া কেবলকৃণ্ণ ও যুগলকৃষ্ণ ঢুই তাই বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
তখনকার দিনে ভীষণ জঙ্গলাদি পূর্ণ, হিংঅপগুসমন্থিত দশ্গু-তস্করাদি- 
'অধাযিত ঝিলন1 ফরিদপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়। বালাম চাঁউলের 
কারবার ও বন্দর স্থাপন করেন। ক্রমে কারবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
বাখরগঞ্জের মধ্যে বন্দর ফরিদপুর নামক স্থানে গোল! নিম্মীণে সদর 
মোকাম স্থাপনে__ঝিলনা, ভূইরা, কানাইপুর, আমিরাবাদ প্রভৃতি 
স্থানে শাখ। স্থাপনে এবং কেবলকৃষ্ণ কলিকাত! আগমন করতঃ 
হাঁটখোল!, গঙ্গার ধারে ২নং নয়ান নুর লেনে গদীবাড়ী স্থাপনে চাউলের 


১৫৮ বংশ-পরিচম়ু 


চালানী ক'জ আর্ত করেন । ঘুগলকৃষ্ বাখরগঞ্জে থাকিয়া নান! স্থান 
হইতে প্রভৃত চাউল খরিদ ক্রমে গোলাতে বাঁধাই করিয়া রাখিতেন এবং 
কেবলকুঞ্*চ কলিকাতার থাকিয়া বাঙ্গারের অবস্থা অনুসন্ধানে চাঁউল 
পাঠাইতে সংবাদ দিলেই যুগলকুঞ্চ চাঁউল পাঠাইয়! দিতেন এবং কেবল- 
কৃষ্ণ কলিকাতার বাজারে সুযোগ বুঝিয়া বিক্রি দিয়া প্রভূত লা 
করিতেন। সে সময় ইহাদের কাজ ভগবৎ কৃপায় এতদূর উন্নত 
হইয়াছিল যে, ৫1৭ হাঁজার কন্মচারী নিপঞ্ত ছিল এবং তিন শতাধিক 
বড় বড় চালানী নৌকা ইহাদের নিজেদের ছিল। কেবলকুঞ্জের আমলে 
কলিকাতার চাঁউলের বাজারে তাহার এশ্দূর প্রতিপন্তি ছিল বে, তিন 
ইচ্ছা! করিলে চাউলের বাজার-দর উঠাইতে নামাইতে পারিতেন । 
কিন্ত এতাঁধিক ধনাজ্ঞনেও ইহারা অহঙ্কারে স্ফীত না হইয়া পূর্ববং 
নিরভিমান, সরল ও বিনয়ী ছিলেন এবং স্বধন্মীন্ঘরীগ ও সততীই ইহাদে 
ব্যবসায়ে উন্নতির মূলকারণ ছিল। পরোপকার-প্রবুত্তি ইহাদের 'অনন্ঠ- 
সাধারণ ছিল। এখনকার নব্য শিক্ষী না পাঁকিলেও তাহাদের ভাই 
ভাই ঠাই ঠাই ছিল না। তাহারা বাবসায়ে প্রভৃত ধনসম্পন্তি লাভ 
করিরা তাহ! মীত্র আত্মস্থথে, এহিক সন্তোগে নিশোজিত করিতেন 
না ধর্মান্থরাগ ও পরোপকার-বুন্ডিতে উদ্দীপিত হইয়া মামুদপুর 
বাড়ীতে সদাত্রত অতিথিশাল। স্থাপন করিরাছিলেন এবং এখনকার 
দিনের রিলিফ ([২51156) কাধ্যের ভাবে অনুপ্রা ণত হইয়া অতি বুহং 
বুহৎ বিংশত্যাধিক দীঘি ও সাঁগর মাধুদপুর ও তৎপার্ববন্তী স্থানে 
সর্বসাধীরণের ব্যবহার জন্য খনন করাইয়! উতৎ্নর্গ করিয়। দিয়াছিলেন। 
তাহাতে রীতিমত সান্বাধা ঘাঁটে পথিকের ব্যবহার জন্য তুলসীবৃন্ষ 
স্থাপিত, পুষ্পচন্দনাদির ব্যবস্থা ও চিড়া খাইবার জন্ত পাথরের বাটা 
ংলগ্ করিয়া দিয়াছিলেন। পথিকদের বিশ্রীমার্থ ঘাটের উপন্র 
পাক চিল ছত্র করিয়। দিয়াছিলেন। নিজ গ্রামে মদনমোহন বিগ্রহ 
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স্কাপন করিয়। তীহার নিত্যপুজার ব্যবস্থা করিয় দিয়াছিলেন । 
এখনও গঙ্গাধারে ২নং নয়ান সুর লেনস্ক বাঁড়ীয় সংলগ্ন যে মহা প্রভু 
স্কাপিত আঁণছন, তিনিও ইহাদের যত্বে ও অর্থান্ুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত 
হন। বনু ব্রাঙ্গণের বিবাহ ও উপনয়ন কাঁধ্য ও শ্রীদ্ধাদি কার্য ইহার 
সম্পন্ন করিখীছেন এবং পুরা, বুন্দীবন ও কলিকাত প্রতি স্থানে 
তীর্থগুরু পাগাগণের বাসের জন্য উমারত প্রস্তত করিষ! 
দ্য়াছিলেন। ইনাতেও তৃপ্ু না হইয়া উহ্ণরা নান! প্রকার বৈদিক 
বাগধজ্ঞ সম্পন্ন করান; তৎপর তুলাঁদান. পঞ্চাপ্রি, নবাগ্নি হিরণ্যগ্ভ 
অবশেষ স্বর্গারোহণ ও কন্পতরু দান পর্য্যন্ত করিয়া অসামান্ত পুণ্য 
সঞ্চয় করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে জমিদারী, তালুকদারী খরিদ 
ক্রমে দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ হন। 

কালের কুটীল গতিতে এবং ভাঁগালক্ষমীর অপ্রসন্তাঁয় যুগলকৃষ 
ও ব্রজমোহনের বংশধরগণের উপযুক্ত পরিদর্শন ও পরিচালনের 
ক্রটীতে ভাগাবিপর্যায় ঘটে ও তাহারা পূর্বপুরুষাগত ধৈশ্ঠাদের 
জাতীয় ধন্ম ব্যবসায় ত্যাগ করেন। ব্রজমোহনের বংশধরগণ মধ্যে 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র চৌধুরী বি-এল হাঁইকোঁটের উকিল এবং শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্ত্র চৌধুরী এম-বি ডাক্তার হইয়া প্রতিষ্টীপন্ন হইয়াছেন। 

কেবলকৃষ্ণের প্রথম পুজ্র দ্বারিকানাথের শৈশবেই মৃত্যু হয়। 
দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সতানাথ চৌধুরী এখনও জীবিত আছেন। 
তাহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, নাশারপ প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেও, নীানাপ্রকার ঝড়ঝঞ্জা সহা করিয়াও, বহুপ্রকার 
মানসিক ও শারীরিক কষ্ট অশান্তি ভোগ করিয়াও, স্বীয় অনন্য 
সাধারণ প্রতিভা, কর্তব্যান্থুরাগ, দৃঢ়তা, সততা, অধ্যবসায় ও কষ্ট- 
সহিষ্ণুতা, স্বধন্্ীনুরাগ এবং পরোপকার-প্রবৃত্তির গুণে তিনি কেমনে 
বৈশ্তদের জন্সাগত বৃত্তিব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া লক্ষমীদেবীর 


১৬০ বংশ-পরিচয় 


রুপালাভে বঞ্চিত হন নাই, বরং প্রভূত উন্নতিলাভে কলিকাত৷ 
হাঁটখোলার মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার বলির সন্মীন ও প্রতিষ্ঠালীডে 
সমর্থ হইয়াছেন । 

আশণী বৎসর পুর্বে ১২৫৮ সালের ২২শে শ্রাবণ, বুধবার সাতানাথের 
জন্ম হয়, কিন্ত দুর্ভাগ্যের উদয়ে তীহ্ার ১৩ দিন বয়ঃক্রম- 
কালেই পিতৃবিধোগ ঘটিয়া তিনি অভিভাবকশূন্ত হন সরিকগণ বঞ্চনা 
ও প্রতারণার বশবর্তী হইয়া ১২৬০ সনে স্থাবরাস্থবর সম্পত্ত ও 
কাজকারবার এবং চাউল খরিদের মোকামাদি পৃথক করিয়া দেন। 
নাবালক শিশু সীতানাথের পক্ষে তাহার বৈশাত্রের ভাগিনেয় 
মহিমচন্দ্র সাহ1 অভিভাবক-ন্ধপে ম্যানেজার হইয়া বণ্টনভাগ যাহ? 
পাইলেন বুঝিয়া লইয়া কাজকারবার চালাইতে থাকেন। সরিকগণের 
চক্রান্তে সীভানাথ উপযুক্তরূপ অংশ না পাইয়া গৃহে সঞ্চত অপংথ্য 
সাবেকী নোট টাকা ও অস্কাবর সম্পন্তির সামান্ত অংশই পাইনাছিলেন। 
তাহার জ্যোষ্ঠব্রাতা দ্বারিকানাথের মৃতাতে তাহার মাতা শোকে 
এতাঁধিক 'অভিভূত হইয়াছিলেন যে, সীতা নীথের প্রতি তেমন মনোযোগ 
দিতে পারিতেন না। জনৈক প্রতিবাসিনী পরিচারিকার প্রতি 
হহার প্রতিপালনের ভার ছিল এবং এ পরিচারিকার বাড়ী মোট! 
চাউলের ভাত ও পৃ্টী মাছের ঝৌল খাইয়া শৈশবে জীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন । 

প্রায় দশম বর্ষ বয়সে বেলেটার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় ব্রজেন্স 
বাবুর ( ডিগুবাবুর ) ভগিনী হরকুমারী চৌধুরীর সহিত মহাসমীরোহে 
হার বিবাহ হয়। এ বিবাছে এই নাবালকের ষ্রেটের প্রার ২৫৩০ 
হাজার টাকা ব্যর হইয়া যায়। দেশে পাঠশ'লায় সীতানাথের 
বিদ্ভাশিক্ষা আরম্ভ হয়ঃ পরে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য ডিগুবাবু 
ইহাকে ঢাক? পোগোজ গুলে ভর্তি করিয়া দেন। কিন্তু নিয়ত 
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পারিবারিক অশান্তি হেতু আশাহত হইয়া তাহার আপন বলিতে কেহ 
নাই জানিয়া, শেষ জীবনে দেবসেবা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপ গেরেট, হম্পিটালে তাহার স্বর্গীয় পিতার ও 
নিজ নামে ছুইটী প্রস্তুতি ওয়ার্ড স্থাপন করিয়াছেন; তাহাঁতে সমাজে 
দ্বণিত, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব-পরিত্যক্তা, দেশ ও সমাঁজ হইতে 
বিভাড়িতা এৰং সর্বপ্রকারেরই আসরগ্রসবা দুংস্থ। মতৃজাতির স্ুগ্রসবের 
এবং প্রসবান্তে কিছুদিন পধ্যন্ত তথায় থাকিয়া! স্বাস্থ্যলাভের ব্যবস্থা করিস! 
দিয়াছেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে উপযুক্ত অর্থ 
জম! রাঁখিয়াছেন । দেশ ও সমাজের ভবিষ্তৎ আশাগ্রদীপ দরিদ্র ছীত্রগণের 
পঠন-পাঠনে সহায়তার জন্য ইনি ইহার ৭১এ নং শ্ঠামপুকুর স্বীটস্থ বৃহৎ 
দ্বিতল বাঁটাখান। দরিদ্র ছাত্রগণের বিনাভাড়ায় বসবামের জন্য উৎসর্গ 
করিয়া! দিয়া কলিকাতায় একটী নৃতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং 
বিভিন্ন জিলার অন্ততঃ ২৫টী দরিদ্র ছাত্রের চির-আশর্ভাজন হইয়াছেন । 
অনেক দরিদ্র ছাত্রের পরীক্ষার ফিস এবং পুম্তকাদির মূল্যও ইনি দিয়া 
থাঁকেন। স্বীয় প্রতিভা ও আত্মনির্ভরতা-বলে সীত্াঁনাথবাবু কর্মজীবনে 
অপামান্য সাফল্য লাভ করিলেও পারিবারিক জীবনে আজন্ম দুর্ভাগ্যের 
ফলে বড়ই ভাগাহীন ; যাহ! হউক, এই শেষ জীবনে তিনি রোগ-খিক্ন 
ক্লাস্তদেহে ও ভগ্রন্থাস্থ্যে এই প্রকার দেবসেবা ও জনসেবায় রত থাকিয়! 
ভগবানের নির্মল করুণা ও হৃদয়ে পরিপূর্ণ শাস্তিলাভ করিতে থাঁকুন, ইহাই 
কামনা । 


বাগবাজারের সাহা-পরিবার 

বঙ্গীয় ছিদু জাতিগণের মধ্যে যে সমস্ত বেশ্বসম্প্রদায় দেখা যায়, তন্মধ্যে 
বৈশ্তসাহা-সম্প্রদায় অন্ধতম। ম্মরণাঁতীত কাল হইতে অন্যান্য বণিক- 
সম্প্রদায়ের মত এই সাহাবণিকগণ নান|বিধ বাঁণিজ্যকাথা চ!লাইয়া 
আসিয়াছেন। আছিও ভূষিমাল, পাট ও শন্যাদির আমদানি রগানি 
ব্যাপারে এই সম্প্রদায়তৃক্ত ব্যক্তিগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতেছেন এবং 
সাধারণতঃ এই সম্প্রদায় বণিক-মনোবৃত্বি-সম্পন্ন। কলিকাতার স্তপ্রসিদ্ধ 
হাটখোলা-পল্লীতে প্রায় শতাব্দী পূর্বের ঠফকিরচাদ মাহা মহাশয় বাঁণজ্য- 
বাপদেশে যথেষ্ট বিভ্ত ও সুনাম সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ফকিরচাদের 
পূর্বপুরুষের আরদিনিবাস বজের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্ 
সপ্তগ্রামে ছিল। পরে সপ্তগ্রামের পতন-দশার প্রাক্কালে তাহার 
দপরিবারে হুগলী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত দশঘরা গ্রামের সম্িকটম্থ কষ্ণপুর 
নামক গ্রামে আপনাদের বাঁসস্থাপন করেন এবং তথা হইতে শ্রীরামপুর, 
বৈষ্যবাটা, চুচুড়া প্রভৃতি স্থানের লহিত বাঁণিজ্যকার্ষ্য লিপ্ত থাকিতেন। 
অতঃপর ইংরাজ-শক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার। কলিক।তার সহিত 
বাণিজ্য-সন্বন্ধ-স্থাপনে যত্রবান্‌ হয়েন। এই স্থত্রে বাধ্য হইয়া ফকিরটদের 
পিতাকে বিগত শতাব্দীর প্রার্কালে কলিকাতার হাটখোলায় স্থায়ীরূপে 
বসবাম করিতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর ফকিরচাদ স্বকীয় অধ্যবসায়ের 
বলে আপন ব্যবসায়ের অভূতপূর্ধব উন্নতিসাধন করতঃ আপনার সুদৃশ্য 


বুহৎ অট্টালিকা নির্শাণ করান। ইহাই হাটখোল|র “পুরাতন বাড়ী" 


বাগবাজারের সাহা-পরিবার ১৬৩ 


নামে খ্যাত এবং তদঙুসারে ফকিরচাদের বংশোছ্ধব অধস্তন ব্যক্তিগণ 
হাটখোলার “পুরাতন বাড়ী”র সাহা নামে পরিচিত । 

ফকিরচাদের বংশ এক্ষণে যথেষ্ট বিস্তার ল।ভ করিয়। কলিকাতার নান! 

ংশে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। তন্মধ্যে যাহার বিগত শতাবীর মধ্যভাগে 

কলিকাতার বাগবাজার পল্ল।তে গিয়। বাস স্থাপন করেন, তাহাঁরাই 
বাগবাজারের সাহ! নামে পরিচিত । হাটখোলার সেই পুরাতন বাটী আর 
বর্তমানে নাই, তাহার কতকাংশে ৬ফকিরচাদের বংশোদ্তব শ্রীযুক্ত 
বনবিহারী সাহা! মহাশযনদিগের নৃতন গৃহ নিশ্মিত হইয়াছে । 

ফকিরচাদের সুখময়, স্বরূপচাদ, প্রেম্ঠাদ, বদনচাঁদ ও রাজীবলোচন 
নামে পাচ পুত্র হিলেন। ফকিরচার্দের মৃত্যুর পর তাহার পুভ্রগণও কেহ 
পাটের, কেহ ভুধিমালের, কেহ চাউলের ব্যবসায় করিতে থাকেন। যে 
সময় বংশবিস্তারবশতঃ ভাটগোলার পুরাতন বাটাতে স্থানাভাব ঘটে, 
সেই সময় ফকিরচাদের তৃতীয় পুত্র, প্রেমঠাদের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ নবীনটাদ 
ও কনিষ্ট দয়ালচাদ, উভয়েই বাগবাজারের ৬ নং ছুর্গাচরণ মুখাঞ্চির স্ট্রীট 
তীয় মাতুলালয়ে আসিয়া বসবাম করিতে লাগিলেন। তাহাদের 
মাতৃলদের কৌন উত্তরাধিকারী না থাকাতে, তীহাপাই মাতুলদের ত্যক্ত 
সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। সেই সময় হইতে তাহারা বাগবাজারের 
সাহা নামে পরিচিত হন। 

নবীনটাদ ও দয়ালচাদ্দ কিছুকাল উক্ত বাটীতে কালাতিপাত করিবার 
পর, উভয়ের মধ্যে মনোমালিনা ঘটে। তাহার ফলে কনিষ্ঠ দয়ালচীদ 
সমস্ত সম্পতি জ্যেষ্ঠ নবীনঠাদ্‌কে চিরকালের জন্য ছাড়িয়! দিয়া, নিঃস্থভাবে 
আঁগন ভন্নীপতি বাগবাজার স্ত্রী নিবাসী ৬লম্্ীনারায়ণ খাঁর বাটাতে গিয়া 
আশ্রয় লাভ করেন। 

দয়ালটাঁদ স্বাধীনচেত। পুরুষ ছিলেন। কাজেই, ভন্নীপতির গলগ্রহ 
হইয়া দীর্ঘকাল থাকা তীহার পক্ষে কষ্টকর বৌধ হইল এবং তিনি 


১৬৪ বংশ-পরিচয় 


আত্মোক্সতির জন্য যত্বুবান হইলেন। আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়ের 
বলে ও দক্ষতার গুণে তিনি অল্পকাল মধ্যেই ভূষিমালের ব্যবসায়ে যথেষ্ট 
বিত্ত সঞ্চয় করিলেন । তাহার অধ্যবসায় ছিল যেমন অসীম, তাহার 
সাহসও ছিল তেমনি অতুলনীয় । নিদারুণ কষ্টের সময় তিনি বিচলিত 
না হইর়া,--স্থির ও ধীরভাবে জীবনের প্রবল ব্যাত্যা ও ঝঞ্চার সহিত 
সাহসে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়। আপন জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেন । দ্ীয় 
ভাগ্যোদয়ের পর, তিনি ভগ্ীপত্তি ৮ লক্ষমীনারায়ণ খাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ 
করিয়!, বাগবাজার মুখুয্যেপাড়ায় নব বাসগৃহ নিম্মীণ করাইয়া তথায় 
বসবাম আরম্ত করিলেন। তৎকালে সাধু ব্যবসায়ী-হিসাবে তাহার সুনাম 
স্থানীয় ব্যবসাযী-মগডুলে বিস্তার লাভ করে। অদ্যাবধি কোন কোন 
প্রাচীন লোকের মুখে তাহার সুনাম ও যশ শ্রুত হওয়া যায়। 

দয়ালটাদের ছুই পুত্র-শ্ঠামাচরণ ও অভয়চরণ। দয়ালটাদের 
জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্তামাচরণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। জ্যে্ 
পুত্রের অকালমৃত্যুতে বুদ্ধ দয়ালচাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। তথাপি 
শোকে আত্মবিস্বত না হইয়। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের তিন পুত্র নারায়ণ 
চক্র, কমলকৃষ্ণ, নয়নকৃষ্ণ ও আপনার কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চরণকে অত্যধিক 
স্নেহ ও যত্বে লালন-পালন করিতে লাগিলেন । 

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্ঠামাঁচরণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, বিষয় 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ক্রমশঃ কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চরণের উপর পতিত হয়। 
তিনি খুব জনপ্রির ছিলেন এবং বাগবাজার অঞ্চলের অনেকের সঙ্গেই 
তাহার একটা মধুময় প্রীতির সম্পর্ক ছিল। অভপ্চরণ এই প্রীতির 
সম্পর্কটুকু দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন বাঁিয়৷ বিগত ১৯১ সালের ১৪ই মার্চ 
তারিখে, ৬২ বৎসর বয়সে, আপনার একমান্ পুত্র বিনক্বকুষ্ণ এবং তিন 
কন্।--গৌরকিশোরী, রাধাকিশোরী ও ব্রঙ্কিশোরীকে রাখিয়া পরলোকে 
গমন করেন। কলিকাত। করপোরেশন তাহার বাসগৃহ্র সঙ্গিকটস্থ 


বাগবাজারের সাহ্থা'পরিবার ১৬৫ 


একটা রাস্তার তাহার নামে নামকরণ করিয়া! তীহার স্থতিটুকু বজায় 
রাখিয়াছেন। 

গৌরকিশোরীর বিবাহ হয় ৬ কাঙ্গালীচরণ সাধুখার সহিত, রাধা- 
কিশোরীর বিবাহ হয় ৮ রাধানাথ সামুইএর সহিত, এবং ব্রজকিশোরীর 
বিবাহ হয় ৬ শশিতৃধণ মণ্ডলের সহিত । অভয়চরণের দৌহিত্রগণ এক্ষণে 
স্থায়ীরূপে বাগবাজারে বসবাস করিতেছেন। 

শ্যামাচরণের জোষ্ট পুত্র নারায়ণচন্দ্র অষ্টাদশ বধ বয়দ হইতে নানাবিধ 
ব্যবসায়কাধ্যে লিড আছেন, কিন্ত তিনি কোন ব্যবসায়ই স্থায়ী করিতে 
পারেন নাই। কলিকাতার সম্নিকটস্থ গোরক্ষবাঁসী নামক গরমে তিনি 
একটা দীর্ঘ জলাশয় খনন করাইয়া, তথাঁকার অধিবাসীদিগের জলকষ্ট 
নিবারণ করিয়া আপন মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন । 

ইহার মধ্যম ভ্রাত। ৬ কমলরুষ্ণ সাহা । ৬ কমলকঞ্চ বাগবাজারের 
সাহা-পরিবারের কুলপ্রদীপ। জীবনের প্রভাতে সপ্তম বর্ষ বয়সে তিনি 
পিতৃহারা, হন। পিতামহের অপরিসীম ন্েহে এবং অক্লান্ত যত্ধে তিনি 
পিতার অভাঁব কোন দিনই বুঝতে পারেন নাই। তীয় উপদেশে তিনি 
সযত্ে পাঠাভ্যাসে রত হন এবং যথাসময়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ 
হইয়া, তর্দানীস্তন জেনারেল এসেম্র্লি্গ ইনষিটিউশনে এফএ ক্লাশে ভঙ্তি 
হয়েন। এফ.-এ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বের তাহার পিত।মহ স্বর্গলাভ 
করেন। এই পরিবারিক ছুঘটনায় তাহার পাঠে বাধা পড়ে এবং তিনি 
সাংসারিক কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। 

আজ বাগবাজার অঞ্চলে যে বিপুল চুণের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে, 
কমলকৃষ্ণকে তাহার 7১80099; বা প্রথম পথ-প্রদ্র্শক বল চলে। 
কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ 918056906 ডয1]19 কোম্পানীতে কিছুকাল কম্ম 
করিবার পর, কমলকৃ্ণ চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়!, স্বাধীনভাবে বাগবাজারে 
প্রথম চুণের ব্যবসাগ্ের প্রতিষ্ঠা করেন। তীহার প্রদশিত পন্থা! অবলম্বনে 


১৬৬ ংশ-প্রিচয় 


এক্ষণে বহু ব্যবসায়ী উক্ত কর্মে নিযুক্ত হুইয়া, কলিকাতার এ অঞ্চলে লক্ষ 
লক্ষ টাকার এক বিপুল ব্যবসায়ের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। 

চুণব্যবসায়ীগণের মধ্যে কে, কে, সাহা এগ কোম্পানীর নাম ও সুষশ 
আজিও স্ুপ্রতিষ্ঠিত। এতদ্যতীত, কমলকুষ্ কলিকাতা করপোরেশন, 
ই-আই রেলওয়ে প্রভৃতির কনট্রাক্টর ছিলেন এবং এঁ সকল কাঁধ্যেও 
যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 

পল্লীর সাধারণের কাধ্যের প্রতি কমলকৃষ্ণের একট। আন্তরিক অন্গরাগ 
ছিল এবং সেরূপ কোন কাধ্যের একবার ভার গ্রহণ করিলে তিনি তাহাতে 
আপনার সমস্ত মন-প্রাণ নিয়োগ করিতে পারিতেন । তীহার অক্লান্ত 
চেষ্টার ফলে বাঁগবাজারে স্বনাম্ধন্ত ৬ দুগচরণ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরস্থ 
স্নানের ঘাটটি বিপুল অর্থবায়ে কলিকাতার পেট কমিশনারগণ কর্তৃক 
নিশ্মিত হয়। প্রাতংম্মরণীয় কাঁশিমবাজারের মহারাজের প্রতিষ্ঠিত 
পলিটেকৃনিক ইনইটিউটের গৃহনির্াণকাঁধ্যে তিনি অর্থসাহায্য করেন। 
এতদ্যতীত তার অনেক গোপন দান ছিল। বিশেষ করিয়া, দুঃস্থ ছাত্র 
এবং দায়গ্রন্ত ব্যক্তিগণ কখনও তাহার নিকট হইতে বিমূখ হইতেন না। 
বিগত ১৯২৫ খুষ্টাব্দের ১৬ই মাঁচ্চ, সোমবার, উনষাঁট বৎসর বয়সে চারিপুজ্ 
রাখিয়া কমলরুষ ইহলোক ত্যাগ করেন । 

কমলকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম পুত্র ভূপেন্দ্রকুমাঁর ও হরেন্দ্রকুমার বর্তমানে 
ষেগ্যতার সহিত পিতৃ-ব্যবসায়ের অর্থাৎ [. ছি. 95109 & 0০. 
চুণ প্রভৃতির কাধ্য পরিচালনা করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র স্থশীলকুমার 
পিতাঁগ মৃত্যুর কিছুকাল পরে অকালে ইহলোঁক ত্যাগ করেন। 
কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ অনিলকূমার বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজে ][. 9০. ক্লাশে 
পড়িতেছেন। 

ভুপেন্দ্কুমারের বর্তমানে ছুই পুত্র-_গোবিন্দচন্দ্র ও সম্তোষচন্্র এবং 
তিন কন্তা-যথা অক্পপূর্ণ।, উষাবতী ও শোভাবতী। শ্রীমতী অন্পপূর্ণার 
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বিবাহ হইয়াছে গোঁদলপ।ড়ার ভূম্যধিকারী ৬ উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের 
জোট্ঠ পুত্ত শ্রীমান্‌ অক্ষয়কুমার মণ্ডলের সহিত। 

হরেন্্রকুমারের বর্তমানে ছুই পুত্র-_-শিবশস্কর ও শুকদেব এবং চারি 
কন্ঠ তন্মধ্যে জোষ্টা কণ্ঠ শ্রীমতী দুর্গাবতীর বিবাহ হইয়াছে--গোৌঁদলপাড়ার 
ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ সধীরকুমার 
মণ্ডলের সহিত ; দ্বিতীয়া কন্ঠ শ্রীমতী গ্রভাবতীর বিবাহ হইয়াছে মানকুগ্ডার 
ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পান্নালাল খা মহাশয়ের জ্যেষ্ট পুত্র শ্রীমান্‌ গোবিন্দলাল 
খায়ের সহিত । 

শ্য/মাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র ৬ নয়নকৃষ্ণ সাহা! মহাশয়ের বিস্তৃত জুয়েলারির 
ব্যবসায় ছিল। এঁবাবসায়ে তিনি কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে বিশেষ 
স্নাম অজ্জন করিয়াছিলেন । বিপন্নের দায়োদ্ধার করিতে তিনি যেমন 
আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন তাহা যথার্থই ম্মরণযোগ্য । কাহারও 
পিতৃ, মাতৃ ঝা কন্টদায়ের কথ শুনিলে তিনি নিজে ফাঁড়াইয়া তাহ। উদ্ধার 
করাইয়া দিতেন। সন ১৩০৭ সালে, জীবনের মধ্যাহ্থে, তিনি আপনার 
সপ্তমবর্ষীপন শিশুপুত্র হরিদাসকে রাখিয়। পরলোকে গমন করেন। 

১৯১৬ খুষ্টাব্দ পথ্যন্ত নারায়ণচন্দ্র, কমলকৃষ্*, অভয়চরণের পুত্র 
বিনয়কৃষ্ণ এবং নয়নকৃষ্ণের পুত্র হরিদাস সকলেই একত্র থাকিতেন। 
উক্ত বৎসরে তাহারা পৈত্রিক বিষয় পরস্পরের মধ্যে আপোষে ভাগবণ্টন 
করিয়া লয়েন। তদন্থসারে নারায়ণচন্দ্র এবং কমলকুষ্চ ২০ নং দুর্গাচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের স্্ীটে আপনাদের বাসভবন করেন, পৈত্রিক পুরাতন বাটা 
( ১৮ নং দুর্গাচরণ মুখোপাধ্য।য়র স্্রীট ) লইলেন ৬ নয়নকৃষ্ণের পুত্র হরিদ।স 
এবং ৮ অভয়চরণের পুত্র বিনয়রুষ্ণ বাগবাজার রামরুষ্* লেনে আপনার 
আবাগ নিশ্মাণ করিলেন। 

বিনয়কৃষখ একজন শ্বনাম্ধস্ত পুরুষ। জীবনের যে সময়ে সাধারণতঃ 
বাঙ্গালীর ছেলে সংসারের কথ? ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে শিখে না, সেই সুকুমার 
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ইকশোর হইতে তিনি বাগবাঁজারের কোন বিখ্যাত পাটব্যবসায়ীর 
আড়তে শিক্ষ/নবীশস্বরূপে প্রবেশ করেন। সেখানে দীঘকাল অবিচলিত- 
চিন্তে কর্মের ফলে, এবং অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে, তিনি যে কার্যাকরা 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা উত্তরকালে সাফল্য-অঞ্জনে তাহার 
যথেষ্ট সহায়ত! করিয়াছে । হাতে-কলমে শিক্ষা মানুষকে কতটা সফলতা 
দিতে পারে, বিনয়কুষ্। তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দাসত্বের মায়া- 
মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে আজ পৈত্রিক বৈশ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 
বিশ্ববিদ্ালয়ের একট! ছাঁপ লঙ্ঈবার জন্ম ব্যতির্যন্ত হইয়াছেন। এদিকে 
উপযুক্ত চাকুরীর অভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্নসমহ্য। জটিল হইতে 
জটিলতর হইতেছে । অথচ, ব্যবসায়-শিক্ষা ও সর্বপ্রকার অভিমান 
পরিত্যাগ করিয়া বণিক্বৃত্তিতে যথার্থ সাধুতার সহিত আত্মনিয়োগ করিলে, 
মানুষ যে শুধু খদ্ধিই লাভ করে এমন নহে, ব্যবসায়'ক্ষেত্রেও তাহার 
মনস্তত্-বিকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

বিনয়কুষ্ণের দেই কৈশোরের শিক্ষা তাঁহাকে সততাপরায়ণ ব্যবমায়ী 
এবং নিরভিমান সামাজিক ব্যক্তিতে পরিণত করিয়াছে । তিনি একদিকে 
স্বাধীনভাবে পাটের ব্যবসায় করিয়। যেমন বিত্ত উপাজ্জন করিয়াছেন, 
অপরদিকে আপনার মধুর ব্যবহার ও আপ্যায়নে সহরের বহু বিশিষ্ট 
লোককে পৌহাদিন্ত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন । উত্তর অঞ্চলের ৰহু জ্নহিতকর 
কাধ্যের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট । তাহার হায় আশ্রয়বংসল, আপনতভোলা 
ব্যক্তি অধুন। বিরল। তিনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়ও অনেক সময় 
অপরের কাধ্যেদ্ধার করিয়াছেন। 

১৯০৮ খুষ্টাকে তিনি এবং তাহার ভ্রাতুপুষ্ত শ্রামান্‌ হরিদাস সাহা 
উভয়ে মিলিয়! 981, 019৪ & 0০. নামে একটি ফার্ম প্রততিষ্ঠ। করিয়া 
চুপের কাজ করেন। কিছুকাল পরে সময়াভাববশত: বিনয়কণ উদ্ত 
ফার্মের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়৷ আপনার অভীষ্ট পাটের কাধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
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আত্মনয়োগ করিয়াছিলেন। সে সময়ে পাটের কাজে অনন্থচিত্ত হইয়। 
তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করেন, তাহাই তাহার ভাগ্যলম্ধ্মীকে সাদরে বরণ 
করিয়া আনে। 

বিনয়কৃষ্ণের ভাগ্যোদয়ের কথা বলিতে গেলে, অপর একজনের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন কর। অপরিহাধ্য। তিনি বিনয় কৃষ্ণের সুযোগ্য মমতাময়ী সহধশ্মিণী 
শ্রীমতী মঙ্গলাবাল1। তাহার স্থনিপুণ হস্তের পরিচালনায় বিনয়কষ্ণের 
সাংসারিক জীবন সুখময় হয় এবং তিনি অকুতোসাঁহসে সাংসারিক সকল 
দুঃখ, আপদ, বিপদ, ঝঞ্চার সন্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলাবাল। 
নবাবগঞ্জের সুগ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস মণ্ডল মহাশয়ের 
জ্যেষ্ঠ! দুহিতা৷ ৷ পত্বীনিষ্ঠ বিনয়কৃষ্ণ আপন মঙ্গলময়ী ভাধ্য।র নিকট হইতে 
সাংসারিক ব্যাপারে যে অকপট সাহায্য পাইয়াছেন, তাহাই ন্মরণীয় করিবার 
জন্ত আপন বাসস্থানের নাম দিয়াছেন, “মঙ্গল-আলয় |” 

বিনয়কষ্ধের চারি পুত্র ॥ তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভোলানাথ পিতার নির্দেশক্রমে 
প্বটের ব্যবসায়ে সম্প্রতি শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করিয়া, পিতার নিকট 
শিক্ষালাভ কারতেছেন। অপর তিন পুত্র যথাক্রমে, বিশ্বনাথ, কৃষ্ণগে!পাল 
ও মদনগোপাল বিছ্ভালয়ে পাঁঠাভ্যাস করিতেছে । তাহার জ্যেষ্টা কন্। 
শ্রীমতী যমুনাবালার সহিত কন্ুলিয়াটোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল দাহ 
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ চুনিলালের বিবাহ হইয়াছে । কনিষ্ঠা কন্তা 
শ্রীমতী অন্নপূর্ণ। এক্ষণে শিশু । 

কলিকাতার শ্বনামখ্যাত 9. 1). 81:5৬ 0০-র নাম আজ শুধু 
কলিকাতায় কেন, দক্ষিণ বঙ্গে সুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । এহ 
9. 7). 28৮7 &5 0০. বার্ড কোম্পানীর “বিসর1” চুণের একমাত্র এজেন্ট । 
কলিকাত। ও মহরতলীর এমন অঞ্চল নাই, যেখানে আজকাল হ্যারি এগু 
কোম্পানীর মালবাহী মোটরলরীর সাক্ষাৎ পাওয়া ন| যায়। এই 
বিস্তীর্ণ কারবারের একমাক্র সত্তাথিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা মহাশয় 


১৭০ বংশ-পরিচয় 


বাগবাজারের সাহা পরিবারের কুলোজ্জলকারী সন্তান। ইনি ৬নয়নকৃষ 
সাহা মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। 

নামমাত্র মূলধন হাতে লইয়। হরিদাস বাবু আজ বেভাঁবে এই বিপুল 
বহু লক্ষ টাকার কারবার গড়িয়া তুলিয়াছেন, আজিকার দিনে সেরূপ 
কারবার স্ষ্ট বিরল এবং মানুষ আপন চেগ্নার বলে কিরূপে উন্নতিলাভ 
করিতে পারে, হরিদাস বাবুর অধ্যবসায় তাহার উজ্জ্বলতম দুষ্টান্প। 
আর্জিকার এই অন্নসমশ্তার দিনে তীহাঁর জীবন হইতে অনেক বেকার যুবক 
শিক্ষা লভ করিতে পারেন । 

বাল্যকালে বিছ্াভ্যাসের দিকে তাহার তেমন ঝোঁক ছিল না|, 
বরং ঝৌঁক ছিল বেণা শরীর-চচ্চার দিকে । তাহার একট! সুফল তিনি 
উত্তরকালে পাইয়াছেন ; উক্ত শরীর চর্চ। তাহ।কে অটুট স্বাস্থ্য এবং 
অপূর্ব কশ্ক্ষমতা দিয়া, কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সামর্থ ও অর্থ 
তাহাকে দিয়াছে। পাঠ্যপুস্তকের ভারে অবনতদেহ ব্য।য়ামবিমুখ বাঙ্গালার 
কিশোর ও যুবকগণ আজ কোন্‌ পথে চলিয়াছে ? 

কৈশোরে হরিদাস বিছ্া/লয় ত্যাগ করিয়া কে, কে, সাহা এও 
কোম্প।নীর কারবারে শিক্ষা-নবীশ-স্বরূপে প্রবেশ করেন! তথায় ক্ছিকাল 
কাধ্য করিবার পর, তিনি খুল্লতাত বিনয়কৃষ্ণ সাহা! মহাশয়ের সহিত মিলিত 
হইয়৷ সাহা! নেফিউ এণ্ড কোং নামে একটি স্বতন্ত্র চণের ব্যবসায়ের ফাঁদ 
করেন। কিছুকাল পরে বিনয়ক্্ণ উক্ত সাহ। নেফিউ এণ্ড কোংর সংশ্রব 
ত্যাগ করিলে, হরিদস বাবু উক্ত কারবরের একমাত্র সত্বাধিকারী হন। 
উক্ত ঘটনার প্রায় তিন বংমর পরে, তিনি কারবারের "সহ! নেফিউ এগ 
কোং, নাম পরিবর্তন করিয়। 9. 7). 10119 &০ 0০. নাম রাখেন এবং 
বিসরা চণের একমাত্র 991181)0 42576 হন। 

কলিকাতার বেলিয়াঘ!ট। অঞ্চলে সিলেট চুণের কারবার এক সময়ে 
বিস্তৃত ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টা্ধে পুরুষসিংহ হরিদাস দিলেট চুণের কারবরে 


বাগবাজারের সাহা-পরিবার ১৭১ 


হস্তক্ষেপ করিয়। বাগবাজারে পিলেট চণের একটা ক্ষুদ্র কেন্দ্র স্থাপন করেন। 
তাহার ফলে বাগবাজার আজ সিলেট চুণের প্রধান কেন্দ্রূপে পরিণত 
হইয়াছে এবং তাহার সিলেট চণের ব্যবসায় আজ সমব্যবসায়ীগণের মধ্যে 
শীষস্থান অধিকার কারয়াছে। 

ভাঁগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিয়াও হরিদান কোন দিন 
আত্মবিশ্বত হন নাই। তাহার ম্বভাবম্ূলভ সৌজগ্ঠ, বিনয় ও 
অভিমানশৃন্তত।, তাহার সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা-প্রণালী ও সর্ব্বোপরি 
নিরঙ্গুশ চরিত্র তাহাকে সঝলের কাছে আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। 
তাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি বিলাসের 
শ্নোতে গা ভাসান দেন নাই; ছুঃখীর ক্রন্দন এবং আর্তের নিবেদন 
কোন দিনঈ তাহার নিকট বিফলে যায় নাই। সধ্যয়ে তিনি মুক্তহস্ত, 
দেবদিজে তিনি ভাক্তমান। কাঁলীঘাটের মন্দিরাভ্যন্তর এবং বাঁগঝজারের 
৬ ব্যোমকালী মাতার মন্দিরে তিনি মর্্র-প্রস্তর-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। 
বৈছ্যনাথের  বিদ্ভাপাঠ,। বাগবাজারের নিবেদিতা স্কুল, মহারাজা 
কাশিমবাজার পলিটেক্নিকৃইনষ্টিটিউটের গৃহনির্মীণ তহবিল এবং গোবিন্দ 
স্থন্দরী আমুর্কেদীয় কলেজ ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে তিনি যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছেন । 

সম্প্রতি মেয়ো হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তদীয় চিৎপুর শাখ। চিকিৎসালয় 
(স্ুবিখ্যাত নেলার সাহেবের হাসপাতাল) উপযুক্ত অর্থাভাবে বন্ধ 
করিতে কৃতসম্ক্ন হন। সহদয় হরিদাসবাবু এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি 
যাহাতে অকস্মাৎ লোপ না পায়, তজ্জন্য উক্ত হাসপাতাল গৃহের ভবন 
নৃতন করিয়। নিম্মীণ করিবার উদ্দেশ্তে গভর্ণমেণ্টের হস্তে বিশ হাজার 
টাকা দান করিবার জন্য, হাসপ।তাল কমিটির সন্ভাপতি মাননীয় প্রধান 
বিচারপতি স্যার জঙ্জ রাঙ্কিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তদন্ুসারে নৃতন 
প্ল্যান প্রস্তত্ত হইয়াছে এবং তাহা বর্তমানে বঙ্গীর গভর্ণমেণ্টের বিচারাধীন 


১৭২ ংশ-পরিচয় 


ভগবান হরিদাসবাবুকে দীর্ঘ পরমাঘু গ্রর্ান করুন এবং তিনি উত্তরোত্তর 
এরূপ জনহিতকর কর্শে নিযুক্ত থাকুন। 

হরিদাস পথুরিয়াঘাটা মণ্ডল স্রাট নিবাসী ৮ বীর নৃসিংহ সাধুখ। 
মহাশয়ের পৌত্রী ৬ নিকুঞ্জবিহারী সাধুখা৷ মহাশয়ের দ্বিতীয়! কন্ঠ শ্রীমতী 
শ্ীরতিমঞ্জরী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। 

হরিদাস বাবুর জোষ্ঠ পুত্র বেণীমাধৰ বাঁরবৎসর বয়সে পিতামাতার 
ক্রোড় শূন্য করিয়৷ চলিয়া! গিয়াছে । তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ বঙ্কুবিহারী 
এক্ষণে সেপ্ট জেভিয়ার স্কুলে পড়িতেছে। তাহার জোষ্ঠা কন্য। শ্রীমতী 
কাত্যায়নীর বিবাহ হইয়াছে মানকুণ্ডার ুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত 
মণিলাল খা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্‌ ধীরেন্ত্রনাথ খায়ের সহিত। 
তাহার কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী শিব।নী এক্ষণে অষ্টমব্ধীয়া। 
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১৭৪ বংশ-পরিচয় 


৬অভয়চরণ 
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চাড়া ভোলানাথ বিশ্বনাথ কুষ্ণগোপাঁল মদনগোপাল অন্নপূর্ণা 


( স্বামী চণীলাল নাহ) (প্রামাণিক) পিতা নন্দলাল স1হ। (প্রামাণিক) 
কমুলিয়াটোল৷ 


৬নয়নকুষঃ 


হরিদাস 


| « | 
৬বেণীমাধব কাঁত্যায়না বঙ্কুবিহারী শিবানী 


(স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ খ। 
মানকুণ্তা 
মনিলাল খার পুত্র ) 


া এ গ্রভাবতী 
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(স্বামী অক্ষয়কুমার মণ্ডল (স্বামী শ্ুদীরকুমার মণ্ডল (স্বামী গোবিন্দল|ল 
গোদলপাড়ার গেদলপাড়ার মানকুণ্ডের 
৬উপেন্্র মণ্ডলের পুত্র যোগীন্দর মগ্ুলের পুত্র) পাশ্নালাল খাঁর পুত্র) 





স্বগায় ডাক্তাব দ্বারকানাথ বায় 


স্বীয় ডাক্তার দঘ্বারকানাথ রায় 


ঢাকা নগরী হইতে প্রায় ক্রোশ খানেকের মধ্যে বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণাংশে 
অর্থাৎ অপর পারে শুভাঁট্যা গ্রামে বাঙ্গালা ১২৬১ সনের ২২শে কা্তিক 
(ইংরাজী ১৮৫৪ খুষ্টাবন্বের ৬ই নভেম্বর ) সোম- 
বার বেলা ১০ট।-১১টার সময়ে কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ হোঁমিওপ্যাঁথিক চিকিৎসক ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় ( ডাঃ ডি-এন্‌ 
রায় ) জন্মগ্রহণ করেন । 
ডাক্তার দ্বারকানাঁথ রায় মহাশয়ের আত্মশীবনীতে তাহার পূর্বপুরুষ 
ও বংশপরিচ় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে--“অতি পূর্ব সময়ে পাঠান 
কি মোগল নবাবদের শাসন-কালীন রাঢ় দেশ হইতে লালা-বংশীয়েরা 
নবাঁবনের দ্বারা আনীত হন ও নবাব সরকারে কার্যাকালীন তাহারা ঢাকার 
উত্তরাংশে পুরাতন পণ্টন নামক স্থানের অন্তর্গত অধুনা দেওদীঘি অর্থাৎ 
দান দীঘির চতুষ্পার্শে বাঁদ করিতেন। নবাব 
সরকারের চাকুরী-কীলীন এই লালারা পরে 
দেববংশীয় লোকেরা কার্য্যান্ুসারে নানাপ্রকার উপাধি বা খেতাব প্রাপ্ত 
হয়েন যথা বিশ্বাস, খীস্নবীশ ( নবাবের প্রাইভেট সেব্রেটারী ), মুন্সী, 
চৌধুরী ইত্যাদি। এই সময়ে, ঠিক কিন্তু বলিতে পারা যায় না কোন্‌ 
সময়ে, ঢাকাতে মুদলমান লোকসংখ্যারি আধিক্য হওয়ায়, হিন্দু বাসেন্দার্দের 
উপর বিশেষ অত্যাচার হইতে আরম্ভ হয়, তখন সেই দেববংশীয় লোকেরা 
আর ঢাকাতে সম্মানের সহিত থাকিতে না পারিয়৷ দানদীঘির বাসস্থান 
পরিত্যাগ করিয়া! টাকার দক্ষিণ পার এই শুভাত্য। (শুভ আল্য অর্থাৎ ধনী ), 
বাখইর ইত্যাদি স্থানে বাসস্থান নিশ্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন 
১২ 


বংশ-পরিচয় 


১৭৬ বংশ-পরিচয় 


এবং তথা হইতে বাতায়াত করিয়া নবাব সরকারে নানাপ্রকার কাধ্য 
করিতে থাকেন। তাহারা ঢাকা পরিত্যাগকালীন নিজেদের গুর- 
পুরোহিত, পুজারি, ধোপা» নাপিত, সিক্দারাদি সহ আসিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই গ্রামে অগ্যাবধিও কোন মুসলমানের বাস 
নাই। কায়স্থরা এই গ্রামের প্রধান আধিপত্যশালী লোক ছিলেন, ধন, 
মান ও সন্নানসহ তাহারা এই স্থানে বাস করিতেন । এঠকু জান। যায় 
যে, তাহার! কাযস্থ ও তাহাদের আদি-পুরুষ ধনবন্ধ রায়। তাহাদের 
বংশাবলী দেখিলে জানা যাঁয় যে, তাহার! নবাঁব সরকারে চাকুরীকালীন 
নানারূপ উপাধি পাইয়াছিলেন 1» 

ডাক্তার দ্বারকানাথের পিতামহের নাম রামধন রাঁয়। ইনি ১১৫৬ 

সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩৭ সালে তাহার 
পিতামহ রঃ 
মৃত্যু হয় । বাঙ্গাল! ভাষায় তাহরি প্রভূত 

অধিকার ছিল এবং তিনি পূর্ণিয়। জিলায় জমীদারদের মধ্যে আমিনী কাধা 
করিয়৷ অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন । 

রামধন রায়ের চারি পুত্র । জ্যেন্ন রীমলোচন অতি অল্প বয়সেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্য তিন পুন্রের নাম-_ 
শ্যামচন্দর রামকুষ্ণ ও প্রাণরুষ্ণ | 

রামকৃষ্ণ রায় বাঙ্গালা ১২০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৭৪ সালে 
তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি শ্রীট্ট জেলায় পুলিশ বিভাগে নায়েব-দারোগার 
কাধ্য করিতেন । তিনি পারস্য ভাষ। জানিতেন। 

প্রাণরুষ্ণ রায় বাঙ্গাল! ১২১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন । তিনিও পারস্য 
ভাঁষা জানিতেন। তিনি মুন্সেফি আদীলতের উকীল ছিলেন। ১২৬৬ 
সালে তাহার মৃত্যু হয়। 

শ্বামনুন্দর রায় বাঙ্গাল! ১১৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ডাক্তার 
দ্বারকানাথ রায়ের পিতা । ইনি দীর্ঘাবয়ব, বলিষ্ঠ, সুকান্তি ও সুপুরুষ 


পিতা ও পিতৃব্যগণ 
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ছিলেন। তখনকার কালে বাল্যবিবাহ সবিশেষ প্রচলিত ছিল বটে, 
কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি প্রথম বিবাহ! বেশী বয়সেই করিয়াছিলেন। 
একটি কন্টাসস্তান রাখিয়া তাহার প্রথম! পত্বী মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
অনেক কাল পধ্যস্ত তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি চরিত্রবান্‌, 
সদশিয়, দয়ালু, ধশ্মপরায়ণ ও পরছুঃখক'তর ছিলেন । তিনি কখনও সুর! 
বা অপর কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করেন নাই। তিনি কেবল 
তামাক খাইতেন। তীহাঁর বয়স যখন ৫২ বসর তখন তিনি দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করেন । কিন্তু বম ৫২ বৎসর হইলে কি হয়, তখনও তাহার 
দেহে প্রভূত শক্তি এবং স্বাস্থ্য অটুট ছিল। কথিত আছে, দ্বিতীয়বার 
বিবাহের সময়ে শ্বশুরবাড়ীর কেহ কেহ তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া বিদ্রুপ 
করিলে তিনি একটা গোটা সুপারি দাত দিয়! ছুই টুকরা করিয়া 
দিয়াছিলেন। অধিক বরসে বিবাঁহু করিলেও তাঁহার অনেকগুলি সন্তান 
হইফ়্াছিল। এমন কি, মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বেও তাহার একটা কন্ঠাসস্তান 
জন্মগ্রহণ করে । সেই কন্তা বাচি্না থাকে এবং তাহার বিবাহের পর 
তাহার অনেকগুলি সন্ত/ন-সম্ভতিও হয়। 

শ্যামনুন্দর কা আদালতে মুহুরির কাজ করিতেন। যদিও অল্প বেতন 
পাইতেন, তবুও তাহাঁকে বহু পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। অনেক 
আত্মীয়-স্বজন তাহার বাড়ীতে থাকিয়। ঢাকাতে কাজকর্ম করিতেন ও 
প্রতিপালিত হইতেন। ছেলেবেলায় তাহাঁদের বাড়ীতে এত লোক-জন 
দেখা যাইত যে, পরে তাহাদিগকে আর চিনিতে পারা অসম্ভব হইত। 
দূরস্থ কুটুম্বগণের মধ্যে ধাহাঁদেরই ঢাকায় আসিবার প্রয়োজন হইত, তাহারা 
সরাসরি আসিয়। একেবারে রায়েদের বাড়ীতে উঠিতেন। কারণ, তাহারা 
জাঁনিতেন- _রায়েদের বাঁড়ীই তাহাদের থাকিবার জায়গ|। এরূপ লোঁক 
যে প্রতি সপ্তাহে কত আসিয়৷ বাড়ীতে উঠিতেন, তাহা বলিতে পারা যায় 
না। এতঘ্যতীত বিপন্ন অতিথিরাঁও আসিয়া রায়েদের বাড়ীতে উঠিতেন। 


১৭৮ বংশ-পরিচয় 


তাঁহার আয় অল্প ছিল বটে, কিন্তু ইহা সত্বেও তিনি অকাতিরে এই 
সকল লোককে তীহার বাঁড়ীতে আশ্রন্ন দিতেন। আর ধাহাঁরা বাঁরমাঁসই 
বাড়ীতে থাকিতেন, তাহাদের ত কথাই নাই। সামান্ত কোনও প্রকার 
সম্বন্ধ থাকিলেই সেই ব্যক্তি রায়েদের পরিবারতৃক্ত হইয়৷ পড়িতেন। সেই 
সময়ে জিনিসপত্র খুবই সন্তা ছিল; কাজেই বহুলোককে ভরণপোষণ 
করিতে বড় বেশী কষ্ট পাইতে হইত না। যদি কখনও শ্যামসুন্দর অভাবে 
পড়িতেন, অমনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেন। তিনি বলিতেন,_আমি ত 
উপলক্ষ্যমাত্র ; ঈশ্বরই ইহাঁদিগকে ভরণপোষণ করিবেন। তাহাদের 
বাড়ীতে সর্বদা বছুলোকজন থাকিত। বহুদুরবর্তী স্থান পধ্যন্ত শ্তাম*ন্দরের 
নাম প্রচারিত ছিল। 

শ্যামলুন্দরের পিতার সমাধিস্থলে, বসতবাটীর অনেকটা দক্ষিণাংশে 
থালের পারে একটা মঠ স্থাপিত হইয়াছিল । লোকে ইহাকে শ্যাম ন্তন্দরের 
মঠ' আখ্যা দিয়াছিল। এই খাল দিয়। নাঁনাস্থানের লোক ঢাকায় যাতায়াত 
করিতেন । তীশহার! সকলেই শ্ঠামস্ুন্দরের মঠের কথা জানিতেন। সেই 
মঠ-বাড়ীতে এক হরি-স্থাপনা হয়, অগ্যাঁপি সেই বাড়ী “হরি-বাড়ী” নামে 
প্রসিদ্ধ। এই “হরিবাঁড়ী'তে বৈষ্ণবের৷ থাকিতেন। বহু দূর-দৃরাস্তর হইতে 
এই মঠে লোক-সমাগম হইত । প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে এই মঠে হরিসন্কীর্তন 
ও হরিপ্ু$ হইত । এই মঠ এবং হরিবাড়ী এখনও বর্তমান আছে। এক- 
বার & মঠে বজ্রপাত হইয়ছিল, উহার ফলে মঠের কিয়দংশ নষ্ট হইয়ছিল। 
কিন্ত শ্যামস্সন্দরের মধ্যম ভ্রাত। ডক্টর পি-কে রায়ের ব্যয়ে শ্টামসুন্দরের 
মাতাঠাকুরাঁণী তাহা৷ মেরামত করাইয়। দিয়াছিলেন। 

ডাঃ দ্বারকানাঁথের পিত। শ্ঠামন্রন্দর বড় চাকুরী করিতেন না বটে, কিন্তু 
হাহা হইলে কি হয, তিনি সন্মানের সহিত জীবন অতিবাহিত করিয়া 
গিয়াছেম। লোকে তাহাকে যথেষ্ট সক্মান ও খাতির করিত। তিনি বড় 
চাঁকুরী করিতেন না বলিয়৷ কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে 
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তাহার মাত়বিক্োগ হন্ন;$ নিজের সামান্ত কিছু জমি ছিল, উহা! বন্ধক 
রাখিয়া মাতশ্রাদ্ধ মহীসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই সমন্নকার 
লোকেরা পিতৃ-মাতশ্রাদ্ধে কিশ্বা! অন্তপ্রকার ক্রিম্নাকর্ঘে এরূপ খণ করিতে 
এক/ও সক্কোচবোৌধ করিতেন ন|। 

১২৭০ খৃষ্টাব্দে শ্যামস্ুন্দর রাঁয় মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তখন তাহার 
বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ববদিন পর্য্যন্ত তিনি ঢাকাতে যাঁতীয়াত 
করিয়া কাছারীর কাজ করিয়াছিলেন ! যে সময় 
দ্বারকাঁনাথের পিড়দেবের মৃত্যু হয়, সে সময়ে 
দ্বারকানাথ ৮ বৎসরের বালকমা ত্র । 

শ্টামস্তরন্দর রায় মহাশয়ের মৃত্যু-সময়ে দ্বারকানাথদের সংসারের অবস্থা 
সচ্ছল ছিল না । তখন সংসারে দীনবন্ধু, প্রসন্ন- 
কুমার ও দ্বারকানাথ__এই তিন ভ্রাতা, চারিটা 

সংসারের অবস্থা অবিবাহিত! ভগিনী ও বড় দাদার স্ত্রী, মা এবং 
এক ঠীককণ দিদি ছিলেন। ইনি হইতেন দ্বারকানাথের মায়ের মামী। 
অল্প বয়মে বিধবা হইয়৷ অবধি দ্বারকাঁনাথদের বাঁীতেই থাঁকিতেন এবং 
স্বারকানাথের ভ্রর্ত-ভগিনীদিগকে লালন-পালন করিতেন। বাঁলক- 
বালিকার! তাহাকে মা অপেক্ষা অধিক মনে করিত ও সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিত। তিনিও বাঁলক-বালিকাঁগণকে প্রাণ দিয়! ভালবাসিতেন ও যত্ব 
করিতেন) ইহ! ছাঁডা চাঁকর-চাঁকরাণী এবং আীয় লোকজনও অনেক 
থাকিত। 

দ্বারকানাথের পিতার মৃত্যুর পর এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা শৌচনীয় 
হইয়া প্ে। বহু পরিবার__অথচ সেন্বপ আয় নাই। কি করিয়া ষে 
মাতাঠাকুরাণী এই বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেন, তাহা তিনিই 
জাঁনিতেন। ছেলেমেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার যে বিশেষ কিছু পরিবর্তন 
হইয়াছিল, তাহ! প্রথম প্রথম বুঝিতে পারা যায় নাই। ত্বারকানাথের 


পিতার মৃত্যু 


ভ্রাতা-ভগিনীগণ ও 


১৮০ বংশ-পরিচযন 


জোষ্ঠ ভ্রাত। ঢাকার গণি মিঞার ( তখনও তিনি নবাঁব ও স্তর উপাধি প্রাপ্ত 
হন নাই) ফ্রি স্কুলে শিক্ষকতা করিয়। মাসিক ৩০২ টাঁকা বেতন পাঁইতেন। 
ইহাঁ ব্যতীত দ্বারকানাঁথদের পরিবারের অপর কোনও আয় ছিল না। 
তিনি সেই সময়ে আইন পড়িতেন, প্রসন্নকুমার ঢাকা পৌঁগোঁজ স্কুলে 
পঁিতেন এবং দ্বারকাঁনাথ গ্রামের স্কুলে পড়িত। 
ছেলেবেলায় দ্বারকাঁনাথের পড়াশুনার উপর বিশেষ মনোযোগ ছিল 
না। তিনি অপরাপর ছেলেদের মত স্কুলে যাইতৈন বটে কিন্তু লেখা- 
পড়ার প্রতি তেমন আগ্রহ বাল্যকালে তাহার ছিল না। লেখাঁপ'ডার 
দিকে বিশেষ ঝেঁক ছিল না, কিন্তু বলচচ্চা ও 
ছাত্রলীবন-_বাঁল্যে ব্যায়ামের দিকে তাহার খব কেক ছিল। 
ব্যায়াম করিবেন, শরীরকে বলশালী ও দৃঢ় করিবেন-_এইদিকে তীহার 
খুবই চেষ্টা ও যত্ব ছিল। তাহার বয়স যখন বার তের বৎসর, তখন 
হইতেই ব্যায়ামের প্রতি ত'াহাব অগ্ররাগের সঞ্চার হয়। তিনি শরীরকে 
দু করিবার জন্ট প্রত্যহ মুগডর ঘুরাইতেন এবং ডন্, বৈঠক ইত্যাদি 
করিতেন। তিনি দশ পনের সের ওজনের একটি একটি মৃণ্ডর__-এইরূপ 
ঢুইটী দ্বই হাঁতে লঙয়া অনায়াসে ভ'াজিতেন। তিনি মাতুলালয় মীরপুর 
হইতে লাল মাঁটী আনিতেন এবং সেই মাটা সর্বাঙ্গে জোরের সভিত মর্দন 
করিয়া মাংসপেশী দু করিতেন । দারকানাঁথের দ্ুই অগ্রঙ্গও ব্যায়াম 
করিতেন ; দ্বারকানাঁথ তাহাঁদের নিকট হইতেই ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া 
ছিলেন। ডন, বৈঠক, কুস্তি প্রভৃতি করিলে বিশেষ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার 
করিতে হয়; কিন্তু দ্বারকানাথের ঘি, দুধ, মাঁখন ইতাদি পুর্টিকর সামগ্রী 
কিনিয়া খাইবার সংস্থান ছিল না। তিনি শরীরের পুষ্টির জন্য ছোলা 
কখনও তিজঠিয়া, কখনও শুকৃনা খাইতেন। যদি ছোলার সহিত একটু 
আখের গুড় হইত, তাহা হঈলে ভাল হঈত, নচেৎ তিনি শুধু গোঁলাই খাঁঠয়া 
ফেলিতেন। এরপ ব্যায়াম করাতে তাহার শরীরে প্রতৃত শক্তি হইয়াহিল। 


তবর্গীয় ডাক্কার ঘারকাঁনাথ রায় ১৮১ 


পূর্বেবেই বল! হইয়াছে, ছবারকানাথ গ্রাম্য স্কুলে পড়িতে যাঁইতেন, কিন্তু 
পড়াশুনার উপর তাঁহার সেরূপ অচ্গরাগ হিল না। স্কুলের দৈনিক পাঠ 
কোনও দিন তিনি তৈয়ারী করিতেন, কোনও দিন তৈম্নারী না করিয়াই 
স্কুলে যাণতেন। একে ত তীহাকে পড়া বলিয়! দিবার লোক হিল না, তাহার 
উপর তাহার নিজের যত্ু-চেষ্টা হিল না । ছেলেবেলা হইতেই লেখাপড়ার 
উপর তাঁহার অবহেল! হিল; কিন্তু খেলা-ধুলা! ও শারীরিক পরিশ্রমের 
কার্য্ের উপর খুব টাঁন ছিল। দ্বারকাঁনাঁথের খুড়তুত ভগিনীর পুত্র শশী- 
কুমার নাঁগ দ্বারকানাথদের বাঁশীতে থাকিয়া ঢাকাতে পড়িতে যাইত 
তাহার নিকট হন্তে দ্বারকানাথ কখনও কখনও স্কুলের পচ বৃঝাইয়া 
লইতেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতিঃকাঁলে খুব অল্পক্ষণ বই লইয়া! বসিতেন এবং 
যাহা হয় সেইব্ূপ পড়াশুনা করিতেন। তার পর ক্সান করিয়। যাহা পাইতেন 
তাহাই তাড়াতাড়ি খাইয়া! একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া পড়িবার বই ও 
শ্লেট হাতে করিয়া স্ক'লে যাঁইতেন। স্কুলে উপস্থিত হইরা যদি দেখিতেন, 
স্ক'ল বসিতে কিছু দেরী আছে, তাহ! হইলে সেই সময়টুকু খেল! করিতেন । 
স্কুলের ছুটী হইলে দ্রুত বাীতে আদিতেন এবং কিছু খাইয়াই মাঠে চলিয়া 
যাহতেন এবং সেখানে সন্ধ্যা পর্যাস্ত নানা রকম খেলা করিতেন। দ্বারকা- 
নাথ খেলাতে অত্যন্ত পটু হিলেন। সন্ধ্যার সময় বাঁ চীতে ফিরিয়া আসিয়া 
হাত পা! ধু*য়া পঠিতে বদিতেন। কোনও দিন ভাত খাইয়৷ পঠিতে বস! 
হইত) কোনও দিন তাঁত খাইবার পূর্ব পড়া আরম্ভ করিতেন। ভাত 
খাইয়া পঠিতে বসিলে শীপ্রই ঘুম আসিত ও তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। 
সন্ধ্যার পর একটি পলিতায় মৃত্প্রদীপে তৈলের আলো জ্বলিত; উহাতে 
আলো এত কম হইত যে, কোনও প্রকারে পুস্তকের অক্ষর দেখা যাইত 
ও সহজেই ঘুম পাঁইত। কিছুক্ষণ পুস্তকাঁদি নাড়া-চাঁড়া করিয়া! তিনি 
ঘ্ুমাইয়া পডিতেন। 

পৌষ মাঘ মাসে ধানক্ষেতের ধাঁন পূর্ধে কাঁটিয়৷ লইলে, এই ধানগাঁছ- 


৯৮২ বংশ-পরিচন্ন 


গুল! ক্ষেতে পড়িয়া শুকায়। এই গাঁছগুলা বেশ লম্বা হয়, ইহাকে দেশে 
“নার” বলে। ধানগাছের অগের ভাগ দিয়া খড় ( বিচালী ) হয়, নীচের 
দিকটা মোটা ও শক্ত, ইহা কেবল জালানী কার্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। এই 
“নারা” অতি অল্প দাম দিলেই পাঁওয়া যাঁইত। দ্বারকাঁনাঁথ চাঁকর লইয়া 
নিজে ধানক্ষেতে গির। নার! তুলিনা এক বোঝা চাকরের মাথামস দিতেন ; 
আর এক বৌঝা নিজে মাথায় করিয়া আনিতেন। বাড়ীতে আনিয়া তাহ 
প্রথমতঃ রৌড্রে মেলিয়। দিতেন ; তার পর বেশ শ্তকাইলে বড় “বঠিদা” দিয়া 
ছোট করিয়া কাটিয়া দিতেন। রান্না করিবার সময় সেই কাঁটা নারার 
ব্যবহার হইত। ইহাতে কাঠ জালাইয়! পাক করা অপেক্ষা অনেক কম 
খরচ হইত। দেশে অনেক বাঁড়ীতেই ইহার ব্যবহার হইত। 

তিনি বর্ধার সময় চাঁকর লইরা নৌকা করিয়! টেঙ্গরে যাইতেন। টেঙ্গর 
অর্থাৎ জঙ্গল! জায়গ! ; ইহা ঢাঁকা সহরের অনেকটা উত্তরাংশে। অল্প কিছু 
পয়সা দিলেই এক নৌকা ভরিয়! ধনজেরা যতটা কাঠ কাঁটিয। লইতে পার! 
যাঁয়, তাহা লইতে পারা াইত। দ্বারকাঁনাথ চাঁকরের সঙ্গে সেখানে গিষ্ব! 
তাড়াতাড়ি ছে'ট-বড় অনেক কাঠ কাটিয়া নৌক বোঁঝাঁই করিয়। এক- 
দিনের ভিতরই বা়ীতে লইয়া আসিতেন। সেইদিন চিড়া মু'ী খাইয়াই 
দিন কাটাইয়! দিতেন । 

দ্বারকাঁনাঁথ কুড়াল দিয়া কাঠি চিরিতে বড় মজবুত ছিলেন। তিনি 
কেবল তাহাদের নিজেদের বাড়ীর কাঠ চিরিতেন তাহা নহে, এ-বাড়ী 
ও-বাড়ীর কাঠও চিরিয়! দিতেন । তিনি কাঠের ত্বাশ দেখিয়া দেখিয়া 
কুড়ালের এব্ূপ কোপ দিতে পাঁরিতেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর কাঠ 
চিরিয়। ফেলিতেন । 

দ্বারকানাথ নৌকা! চাঁলাইতে বড় ওস্তাদ ছিলেন। যখনই স্ুবিধ। 
পাঁইতেন নৌকা চাঁলাইতেন। সঙ্গে চাকর থাঁকিলেও তাহাকে বসাইয়া 
রাঁখিয়। নিজে নৌকা চালাইতেন। বর্ধার সময়ে ঝড়বৃষ্টি বড় একটা গ্রাহ্ন 


স্বর্গীয় ডাক্ষার স্বারকানাথ রায় ১৮৩ 


করিতেন ন!। ঢাঁকাক় স্কুলে পড়িবার সময় ষথন শ্রাবণ ভাদ্র মাসে খুব 
ঝড়ের মত বাতাস হইত আর বুণ্রীগঙ্গা নদীতে বড় বড় টেউ উঠিত, 
চাকরটা তখন নদীতে পাঁড়ি দিতে ভয় পাইত, পাঁছে নৌকা ডূবিয়া যায়। 
তখন দ্বারকানাথ সাহস করিয়া সেই ঢেউয়ের মধ্যে পাল দিয়া, বইঠা নিজে 
ধরিয়৷ নদীতে পাঁড়ি দিতেন। নৌকার মাচাইল তিনি নিজেই বাঁশ চিরিয়! 
পরিষ্কার করিয়া আর নিজেই বেত দিয়া ঠিকমত বাঁধিতেন। তিনি সুন্দর 
করিয়া! নৌকার ছই (ছাদ) বাঁধিতে জাঁনিতেন। এসব কাঁজ করিতে 
তিনি বেশ পটু ছিলেন । 
ত্বারকাঁনাথ ১৪১৫ বৎমর বয়ন পধ্যস্ত এইরূপ খেলাধূলা, হুড়াহুড়ি, 
মারামারি করিয়া কাটাইয়াছিলেন। লেখাঁপডাঁর উপর কোনও রূপ অঙ্গরাগ 
বা টান ছিল না। গ্রামের বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি 
ছাত্রজীবন-_-কৈশোর স্কুলে অন্ঠান্ঠ ছেলেরা যাইত, তিনিও যাইতেন; 
পড়াশুনার উপর তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। যখন তিনি 
প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন ইহার জ্যোষ্ঠ।গ্রজ ( বড় দাদ!) স্থির করিলেন 
যে, কোনও রূপে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়| ঢাঁক! নর্দ্যাল স্কুলে ( ট০,77%1) 
তিন বৎসর পঠিয়। যদি ঘ্বারকানাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা 
হইলে কোনও প্রকারে ১৫1২০ টাকা মাহিনার পণ্ডিতী করিয়াও খাইতে 
পারিবে । 
সেই সময়ে দ্বারকানাথের নিজের কোন মতামত ছিল না” ভ্রাতৃগণ 
যাহা স্থির করেন, তাহাই করিতে হইবে। বড় দাদা ত এই স্থির 
করিলেন। হ্বারকানাথও জানিতেন-_তীহাকেও তাহাই করিতে 
হইবে অর্থাৎ নরম্যাল স্কুলে পড়িয়া পর্তিত হইতে হইবে; কারণ তিনি 
বাড়ীর কর্তা । কিন্তু ঘারকানাথের মধ্যম ভ্রাতার পড়াশুনার উপর বিশেষ 
মনোষোগ ছিল আর তিনি অতি অল্প বয়সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া 
স্কলাসিপ পাইন্ন ঢাকাতে পড়াশুনা! করিয়া এন্ট্রান্স পরীক্ষাতেও স্কলা্িপ 
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পাইয়া ঢাঁকাঁতে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন বাড়ীতে আসিয়া 
শুনিতে পাইলেন যে, ছ্বারকানাথ নরম্যাল স্কুলে পড়িয়া পর্ডিত 
হইতে যাইবে । বড় দাঁদা স্থির করিয়াছিলেন যে, দ্বারকাঁনাথকে ইংরাজী 
'শিখাইবেন না; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাঁতে মত দিলেন না। তাহার 
ইচ্ছা ছিল যে, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করিয়া দ্বারকানাথ ঢাকায় কোনও 
ইংরেজী স্কুলে পডেন। কিন্তু তাহার এমন অর্থ ছিল ন| যে, তিনি দ্বারকা- 
নাথকে সাহাষ্য করিতে পারেন। যে টীকা ক্কলাসিপ পাঁইতেন, তাহাতে 
নিজের কোনও রূপে চলিয়া যাইত। তিনিস্থির করিলেন যে, দ্বারকানাথ 
ঢাকাতে 976201% [7:9৪ 8০1)০০1-এ ভর্তি হহইয়! ইংরাজী পড়িবে । এই 
স্কলট! ঢাঁক। আরমাঁনিটোলায় সাহেবের বাটাতে ছিল। 

১৮৬৮ খৃষ্টান দারকানাথ গ্রামের বাঙ্গালা স্কুল ছাডিয়া এই স্কুলের 
লাষ্ট ক্লাসে ভন্তি হইলেন। সেই স্কুলে বাড়ী ( শুভাট্যা ) হইতে যাতায়াত 
করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন। প্রথম ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়া 
তাহার মনে বড় ম্যৃপ্তি হইল আর শীঘ্র শীপ্র করিম! এ, বি, সি, ডি ও 
স্পেলিং বই পড়িতে লাগিলেন। ধনদাদা' ৬ রামলাল রায় মহাশয় 
€ দ্বারকানাথের মধ্যম খুড়ীর পুত্র) তখন 0785০77 ক্কুলের লাষ্টি 
ক্লাসের মাষ্টার ছিলেন। তিনি তাহার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলেন । 
বাঁতীতে আসিয়াও মন দিয়! পড়িতেন, এইরূপ কিছুকাল সেই স্কুলেই 
পড়িলেন। দ্বারকানাঁথের মধ্যম ভ্রাতা সে সময়ে এল্‌-এ পরীক্ষা পাশ 
করিয়া বিশ টাকা স্কলার্সিপ পাঁইতেন ও ঢাঁকা কলেজে পড়িতেন। থার্ড 
ইয়ার হইতে তিনি 31101115 পরীক্ষ। পাশ করিয়। স্কলাসিপ পাইয়া বিলাত 
যাওয়া ঠিক করিলেন। ছেলে বিলাত যাইবে শুনিয়। বাীতে মা মহা- 
কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন। তিনি মাকে নান! প্রকার সাস্বনা দিয়া 
বিলাতি যাওয়া! স্থির করিলেন, কোনও প্রকার বাধা-বিদ্্ব মানিলেন না। 
তিনি তখন বিশ টাকা স্কলার্সিপ পাইয়া ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়াছেন, সেই 
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টাকা তিনি নিজে না লইয়! দ্বারকাঁনাঁথের পর্দার জন্য এখাঁনে বন্দোবস্ত 
করিয়া রাখিয়া! যাঁইলেন । আর দ্বারকানাথ তথন 98০1 [৪৪ 
901০০] ছাঁডিয়া ০০০৭৪ 0101-এ ষ্ঠ শ্রেৌতে ভর্তি হইলেন, 
এবং বাঁডী হইতে যাতীয়াত করিন্নাণ পঠিতে লাগিলেন । 

দ্বারকান।থের মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমার (7)7- ৮... 7১৯৮) গিলক্রাহিষ্ট 
বৃত্তি লইয়! বিলাঁতে চলিয়া যাইিলেন। দ্বারকানাঁথ [১০০৪৪ 1301১০০]-এই 
পঠিতে লাগিলেন । তিনি এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পণ্য়া ঢাকা 
কলেজিয়েন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিয়া! ভগ্ভি হন৷ এই সময়ে পড়াশুনার 
উপর একটু মন লাগিয়াছিল; কিন্ত খেলাধূল৷ ও ব্যায়ামের দিকেই মনটা 
ছিল বেশী। ইংরাজী ভাষা ভাঁল করিয়া শিখিতে পাঁরিতেন না, কারণ, 
পড়া বলিয়া দিবার, কি শিখাইম়া দিবার লোক কেহ ছিল না। এজন্য 
ইংরেজীটা কীঁচাই থাকিয়া গিয়াতিল। তিনি যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে 
পড়েন, সেই সময়ে পেখানে জিমন্যার্টিক শিখিবার খুব ধুম পড়িযা গিয়ান্লি। 
ব্যায়ামের প্রতি তাহার বরাবরই অগ্র।গ । কাজেই তিনি আগ্রহসহকারে 
জিম্ন্যাষ্টিক রলাসে যোগ দিতেন এবং অল্পদিনের মধোই জিমন্তার্টিকে ওস্তাদ 
হইয়া পড়িলেন। তিনি জিমন্তাষ্টিক মাষ্টারের খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। দছ্বারকাঁনাঁ যখন ঢাকা কলেজিয়ে- স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে, তখন 
ঢাকায় গাঁকিয়! পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার উচিত মনে হয়া্টিল, কিন্তু এত 
পয়সা ছিল না যে, ঢাকায় বাসা-খরচ দিয়া «কিতে পারেন। শেষে ঠিক 
করিলেন যে, পরীক্ষার পৃর্ববে করেক মাঁস ঢাকাতে থাঁকিবেন। অল্প খরচে 
থাকা যায়--এরূপ একট! বাসার খোঁজ করিতেছিলেন। অগ্সন্ধানে 
জাঁনিতে পারিলেন যে একটা বাসায় মাসিক চারি টাকা দিলে থাঁকা যাঁয়। 
সেখানেই থাকা! ঠিক করিয়া! সেই বাসায় আসিলেন। সে সময়ে তাহাদের 
বাৎসরিক পরীক্ষা নভেম্বর মাসে হইত । তাহাদের বাসার ছেলেরা 
তাহাদের ক্লাসের পরীক্ষা হইয়া গেলে সব বাড়ী চলিয়া গেল, দ্বারকানাঁথকে 
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বাসা ছাড়িয়া তীাহাঁদের গ্রামে চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু পরীক্ষার 
কয়েক দিন তিনি তাহাদের গ্রামের স্কুলের পণ্ডিত ৬ স্য্যকূমার রায় 
মহাশয়ের ভ্রাতার শ'খারীটোলার বাসায় থাকিয়! পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 
দ্বারকানাথ ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে এণ্টাঁন্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এ্টাম্স 
পরীক্ষ! দিবার পূর্বে স্কুলে 169৮ পরীক্ষা হইত ; উহাতে যে সকল ছাত্র 
উদ্তীর্ন হইত তাহাদিগকে এণ্টান্স পরীক্ষা দিবার জন্ত অন্গমতি দেওয়া 
হইত। ঘ্বারকাঁনাঁথ 1159 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে 
সংবাদ পাইলেন যে, তীহার মধ্যম ভ্রাতা প্রসন্নকুমার রা মহাশয় সাত 
বৎসর পরে লগুন ও এডিনবরা__ছুই স্থানের 
এপ্টণান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিরিরর হহাডে দির সির হানে? 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! স্বদেশে ফিরিয়াছেন ও কলিকাতায় অবস্থান 
করিতেছেন। সে সময়টা খুব সম্ভব ১৮৭৬ খুষ্টান্দের অক্টোবর মাস। 
মধ্যম ভ্রাতা সাত বৎসর পরে বিলাতি হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন ; 
তাহাকে দেখিবার জগ্ঠ ত.হার খুবই আগ্রহ হইল। সে আগ্রহ তিনি দমন 
করিতে পারিলেন না। তিনি বিলাত হইতে আসিরা আনন্দমোহন বস্তু 
মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ কলিকাতায় আসিয়া সেখানে 
গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি দ্বারক।নাথকে দেখিয়া খুব সন্তষ্ 
হইলেন, বাঁড়ীরও সকল খবর জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলের কুশল সমাচার 
লইলেন, কিন্তু দ্বারকাঁনাথকে বলিলেন- পরীক্ষার সময়ে তোমার 
কলিকতায় আসা ভাল হয় নাই। দ্বারকানাথ ছুই তিন দিন 
কলিকাতীয় থাকিয়া ঢাকাতে ফিরিয়া আসেন। তারপর যথাসময়ে 
তিনি এণ্ট"ম্স পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এন্টান্স 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভন্তি হইবার জন্য 
কলিকাতায় আগমন করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাধিক 
শ্রেণীতে ভন্তি হন। কলিকাতায় আসিয়া! তিনি ৮৩ নং মুক্তারাম বাবু 


স্বর্গীয় ডাক্তার ছারকানাথ রায় ১৮৭ 


স্ীস্থ একটি বাসায় অবস্থান করিতে থাঁকেন। এই বাসা হইতে তিনি 
কলেজে যাতায়াত করিতেন । তিনি এক বৎসর এই বাসাতে. থাকিয়াই 
পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। তিনি এই বাসা হইতে হাটিয়া কলেজে 
যাইতেন। কলিকাতায় তখনও ট্রামগাড়ী হয় নাই! 

১৮৭৭ খুষ্টান্দের অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বর যাসের 
গোড়াগুডি কলেজে প্রনরায় ছুটা হইল। সেই ছুটীতে দ্বারকানাথ 
গুভাত্যায় না গিয়া বাকিপুরে তাহার মধ্যম অগ্রজ ডক্টর পি কে রাঁয়ের নিকট 
গমন করিলেন। ইহার পূর্বেই লোক-পরম্পরায় 
তিনি শুনিয়াছিলেন যে, কলিকাতা হাইকোর্টের 
স্বপ্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাঁশ মহাশয়ের জোষ্ঠা কন্ঠার সহিত তাঁহার 
বিবাহ হইবে । তিনি সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী । মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমারের 
সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ একরূপ পাকাপাকি হইয়াও গিয়াছে । 
বাকিপুরে পৌছিয়৷ ঘরকাঁনাথ দেখিলেন, হুর্গামোহন দাঁশমহাশয়ের 
জোট পুন্র সত্যরঞ্জন দাদার বাড়ীতেই রহিয়াছেন ও সেখাঁনে থাঁকিক়াই 
তীহার পড়াশুনা! করিবার ইচ্ছা! সত্যরঞ্জনের বয়ন তখন ১৩১৪ বৎসর 
মাত্র । বীকিপুরে যাঁইবার পূর্বের ঘ্বারকীনাঁথ দুর্গামোহন দশি মহাশয়ের 
১নং লোসার সাকুলার রোডস্থ বাঁটীতে গিয়াছিলেন । তখন দাশমহাশয় 
বিপত্তীক; মাত্র এক বৎসর পূর্বে তাহার পত্রীর মৃত্যু হইয়াছে । ৩১৩২ 
বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার তিনটা পুত্র জ্যেষ্ঠ 
পুত্রের নাঁম সত্যরগ্জন দাশ, ইনি ব্যারিষ্টার হিলেন এবং ঠাকুর আইনের 
অধ্যাপক হইয়াহিলেন। মধ্যম পুত্রের নাম__সতীশরঞ্জন দাশ (মিঃ এস্‌ 
আর দাশ নামে সুপরিচিত )) ইনিও ব্যারিষ্টার হিলেন; ইনি বাঙ্গাল! 
দেশের এডভোঁকেট-জেনারেল, পরে ভারত গভর্মেন্টের ব্যবস্থা-সচিব 
হইয়াছিলেন। ব্যবস্থা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাঁকিবার সময়ে তাহার 
মৃত্যু হয়্। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম--যতীশরগ্রন দাশ) ইনিও রেঙ্গুন 


মধ্যম অগ্রজের বিবাহ 


১৮৮ বংশ-পরিচয় 


হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার টিলেন, পরে তথাকাঁর জজ হন । বাঁকিপুরে গিয়া 
ঘ্বারকানাখ শুনিলেন--মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমার ঢাকা কলেজে বদলি 
হইয়াহেন। ছুটার পর কলেজ খুলিলেই তাহাকে ঢাকা কলেজে যোগ 
দিতে হইবে । দাদ! বাঁকিপুরে [০৪৪ 730৮9) নামক একটা প্রকাণ্ড 
বাগান বাড়ী ভাড়া লইয়াঁটিলেন এবং সেই বাড়ীতেই থাকিতেন। তিনি 
বিস্তর আসবাবপত্র কিনিয়াহিলেন। এইসকল জিনিসপত্র দি ঢাকায় 
লইয়! যাঁওয়! সম্ভব হয় লয়! যাও, নতুব! বিক্রয় করিয়৷ ফেলিও-_যাহ! 
সুবিধাজনক হয় করিও--এই আদেশ দিয়! দাঁদা কলিকাতায় চলিয়! যাইলেন। 
ঘ্বারকানাথ জিনিসপত্র বিক্রয় করা ক্ষতিকর হইবে বিবেচনা করিয়া স্থির 
করিলেন-বড় ভোজপুরী নৌকায় করিয়া এই সব আসবাবপত্র ঢাঁক।য় 
লইয়া যাঁইবেন। দাদ! ঢাকার ডালবাজারে একটা বড়বাড়ী ভাড়া 
করিয়ছিলেনে। বাড়ী ঘাটের নিকটেহই ছিল। দ্বারকানাথ এই বাড়ীতে 
জিনিসপত্র উঠাইয়।! দিলেন। নৌকাঁযোগে বীকিপুর হইতে ঢাকায় 
আসিতে ১৭১৮ দিন লগিয়াছিল। কলেজ খুলিলে দ্বারকানাথ প্রেসিডেন্সি 
কলেজে ন| গিয়। ঢাকা কলেজেই ভন্তি হইলেন । দ্বারকানাথ দাদার বাসায় 
থাঁকিতেন বটে, কিন্তু তাহাকে ছুই বেলাই বাহির হইতে আহার করিয়া 
আসিতে হইত । কারণ, তখনও তিনি হিন্দুসমাজে ছিলেন । 

১৮৭৮ খৃষ্টানদের জুন মসে প্রসন্নকুমার বিবাহ করিতে কলিকাতায় 
গমন করেন; দ্বারকানাথও সঙ্গে গিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের বিবাহে 
ছ্ারকানাথও খাওয়া-দ|ওয়া করিয়াছিলেন। বিবাহ তুমুল ঘট! করিয়া 
হইয়াছিল। বহুসংখ্যক লোক নিমস্ত্রিত হইয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
দ্বারকানাথ পূর্বের বিবাহে কখনও এত লোঁক একত্র হইতে দেখেন নাই। 
বিস্তর আয়োজন ও বিস্তর পয়স? খরচ করিয়া ৬দুর্গীমোহন দাশ মহাশয় 
নিজের মধ্যাদানুযায়ী তাহার গ্রথম। কণ্ঠাঁর বিবাহ দিয়াছিলেন। 

দ্বারকানাথের মনে অল্লবয়স হইতেই ব্রাক্ষধম্মের গ্রতি অনুরাগের সধার 


স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাঁথ রায় ১৮৯ 


কয় । ঢাকায় পড়িবার সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার মধ্যম অগ্রজ প্রসন্ন- 
কুমারের বাসায় যাইতেন। খন তাহারা অনেকে মিলিত হইয়। ব্রজন্ুন্দর 
বাবুর হাউলিতে আরমানিটোলায় থাকিতেন, রূবিবারে রবিবারে সেখানে, 
সমাজ হইত। দ্বারকানাথ ছুই একদিন গিয়। তাহাদের সমাজে যোগ দিয়া 
দেখিলেন, তাহারা যেরূপ ধর্মের কথ! বলিতেন তাহা তাহার মনে খুব ভাল 
লাগিত,। আর তিন সেগুলি মন দিয় 
শুনিতেন। এইক্ধপে তীহারও ব্রাদ্ষধর্মের 
উপর একটা টান হইতে লাগিল, কিন্তু বাড়ীতে কেহ কিছু জানিতে 
পারিল ন। | তিনি ত্রাহ্গধর্ম সম্বন্ধে বই পড়িতে এবং ভাল করিয়া মন 
দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে আরম্ত করিলেন। সেই সময়ে দেশপৃজ্য ধর্ম 
প্রচারক আচাধ্য ৬কেশবচন্দ্র সেন মহাঁশয় একবার ঢাকাতে গিয়ছিলেন,, 
আর সেই ব্রজন্ন্দর বাবুর হাউলিতে বক্তৃত। করিয়াছিলেন । তাহার বক্তৃতা 
শুণিয়। দ্বারকানাথ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কি পরি্কার 
বলিবার ক্ষমতা, ধাহ! বলিতেন মনের মধ্যে ষেন বসিয়া! যাইত । এই- 
সকল ঘটনাতে ত্রান্ষধশ্ের উপর তাহার আন্তরিক অনুরাগ হইল ও 
ভাল করিয়া বুবিবার ও জানিবার চেষ্টা হইল । দেব, দেবা যাহা আমরা পৃজা 
করি ও ভক্তি করিয়া নমস্কার করি তাহা ত মাটীতে নিশ্মিত, পুজা করিয়া 
আবার ফেলিয়া দিতে হয়, ইত্যাদি নানা কথ! তাহার মনে আসিতে 
লীগিল। তবে এ কথাও তিনি জানিতেন যে, এই দেব দেখী মাটিতে 
নির্িত হইলেও পুজার সময়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় আর সেই সময়ের জন্য 
দেবতা ইহার মধ্যে অধিষ্ঠান করেন । মৃত্তি দেখিয়া পুজা করা, কি নমস্কার 
কর৷ তাহার অতি সহজ মনে হইত কিন্তু ঈশ্বর সমঘ্ত জগদ্ব্যাপী, নিরাকার,. 
সর্বশক্তিমান, অব্যক্ত, অনস্ত ইত্যাদি মনের মধ্যে অনুভব করা তাহার পক্ষে 
বড় ছুংসাধ্য মনে হইত | যাহা হউক, ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের, 
উপর একটা আস্থা জন্মিল। সেই সময়ে মধাম অগ্রজের অনুগ্রহে অনেক" 


ব্রাঙ্মধর্মের গতি অনুরাগ 


১৯০ ংশ-পরিচন্্ 


ব্রাঙ্ম-পরিবারের সহিত তীহার আলাপ-পরিচয় হইল--বিশেষতঃ ৬কা'লী- 
নারায়ণ গুধ (৬ম্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের পিতা ) মহাশয়ের পরিবার । 
৬কৃষ্ণগোবিন্দ গুধ্ধ অনেকদিন হইতেই ছারকানাথের মধ্যম অগ্রজ প্রসন্ন- 
কুমারের পরম বন্ধু ছিলেন। অনেকবার কলেজের ছুঙর সময়ে প্রসন্নকুমার 
তাহাদের বাড়ী তাটপাড়া যইতেন আর তাহার মাকে মা বলিয়া 
ডাকিতেন। যখন তাহাদের সহিত দ্বারকানাথের প্রথম আল.প হইল, 
তখন তিনি মেয়েদের স্বাধানতা দোখয়া আশ্চধ্য।ছ্বিত হইলেন । মেক 
ছেলেরা একত্র চলা-ফিরা খাওয় দাওয়া করিত দেখিয়া গ্রথম প্রথম 
তাহার বাধাবাধ ল/গিত, পরে সে ভাব চলিয়। গেল আর ইহাহ ন্ব।ভ।বিক 
বলিয়৷ তাহার মনে হহল। তাহারা দ্রকানাথকেও ভ্রাতার মত দেখিতেন 
স্বারকানাথও তঁ।হাদগকে ভগিনার মত ন্পেহ কন্সিতেন। ইহ। ছাড় ৬বিজয়- 
কৃষ্ণ গোম্বামী মহাশয়ের পরিবারের সহিত ও প্রসন্নদাদার ব্রদ্ধ বন্ধুদের 
সহিত তীহার আলাপ-পরিচয় হইক্ছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রাদ্ষধ্মের 
উপর অনুরাগ বাড়িতে লাগিল । তিনি ঢাকতে দাদার বাসায় থক্য়। ঢাকা 
কলেজে পড়াশুনা করিতে ল/গিলেন। কিন্তু তাহার দার ব্রাহ্ম ও বিলাঁত- 
ফেরত বলিয়া তাহার বাসায় খা ওয়।-দাওয়। ঘ্বারকানাথ করিতেন না, একথ! 
পূর্বেই বল! হইস্জাছে। দাঁদার সঙ্গে থাকিয়া তাহায় বাসায় খাওয়া-দাওয়া 
করিলে গ্রামের লোকেরা গোলম/ল করিবে আর অপ্রকাহ্থভ।বে ঢুপে চুপে 
দাদার সহিত খাইয়া সমাজে থাক1-_দাঁদ] ইহা পছন্দ করিতেন ন। | সে 
সময়ে বর্তমান সমাজের মত সমাজ ছিল না, যে যাঁহ! ইচ্ছা করে ও খায়-দায় 
অথচ হিন্দু সমাজে আছে-_দে সময়ে ছেলেরা কোথায় কি করে, কি খায় 
ইত্যাদি খিষয় সমাজের লোকের! খোজ রাখিত ও ইহ! লইয়া বড় 
গোলমাল করিত। অতএব ছ্বারকান।থ যতদিন 
হিন্দু সমাজে ছিলেন, ততদিন তাহার দাদার 
-বাঁায থাকিতেন কিন্তু থাইতেন ন1। দ্বারকান।থের খাইবার বন্দোবস্ত 


ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ 
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ছিল অন্তত্র! সেন নামী তাহার আর এক খুড়তাতি ভগিনীর স্বামী 
গিরিশচন্দ্র বস্ত্র মহাশয় সেই সময়ে ঢাকাতে মোক্তারি করিতেন এবং 
ঢাকাতেই থাকিতেন। তাহার বাঠী ঢাকার খুব কাছেই--তেবরিয়। 
গ্রামে ছিল। এই বাঁস। দ্বারকাঁনাথদের ডালবাঁজারের বাঁসার নিকটেই 
ছিল। দ্বারকানাথ বৃষ্ট বাদল হইলেও (সইস্থানে খাইয়। আঁসিতেন। 
ইহাতে গ্রামের লোকের। তাহাকে লইয়। সামাজিক গোলমাল করিতে 
পারিত না। 

প্রসম্নকুণারের বিবাহের পর হইতেই দ্বারকানাথকে হিন্দুসমাজ 
ছ(ডিতে হইল। তখন হইতে তিনি ঢাকায় আসিয়া তাহার মধ্যম দাদার 
বাসাতেই খাওধ|-দাওয়| করিতে লাগিলেন । বাড়ীতে যাইলেও 
দ্বারকানাথ রাত্রিতে বড় খাকিতেন ন!, সন্ধ্যার সময় চলিয়। আসিতেন। 
তিনি রবিবারে রবিবাঁরে ব্রাঙ্গ-সমাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন, আর 
অন্যান্য ক্রাঙ্গদের সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। 
অবশেষে ঘ্বারকানাথ ব্রাহ্মদলতুত্ত হইলেন । 

ঢাকায় দাদার বাঁসান্ন থাকিবার পূর্ব হইতেই দ্বারকানাথের মন হইতে 
হিন্দুর আচার-ধন্মের প্রতি অন্গরাগ অনেক শিথিল হইয়া আসিয়ীছিল। 
কারণ বাকিপুর হইতে তাহার দাদার জিনিসপত্র লইয়। নৌকা-যোগে 
ঢাকীয় আপিবার সময়ে ছ্বাব্কানাথ বাবুচ্চির রন্ধন করা অন্নার্দি ভোজন 
করিয়াছিলেন । একদিকে ব্রাঙ্গ-ধর্মের উপর যেমন তাহার অগ্গুরাগ বৃদ্ধি 
পাইতেছিল, অন্যদিকে তেমনই হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা-তক্তি ও 
বিশ্বাসের হাঁস হইতেছিল । 

যে বৎসর ছারকানাথের মধ্যম অগ্রজের বিবাহ হয়, সেই বৎসর দ্বারকা- 
নাথের এফ-এ পরীক্ষ। দিবার বৎসর ছিল। তিনি পরীক্ষাও দিয়াছিলেন, 
কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই । এজন্য তাহার মনে অত্যন্ত ছুঃথ ও লঙ্জ। 
হয়। এই লঙ্জার জন্ত তিনি আর ঢাঁক৷ কলেজে পড়িয়া পরীক্ষা দিতে 


১৩ 


১৯২ বংশ-পরিচন্ব 


চাহেন নাঁই। তায় আসিয়া শিবপুর ই্রিনীয়ারিং কলেজে ভ্তি 
হইবার জন্ত তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। 
তার পর ব্যবসায় করিবেন করিবেন করিয়াও কিছুদিন অতিবাহিত হইল । 

অতঃপর (৮4%] 9070.61)৮ হইয়। দ্বারকানাথ ১৮৭৯ খু বধের জুন 
মাসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইলেন। সে সময়ে ছারকাঁনাথের বয়স 
পঁচিশ বৎসর । যে সময়ে দ্বারকানাথ মেডিক্যাল কলেজে ভন্তি হন, সেই 
সময়ে ৪৫ নং বেনোটোলা লেনে ছেলেদের থ।কিব!র একট বোডিং ছিল। 
ইহার নাম ছিল আনন্দমোহন বস্তুর বোঁডিং। আচার্ষ্য স্যর জগদীশচন্দ্র 
বস্থুর পিত। ডেপুটা ম্যাঁজি্েট ভগবানচন্দ্র বস্তু মহাঁশয় এই বোর্ডিংয়ের 
দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ইনি আনন্দমোহন বর শ্বশুর ছিলেন ; 
এই বোডিংয়ে থাকবার সময়ে দ্বান্নকানাথের সহিত দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক ছাত্রের আ'লাপ-পরিচয় হযম্ন। ইহাদের অনেকে দ্বারকানাথ ও 
অপরাপর পূর্ব্ষবাসী ছাত্রদিগকে “বাঙ্গাল” বলিয়া ঠাট্টা করিত। 
এজন্য পূর্ববদীয় কোনও কোনও ছাত্র রাগিয়। যাইত ও ফলে ঝগড়া 
হইত। কিন্তু ঘারকানাথকে “বাঙ্গাল” বলিলে রাগ করিতেন না। 
তাহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্্ুত। ছিল। ঘাঁরকানাঁথ বলিতেন,__ পূর্বব- 
বঙ্গবাসী ছাত্রদের কথা বার্তা ও উচ্চারণ এত তফাৎ ছিল যে, কলিকাঁতা- 
বাসী লোকমাঘ্রেরই কাঁনে তাহা বাঞ্জিত। এই জন্য পূর্ববঙ্গের 
অধিবাসীদের ক্। বুঝিতে না পারার জন্তও সময়ে সময়ে ঝগ:;] হইত। 
দ্বারকাঁনাঁশ রাগ করতেন না বলিয়। তীহাঁকে কেহ “বাঙ্গাল” বলিয়া 
ক্ষেপাইত না। তিনি সকলের সহিতই ভাব রাখিয়া ও মিলিয়া মিশিয়া 
চলিতেন । বাসার ঝি-চাকরেরা পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের ছাত্রদিগকে “বাঙ্গাল' 
বলিয়া অবহেল। করিত। দ্বারকানাথ ইহাতে কিছু মনে করিতেন ন৷ 
এই জঙ্ট যে. ঢাকার লোকেরাও শ্রীহট্ট ও টট্টগ্রামের লোঁকদিগকে 
তাহাদের কথাব'ততার জন্ত এইরূপ উপহাঁস করিতেন। 
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কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময়ে দ্বারকানাঁথ প্রতি 
শনিবারে দ্র্গামোহন দাশ মহাশয়ের বাসায় যাইতেন। সেই সময়ে তিনি 
ও তাহার ভ্রাতি। তূবনমোহন দাশ একত্র ৩১ নং পিপুলপটী রোড-স্থিত 
একটা বাড়ীতে থাকিতেন। বাঠীর ছেলেমেয়ের! সকলেই দ্বারকানাঁথকে 
'ভাঁলবাসিত এবং শীপ্রই উহাদের সঙ্গে তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতাঁও হইয়াছিল | 
এই সময়ে চর্গামোহনবাবুর অল্পবয়স্ক ছুইটী পুত্র-সতীশ ও হযতীশ 
এক সঙ্গে জররোগে আক্রান্ত হইয়া অনেক দিন ভুগে। তখন 
দ্বারকানাথ তাহ!দের সেবা-শুশষা করিয়াছিলেন । ইহারা! বস্থ হইয়! 
উঠিবার পর পূজার ছুটাতে হাইকোর্ট বন্ধ হয়। তখন দুর্গামোহনবাবু 
বাঁমু-পরিবর্তনের জন্ উহাদিগকে হাঁজারিবাগে লইয়া যাঁন। সেই জমজ 
দ্বারকানাথও উহাদের সঙ্গে গিয়াহিলেন। সেখানে কিছুদিন থাঁকিয়। 
তিনি ফিরিয়। আসেন ও ঢাকায় তাহার দাদার বাসায় গমন করেন। 
দাদার সহিত পরামশ করিয়। স্থির হয় যে, দ্বারকানাথ বোঁশীই গেডক্যাল 
কলেজে ভর্তি হইয়। ড ক্তবী পড়িবেন। 

১৮৮০ খুষ্টঝের প্রথমভাগে দ্বারকানাঁথ এই উদ্ষেস্তে বোঁ-টি যাত্রা 
করেন। সেই »ময়ে বোষ্বাইতে রজনীনাথ রায় মহাশয় অবস্থান 
করিতেন। তিন সেখানকার ফাইন্যান্স বিভাগের উচ্চপদে অধ১ত 
ছিলেন। দ্বারকানাথ বোষ্বাইতে গিয়া প্রথমে এই রঙ্গনীবাবুর 
(010, িৎ 10%5 ) বাঁদীতেই ছিলেন। এইখান হইতে কলেজে 
আনাগোনা করিয়া তিন ভন্তি হইলেন। 
পরে কলেজের নিকটে একটি বাসা ভাড 
করিয়৷ ঘারকানাঁথ সেখাঁন হইতে কলেজে 
যাতায়াত করতে লাঁগলেন। কলেজের পড়াশুনা দ্ারকানথের ভাল 
লাগিল না। বাসাতে নিরামিষ আহার এবং তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার 
রীতি তাহার মনঃপূত হইল না। কাজেই তিনি মাসাবধি সেখানে 


বোম্বাই মেডক্যা'ল 
কলেজে 


১৯৪ ংশ-পরিচয় 


থাকিল্া ফেব্রুয়ারী মাসেই কলিকাতায় ফিরিয়। আমিলেন। ফিরিবার 
পথে তাহার বহুদিনের দেশ-ভ্রমণের আকাজ্ফা হিনি কতকটা ফিটাইয়া 
আসিয়াছিলেন। ফিরিয়! আসিবাঁর সময়ে ন্তিনি সৌা কলিকাতায় না 
গিয়া ব্রোচ আজমীর ও আবু পর্বত তইয়া, দিল্লী আগ্রা দেখিয়া 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন । দ্বারকানাথ প্রথমেক্ত স্থানগুলিতে 
দুই একদিন করিয়া থাকিয়। পরে আগ্রায় ৬গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
বাসায় উপস্থিত হয়েন এবং সেখানে প্রায় মপ্রাহকাল অতিবাঁতিত করিয়া 
কলিকাতায় পৌছেন। রান্তার কষ্টের কথ| বলাই বাঁভল্য। কারণ, কোন- 
খাঁনেই কাহারও সহিত পরিচয় হিল না। অতএব অধিকাংশ সময়ই 
অন্তান্ত লোকের সভিতত মোসাফেরথানাতেই রাত্রি অতিবাভিত করিতেন | 
তাহারা যাহা খাইতে দিত তাহাই খাইতেন। অধিকাংশ সময়েই বড 
বড় শুকুনা চাপাটি আর মাংস তাহারা থাইতে দিত । এরূপ খাবার ও 
থাকিবার কষ্ট হইলেও দেশহ্রমণের 'আকাজ্ফা-নিবৃত্তির জঙ্গী মনে কষ্ট ন। 
হইয়া বর আহলাদহ ভইত। কিন্ত আগ্রাতে গোবিন্বাবুর বাড়ীতে 
অতি যত্বে থাকা হুইয়াছিল। তাহার! দ্বারকানাথকে আগ্রার সকল 
দর্শনীয় স্থানেই লইয়া যাইতেন ! এইবূপে কয়েকদিন ঘুরিয়া তিনি 
কলিকাতায় আগমন করেন। 

দ্বারকানাথ কালকাতায় ফিরিয়! আসিয়! পুনরায় মেডিক্যাল কলেজে 
পড়িতে আরম্ভ করিলেন । এবার তিনি ৬নং কলেজ স্ষোমারের একটি 
বোডিঃয়ে রহিলেন; এইখাঁনে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ থাঁকিতেন। 
এইবার তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত লেকচার শুনিতে ও অধ্যয়ন 
কর্সিতে লাগিলেন । তখন ডাক্তার রে সাঁহেব দ্বিতীয় সাঁদ্জন ছিলেন 
এবং তাহার অধীনে ঢই জন ডিমনষ্রেউর 
ছিলেন; একজনের নাম ডাঃ গোবিন্দচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় ও অপরের নাম ডাক্তার রাঁজ- 


পুনঃ কলিকাতি৷ ঘেডি- 
ক্যাল কলেজে 
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মোহন বন্দ্যেপীধ্যায়। শব-ব্যবচ্ছেদের ( 1)$৭5০০%)০1) ) ভার ইহাদের 
উপরই স্তন্ত ছিল। শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে ঘারকাঁনাথের বড় ভাল লাগিত 
এবং তিনি গভীর মনোযোগের সহিত ইহা করিতেন। গৌবিন্ববাবু 
ঘারকানাথের যত্ব ও চেষ্টা বুঝিতে পারিয়া তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে কোন্টা কি সেসব বলিয়া দিতেন । শব-বাবচ্ছেদ করিতে পচ৷ 
দরন্ধময় মৃতদেহ ঘ'টিতে হয়, সকল ছাত্র ইহা ভালবাসিত না; কিন্ত 
মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে অনেক বিষয় জাঁনিতে পাঁরা ষাঁইবে--ইহা মনে 
করিয়া দ্বারকানাঁথ দর্গন্ধকে গ্রান্ না করিয়া কাধ্য করিতন। মেডিক্যাল 
কলেজে এই সময়ে 1), (01110101020 ফিজিওলছির লেকচার ও 
মাইব্রেসকোপ শিক্ষা দিতেন! তিনি হিষ্টলজিতে বিশেষ পণ্তত 
ছিলেন | দ্বাকানাথ তাহা মনোযোগ দিয়া শিক্ষা করিতেন । পরে 
সার্জারি পরিবার সময়ে প্রথম 97991) 118016090 সাহেবের ওয়ার্ডে 
রোগী দেখিতেন। সেই সময়ে তিনি প্রথম লিষ্টা এন্টিসেপটিক আরম্ভ 
করেন। তখনও কোঁনও রূপ অপারেশনের সময়ে, কি ড্রেস করিবার 
সময়ে স্প্রে করিবাঁর যন্্ ছিল না, কেবল হাতি-ম্প্রে ছিল। ওয়ার্ডে ড্রেস 
করিবার সময়ে ছেলেদের তাতা ব্যবহার করিতে হইত, এই স্প্রে করিবার 
সময়ে হাত ধরিয়া যাইত । যতক্ষণ ড্রেন করিতে হইত ততক্ষণ স্প্রে 
করিতে হইত । ছাঁরকানাথের ভাতে শক্তি থাকাতে এই কাধ্যে তিনি 
খুব মজবুত ছিলেন । সাহেব এভস্ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। প্রথম 
ফিজিসিয়ান ও প্রিম্মিপাল ছিলেন ০% সাহেব; তিনি মেডিসিন 
পড়াঁইতেন। দ্বিতীয় ফিজিসিয়ান 011%0.% সাহেব; তীহাঁর ওয়ার্ডে 
ঘ্বারকানাথ রোগী দেখিতেন। তিনি ওয়ার্ডে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাউিতেন, 
অধিক কিছু বলিতেন না। রাত্রিতে পাঁলা-মত এক একদল করিয়। 
ছেলেদের হাসপাতালে থাঁকিতে হইত। রাত্রিতে থাকিতেও দ্বারকাঁনাথের 
কোনওরূপ অনিচ্ছা ছিল না । অনেক ছাত্র স্ুযৌগ পাইলেই পলাইতে 
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ছাঁড়িত না। সকালে আউট-ডোরেও তিনি রোগী দেখিতে যাঁইতেন। 
তিনি একমাঁস খানেক মিডুইফাঁরি ওয়ার্ডে গুডিভ স্কলারের বদলে কাজ 
করিয়াছিলেন । 

কলিকাতা! মেডিক্যাল কলেজে 0%8০5%]-১৮7090-র৮প তিনি 
৩,৪ “বৎসর পড়িয়াছিলেন। সুতরাং চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার মোটামুটা 
জ্ঞান ভইয়াছিল। হয় তআর ২১ বৎসর এখানে পড়িয়া তিনি একখানি 
সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতেন ও মফ:ম্বলের কোঁনও স্থানে গিয়া ডাক্তারী 

তেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তাহ! নহে । 
বিলাত-যাত্র। টি 
যিনি উত্তরকালে কলিকাতার অন্ততম শ্রেষ্ট 
ডাক্তার হইবেন তীহার তদ্বপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া 
করিলেন । 

১৮৮২ সালের জুলাই মাসে ছুটার সময়ে দ্বারকানাথ ঢাকায় মধাম 
অগ্রজ প্রসন্নবুমারের বাসায় গিয়াছিলেন। বধূঠাকুরাণী একদিন কথায় 
কথায় বলিলেন, এখন আপনি বিলাতে গেলে ভাল হয়; এই কথাটা 
ঘারকাঁনাথের নিকট স্বপ্নের মত লাগিল। ইহা তিনি কখনও মনে করেন 
নাই বা ভাবেনও নাই । তাঁহার মনে মনে কেবল এই কথার আন্দোলন 
হইতে লাগিল যে, ঈশ্বর কি এমন [দন দিবেন যে, বিলাত যাওয়া হইবে। 
বিলাত যাঁওয়া সেই সময়ে এক বৃহৎ ব্যাপার ছিল; আজকাঁলকাঁর মত 
নয় যে, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর ছেলের! প্রথম হইতেই বিলাঁত যাইবার 
প্রস্তাব করে। যাহা হউক, বিলাত যাইয়া ডাক্তারী পড়াঁর করায় মন 
বড় চঞ্চল হইল । কি যে হইবে ইহা! ভাবিয়া তিনি কূল-কিনার! পাইতেন 
না। দ্বারকাঁনাথ দেখিতেন, দাঁদা যাহা বেতন পান তাহা হইতে তাহার 
বিলাঁতে থাকিবার খরচপত্র দেওয়। কঠিন। কিন্ত বধূঠাকুরাণী ও দাদ! 
পর'মর্শ করিয়৷ ঠিক করিলেন যে, যদিও তাঁহাদের ঢাকার অভাবে বিশেব 
কষ্ট হইবে কিন্ত ভবিষ্ততে দ্বারকানাঁথের ত ভাল হইবে । অতএব তাহারা 
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তাহাকে বিলাতে পাঠানই স্থির করিলেন । ছাঁরকানাথ বেশ বুঝিতে 
পারিলেন, বধূৃঠাকুরাণীর আগ্রহ্েই তাহার বিলাতি-াত্রার বিষয় ঠিক 
হইল । 

তিনি বিলাঁত যাইবার সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
মেডিক্যাল কলেজ হইতে সকল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিলেন। কিছু 
কিছু কাঁপড় ও ঞ্িনিস-পত্রাদি কিনিতে লাগিলেন । বিলাত যাইবার 
ভাঁড় পাঁচশত টীকা দিয়! (311) কোম্পানীর €(:5186017)1% নামক 
জাহাজের প্রথম শ্রেণীর টিকি১ কিনিলেন। সেই সময়ে বিলাত যাইবার 
ভাড়া সম্ত। ঠিল। অন্যান্ট লাইনে, 0৮ লাইনে প্রথম শ্রেণীর টিকিট 
ছয় শত ীকা চাহিল ; অতএব যেখাঁনে কম মূল্য হয় তাহাই ঘুরিয়া ঘুরিয়। 
তিনি ঠিক করিলেন। ক্রমে তাহার যাত্রার দিন নিকটে আসিল। 
আগষ্ট মাসের ২৪শে আগষ্ট ( ১৮৮২ খুঃ ) জাহাঁজে উঠিলেন। তাহার 
সঙ্গে সেই জাহাজে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রায় (১17১, 0১ 0৮৮) 081017150 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়! স্কলা্প পাইয্লা বিলাত যাত্রা করেন। তাহার! 
মাত্র দুইজন বাঙ্গালী সেই জাহাজে ছিলেন । মোটের উপর, অধিক 
1১8৭581) 08. সেই জাহাঁজে ছিল না, অল্প কয়েকজন মাত্র ছিল। 
তাহারা ৩০শে আগষ্ট অধিক রাত্রে কলম্বো আসিয়! পৌঁছেন । পর দিবস 
সেখানে ডাঙ্গায় উঠিয়। তাহার! একথানা ঘোঁড়ার গ|ড়ী করিম্না সহর ভ্রমণ 
করিতে বাহির হন। সিনামন গার্ডেন ( 08101087701) 0250905 )১ 
মিউজিয়াম আর যাহ! যাহা দেখিবার ছিল দেখিয়া তাহারা বাজারে যাঁন। 
দেখেন, সে অসময়েও সেখানে আম পীওয়া যাঁয়। কতগুলি আম ও 
একপ্রকার ছোট ছোট পেয়ারা ফলের মত ফল ও কিছু তৈয়ারী পানের 
খিলি খরিদ করিয়া তাহার! জাহাজে ফিরিয়। আসিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর 
জাহাজ ছাড়িয়া দিল। ১০ই সেপ্টেম্বর জাহাজ এডেনে আসিয়া পৌছিল। 
এখানে তাহার চিঠিপত্রাদি ডাকে দিয়। সহর পরিভ্রমণ করিতে চলিলেন। 
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সহরাটি বিশেষ বঢ নভে । এখাঁনে কয়েকটা মাড়োয়ারীর দোঁকাঁন দেখিয়া 
অত্যন্ত আঁশ্চর্যযান্থিত হওয়া গেল। এখাঁনে একদিন থাঁকিয়া ১১ই আবাঁর 
জাহাঁজ চলিতে লাগিল । ৮4 9৪9%র মধ্য দিয়া ৫৬ দিন চলিয়া ১৬ই 
916?-এ পৌছিল। সুয়েজের (9867 0791) কাশী খাল দিয়া তিন 
দিন চলিয়। চলিয়া ১৯শে বেলা দুইাপির সময়ে 1১০৮ ৭%11-এ জাহাজ 
পৌছিল। সেদিনই রাত্রি ৮টাঁর সময়ে আবার জাভাঁজ চলিতে লাগিল। 
আট নঘ দিনের মধ্যে তীহারা ২৭শে রাত্রিতে 017১75116৮ পৌছিলেন। 
এখাঁনে আসিয়া মনে হইল, তীঁভারা ইউরোপে আসিলেন। লোকজন 
সব শ্বেতকাঁয় | এখাঁনে জাঁহাঁজ দেড়দিন অপেক্ষা করিল অর্থাৎ ২৮শে বেলা 
আডাউটার সময়ে আবাঁর জাহাজ ছাঁড়িল। ৪ঠা অক্টোবর অতি প্রতাষে 
পাঁচটার সময়ে জীহাঁজ 07:856581)0-এ আসিয়া পৌছিল। ট্রেণে উঠিয়া 
বেলা একদ্ীর সময়ে তাহারা লগ্নে ভিক্টোরিয়া ( ৮ 10০.071% ) ষ্টেশনে 
পৌছিলেন । ষ্টেশনে সতারঞ্জন অর্থাৎ দরর্গামোহনবাবুর বড ছেলে 
অপেক্ষ। করিতেছিলেন। ট্রেণ হইতে নামিবামাত্র তীহাদের দুইজনকে 
একটা 0%1)-এ করিয়া তাহার ঢ3270% [২০৪৫-স্ত ভবনে লইয়া যাঁউিল। 
সেখানে তাহাদের খাইবার জন্য 1379710%-৮ প্রস্তত রাঁখিবাঁর আদেশ দিয়া 
গিয়াছিল। বাসাতে আসিয়াই 171951184, খাওয়া তঈল । নাঁনা কথাবার্তায় 
প্রায় দিন কাটিয়া গেল। বিকাঁল বেলা জগদীশ (9 ঘ. 0. 131৮9) 
আঁসিলেন, তিনি (:2৮70019৮০-4 007350 09118এ পড়িতেন আর ছুটীর 
সময়ে লগ্ডনে আসিয়াছিলেন । তিনি দ্বারকানাথ্রে পুরাতন বন্ধু, তাহাকে 
দেখিয়া বিশেষ আহলাঁদ হইল ও তাহার সহিত দেশের অনেক কথাবার্তা 
হইল। সন্ধ্যার সময়ে সত্য বলিল, চল তোমাকে নিয়া 81. 0. ০. 
দিপা 5121116৮-এর বাসায় যহি। তিনি কে 
দ্বারকানাঁথ তাহ! পূর্ব্বে জানিতেন না। সত্যের 

সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে যাঁওয়! হইল। তীহাঁর বাড়ী এ বাড়ীর নিকটেই 
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ছিল। সে বাড়ীতে মিষ্টার মল্লিক তীহার স্ত্রী পুত্র লইয়া থাঁকিতেন। 
তাহার! রাত্রে খাইবার জন্ দারকানাথ প্রভৃতিকে আদর করিয়া রাঁখিলেন। 
তাহাদের বাঁতীতে দেশের মত ভাঁত মাংসের ঝোঁল ইত্যাদি খাইয়া রাত্রি 
করিয়। সত্যের বাসাতে ফিরিয়া আসা হইল। প্রফুল্পের রাত্রিতে থাঁকিবার 
জন্য সত্য একটা ঘর তাহার বাঁসার নিকট ভাঁডা করিয়। রাখিয়াছিলেন । 
প্রফুললচন্দ্র সেখানে শুইতে গেলেন আর তাহার! দুইজনে একসঙ্গে এক 
বিভাঁনায় শুইলেন | পরদিন দ্রই্টজনে বাহির হইয়া নিকটে ৯০নং (17০0১- 
$৪1 1১95-এ ঘর ঠিক করিয়া আঁসিলেন ! তিন তলার উপর ছুইটা ঘর, 
একটা রাস্তার উপর একটুকু বড়, তাহার ভাড়া সপ্তাহে পাঁচ শিলিং। 
ছেট্টাতে প্রফুল্লচন্দ্র গাঁকিবেন 'ও বড়টাতে দ্বারকাঁনাঁথ থাকিবেন। ছুই 
জনের একত্র খাইবার ও বসিবার স্থান দ্বারকানাথের ঘরেই হইল। 
স্ত্যরঞ্জন চলিয়া গেলে প্রফুল্লচন্্র ও দ্বারকাঁনাঁথ দুইজনে সেই ছুইটী ঘরে 
বাস করিতে লাগিলেন। সপ্টাহকাল লগুনে থাঁকিয়! দ্বারকানাঁথ 
(312৯:১0% ও প্রফুল্লচঙ্ 70081010701) যাঁইলেন | 

১২ই অক্টোবর বুহস্পতিবাঁরে দ্বারকানাঁথ গ্রাসগো সহরে পৌছেন। 
সেখাঁনে তাহার পূর্ব-পরিচিত মিঃ পি-এম্‌ রায় নামক এক ছাত্র ছিলেন । 
তিনি কলিকাতা ঘেডিক্লি কলেজে দ্বারকানাথের সতীর্থ ছিলেন । 
দ্বারকাঁনাঁথ তীহাঁকে পত্র লিখিয়! গ্লাসগো যাইবার বিষয় জানাইয়াছিলেন। 
তিনিও দ্বারকানাঁথকে সাদর নিমন্ত্রণ করিষাঁছিলেন | ডাক্তার রায় সেই 
সময়ে গ্লাসগোঁতে মেডিক্যাল ্টডে্ট ছিলেন। গ্রাসগোর মেডিক্যাল 
কলেজের নিয়ম--সখাঁনে ভঙ্ি হইবার পূর্বে 8৭805171090 বলিয়! 
নাম রেজিষ্টারী করাইতে হয়। রেজিষ্টার এডিনবরাঁতে থাকেন। 
তীভাঁর নিকট কলিকাতি। মেডিক্যাল কলেজের 01): ও ১9030) 
লেকচারের সার্টিফিকেট লইয়া যহিতে হইল। জুনিয়র লেকচাবে 


4808000% ছুই 3985807১ [১0551019055 00097039015 030080 বং 
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10155601091), 112%66718 81০010% সব দুই 3885$0£) করিয়া ছিল আর 
সিনিয়র লেকচারও অর্থাৎ [১7৮০৮$29 01 21401011)9, 9096৮, 
1101 টাচ [১%10)0109% এবং 8040208] 6091)081000 ইত্যাদি সব 
দুই ৪৭১০০ করিয়া ছিল। রেজিষ্টার এইসকল দেখিয়। দ্বারকানাঁথকে 
আঁবলমে 01601081 3151681)৮ বলিরা বেজেস্টারী 

54 করলেন এবং একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন । 
1 সেই পত্র লইয়া! দ্বারকাঁনাথ সেই দিনই 01%৪- 
০9০জতে ফিরিয়া আঁসিলেন এবং কলেজে তন্তি হঈলেন। তিনি লেকচার 
শুনিতে আর্ত করিলেন । 11809.816ঠতে ৫91%01৮ করাইবার জন্য 
নাম লিখাইলেন । ৮2508050307) (00000091 1)6])17781)৮এ যোগ 
দিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ডাক্তারীর প্রাথমিক পরীক্ষা! ( 1191102] 
[১1177 122170110805,) ) দিনার ভন্য প্রস্থত হইতে লাগিলেন। 
11510৮0720৮ বিভাগের নিয়ম এই যে, প্রস্তির নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়। 
দিলে যে অবস্থায়ই থাঁকা যাঁউক না কেন, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইতে হইবে 
এমন কি, ছুই চারি দিন লেকচার হইতেছে, তাহারই ভিতর হইতে ছুটিতে 


হইয়াছে । 
কলিকাতায় থাকিতে অনেক ডিলিভারী কেসই ছ্বারকানাঁথ দেখিয়া- 


ছিলেন। তাহার ধাত্রীবিগ্যা! পড়া ছিল কিন্তু নিজ হাতে কণনও প্রসব 
করান নাই। প্রথম হইতেই প্রসব করাইতে তাহার কিছুমাত্র ভয় হইত 
না বরং সাহসের সহিত কাঁজ করিতেন । শীতের সময় রাত্রিয়ত তীহাকে 
রোগীর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইত. তবে সে দেশের পুলিশ 
এ বিষয়ে তাহাকে বিশেষ সাহাষ্য করিত। দ্বই চারিটা ৫৯১৪ অনেক দূরে 
রাত্রিতে তাহাকে করিতে হইয়াছিল। গরীব-ছুঃখীদের কোন কোন 
বাড়ীতে অত শীতের সময়েও আগুন থাঁকিত না। প্রসব করানই শেষ 
নহে; তার পরেও কয়েকদিন পর্য্স্ত রোজ যাইতে হইত আর একটি 
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ফর্ম ( ঢ০1০ ) আছে তাহা পূর্ণ করিয়! মেটারনিটিতে দিতে হইত । 
তাহাতে নাম. ধাম, বয়স, কখন প্রসব হইল, কত মাসে, বিবাহিতা, 
অবিবাহিতা, বিধবা, পুক্রকি কন্া ইত্যাদি সব লিখিতে হইত । তিন 
চারি মাসের মধ্যে অনেক প্রসবের 0৯5৪ করিয়! তিনি 081৮1150%66 
পাইলেন । ওদিকে একদিন পর পর ৮ ৪৫০1))1$9%) করিতে সকালে 
()8৮৭০০-এ যাইতে হইত 1 সেখানে নিজ হাতে ৮ %০০31)%5891) করিতে 
হয়, আর ভাল টীকা উঠিলে তাঁভা হইতে [410] খুব সরু (০১৪-এর 
ভিতর মুখ দিয়া সনিয়া লইয়া ৪1016 |) গরম করিয়] 1১617561081] 
56] করিতে হয়| এইরূপ রোঁজ অনেক টীকার 1%101))) প্রস্তত করিতে 
হইত । 1১%১%০। শেষ হইলে এজন্যও একটা ০০$5০%৮ পাওয়া গেল। 

ক্রমে পরীক্ষার দিন নিকঠে আসিল। ছ্বারকানাথ £€র টাকা 
জমা দিলেন । কয়েক দিনের মধ্যেই পরীক্ষা 
আরম্ভ হইল। চারিদিন মাত্র পরীক্ষা হইয়া- 
ছিল। একদিন মৌখিক পরীক্ষা! 01১07)১১/)র ল। পরীক্ষা দেওয়া 
মন্দ হইল না। পরীক্ষা হইয়া! গেলে তাহার মনে নানারূপ ভাবনা-চিন্তা 
আসিতে লাগিল। কিন্তু একদিনের তরেও ঈশ্বরকে ভালেন নাই। তিনি 
কি করিয়া কিরূপে তাহাকে এই দেশে লইয়া আসিলেন, প্রায়ই এই সব 
দ্বারকানাথ ভাঁবিতেন। তাহার মনে হইত, এ সকলই ভগবানের ইচ্ছা । 

পরীক্ষ(র ফল বাহির হইবার জন্য তাহার মন বড় ব্যস্ত হইতে লাগিল। 
যাহা হউক, শীন্ই পরীক্ষার ফল তিনি জানিতে পারিলেন। পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইমাঁছেন বলিয়া তীহার মনে বড় আনন্দ হইল। ঈশ্বরের নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাব নিজ হইতেই আসিতে লাঁগিল। 

বিলাতে গিয়া সেখাঁনকাঁর রীতি-অঙ্গযায়ী ভোজ-সভা প্রভৃতিতে 
মদ্যপান, চুরুট ও সিগারেট ইত্যাদি সেবন করিতে হয়। ভারতীয় ছাত্রদের 
মধ্যে অনেকে এই রীতি পাঁলন করিয়৷ খাকেন। কিন্তু ছ্ারকানাঁথ ভোজে 


পরীক্ষায় সাফল্য 
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নিমন্ত্রিত হইয়াও মদ্যপান করেন নাই ও চরুট খান নাই । এ সম্বন্ধে 
তাঁহার স্বলিখিত বিবরণ হইতে জান! যাঁর যে, 
প্লাসগোতে চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষা করিবার সময়ে 
বদিনে তাহারা এক প্রফেসরের বাগান- 
বাড়ীতে ২০০০ 08001 নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়।ছিলেন | সেই ডিনারে 
সব রকম মদ ছিল কিন্তু জল ছিল না । দ্বারকানাথ কোনও প্রকার মদ 
খান নাই, তাই পরিবেশন-কারী ভূত্যের নিকই চপে চপে জল চাহিতে 
হইল | নে তাহাঁকে স্পষ্ট বলিল, এখানে জল নাই । এ কথ! প্রফেমরের 
কাঁনে পৌছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে রান্ন(ঘর ( 0০11: ) হইীতে জল 
ও গেলাস আনিতে আদেশ করিলেন। খাবার টেবলের সব লোক 
জিতে পারিলেন যে, তিনি জল ছাড়া অনা কিছ পান করেন না। 
এই গে!লমালে তীশহার একটু লঙ্জা! বোঁপ হইল বটে কিন্তু কখনও মদ খাঁউব 
না-_এই সন্কল্প দৃঢতর হইল। আবার যখন আহারাজ্সে সকলে মিলিয়। 
সিগার-সিগারেট্রে ধুমপান করিতে আরম্ত করিলেন এবং তাঁভাকেও 
সিগার-সিগারেট লইতে বলিলেন, তখন দ্বারকাঁনাথ তামাক খা না, মদ 
খাই না বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিশেষ তামাক খাহ না-হহ! 
জানিয়৷ অনেকেই আশ্র্য্যান্থিত হহল। 

দ্বারকাঁনাঁথ ছাঁত্রগীবনে তামাক স্পর্শ করেন নাই বটে, কিন্তু উত্তর 
জীবনে তিনি তামাক ব্যবহরি করিতেন । 

ভোজ-সভায় বিলাতে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যেভাবে মেলামেশ! করেন, 
একসঙ্গে মদ খান, গান করেন, লাফালাফি করেন, সমব্যসীর মত ব্যবহার 
করেন, তাহা ভারতবাসীর চক্ষে বিসদবশ ঠেকে । 
নৃতন বৎসর উপলক্ষে কলেজে একটা বণুচ্ম 
স৪%8910501170580)) 1)80061 বা ভোজ 
হয়। দ্বারকানাথ তাঁহাঁতে উপস্থিত ছিলেন। ডিনারে অনেক গ্রফেসরও 


ছত্রজীবনে মগ ও তামাক 
স্পর্শ না কর! 


ভোজ-সভায় বিলাতের 
ছাত্র ও অধ্যাপক 


স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাঁথ রায় ২৯৩ 


ছিলেন। তীহারা ছেলেদের সহিত যেভাঁবে মছ্যপান ও মেশামেশি 
করিয়াছিলেন তাহ দেখিয়। দ্বারকানাঁথ অবাঁক্‌ ভইয়াছিলেন । শাভার মনে 
ভহয়াছিল, ছেলেরা প্রফেসরদিগকে কোনও রূপ সন্গান করে না। একত্র 
মদ খাঁওয়া, গান করা ও লাফালাফি করা, সমবয়সীর মণ ব্যবহার এ দেশে 
নৃতন আগত ভ।রতীয়ের চক্ষে কেমন কেমন লাগিতেছিল। তবে কিন 
তিনি সে দেশের আচাব-ব্যবহার তখন পধ্যস্ত কিছুহ জানিতেন না । 
সে দেশের চাঁল-চলনই অনারূপ, বাঁপ-বেটা একত্র বসিয়। মছাপান করে, 
তাঁমাকাদি খায়, ভহাঁতে কোনওণ্দপ মান-অপমানের কথা নাই | 
পরীক্ষায় উত্তরণ হইবার পর কলেজের ছুটী হহল। নেই ছুটীতে 
ঘরক নাথ গ্লাসাগো হইতে লগ্ডনে চলিয়া আসিলেন। তখন মাচ্চ মাঁস। 
ছুটী পাংয়া প্রফুলচন্দ্রাও (১8৮15 07 1১৪ ) এডিনবরা হইতে লগ্নে 
উপস্থিত হইলেন । উভয়েই একটি বাড়ীর 
তুংটা ঘর ভাড়া করিয়া লণ্ডনে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে সত্য ও জগদীশ কেমব্রিস ভহতে আসিয়। 
তীহাদের বাসায় ২1৪ দিন থাকিয়া যাইতেন। এই সমষে দ্বারকানাথ 
তাহাদের অন্ারোধে মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখিতে যাইতেন | থিয়েটার 
দেখিতে তাহার বঠ হচ্ছ হহত না। লোকে অবশ্তা বলিত, থিয়েটার 
ইত্যাদিতে যাওয়া ভল, তাহাতে শিক্ষা হয়। কিন্তু ইহা শুনিয়াও তাহার 
থিয়েটার দেখিবার হচ্ছ! বিশেষ হইত না!। 
এহ সময়ে দ্বারক|নাঁথ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে পড়বার জন্য 
জোগাঁড-্যন্ত্র করিয়া একটি টিকিট লয়েন। সেথাঁনে তিনি প্রত্যহ সকালে 
যাইতেন ও সারাদিন থাকিয়া পড়াশুন। করিয়৷ 
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বিকালে বাসায় ফিরিতেন। দ্বারকানাথের 
ভ্রাতা ও তীয় পত্তী ভাঁনিতেন,_দ্বারকানাথ কোনও রূপে ডাক্ত।রীতে 
17181 হইতে পারিলেই হতডক্সান মেডিক্যাল সারভিস্‌ পরীক্ষা 


বিলাতে িমেশর দেনা 


২০৪ বংশ-পরিচষ় 


দিবে। কিন্তু তাহার ভাগ্যচক্রের গতি তাহাকে অন্য পথে চালিত 
করিল। 

[,07109।-এ আসিয়া ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে, আর (915900ড 
ফিরিয়া না গিয়া এখাঁনেহ 1)০81)19 (11191100256101) 1, 1, 0১ ৮, আর 
[,. 1১. 0. ২- পরীক্ষা দিবেন, সেজন্য পড়াশুন। করিতে আরম্ভ করিলেন । 
০"০ "৮ তাঁহার ব$ ভাল লাঁগিত, কলিকাতায় থাঁকিতেও 3৪79. র 
উপর তার বিশেষ ঝোঁক ছিল। যাহ! হউক, সব বিষয়গুলি বেশ ভাল 
করিয়া পাঁ.তে আরম্ভ করিলেন । এক এক দিন 1,010) 39-1858]-এও 
013) শুনিতে বাতেন । সেখানকার 0111)10 শুনিয়া অবাক হইয়া 
যাইতে হ১ত। এক) রোগী লইয়া এক] ব্যারামের যাহ! কিছু শিখিবার 
আছে অধ্য/পক সব বলিয়া যাঁতেন । কি রকম শিক্ষার স্ববিধ! 1 0181)89 
[১90৮1 তিনি ব5 একটা এচাহতেন না। 

লগ্নে অনেক ভারতবাঁসীর সহিত দ্বারকানাথের পরিচয় হয়। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হুপ্ডিয়ান মেডিক্যাল সাভিসে প্রবেশ করিবার 
জন্য প্রস্থত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন মেডিক্যাল সাভিসের অবস্থা বড় 
খারাপ ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ ৫1৬ টার অধিক পদ খালি হইত না। 
ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ২৩ বার পরীক্ষা দিয়'ও চাকুরী পাঁন নাই । এ 
সকল কথ দ্বারকান।থের মধ্যম অগ্রন্প ও অন্যন্য আদীষেরা জানিতেন 

না। লগ্তনের পরিচিতগণের মধ্যে কেহ কেহ 

লগ্নে আসিম্না এল্-এস্‌-এ দ্বারকানাথকে পরামর্শ দিলেন, -আপনি 
পরীক্ষা পাশ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (1), 1. 

টব. 3১) ) মত [০ ৪. &- পরীক্ষা পশি করুন, তাহা হইলে ডাক্তারী 
প্রাকটিস করিতে পাঁরিবেন। এই পরীক্ষা পাশ করাও তত কঠিন 
নয়। এগ পরামর্শ দ্বারকানাথের মনের মত হইল। তিনি তাহার 
সার্টিফিকে৯ ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা-বোর্ডের সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ 


ত্বর্গীয় ডাক্তার ঘারকানাথ রায় ২০৫ 


করিলেন এবং 1.. ২. 4১. পরীক্ষা দিবার জন্য তাঁহার অগ্ুমতি চাহিলেন। 
সেক্রেটারী সার্টিকিকেঠ ইত্যাদি দেখিয়। তাহাকে পরীক্ষা দিবার অগ্মতি 
দিলেন এবং কি কি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হহবে, সমন্তং বিশেষ করিয়! 
বুঝাংয়া দিলেন। ঘারকানাথ লগ্নে থাকিয়া! এই পরীক্ষা দিবার জন্য 
প্রস্তুত হংতে লাগিলেন! পড়িম। শুনিয়া তিনি ভালরূপই প্রস্তুত হংয়া- 
হিলেন। সুতর,.ং তিন যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 
হোশিওপ্যাথির উপর অন্থুরাগের সূত্রপাত 

দ্বারকানাথ কলিক(ত। মেডিক্যাল কলেহঞ্জ এলোপ্যাখি পড়িয়'ছিলেন , 
বিলাতে গিয়ও তিন এলোপ্যাথিক পদ্ধতিতেহ চিকিৎসাশান্্ অধ্যয়ন 
করিয়/ছিলেন। ত পি তাহার মনে হোমিওপ্যাথির উপর অগ্রাগের 
সঞ্চার কিরূপে হহল, হহ।হ বিস্ময়ের বিষয় । কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হইলেও 
ইহা তাহার গীবনের সর্ববপ্রধীন ঘটনা । যে সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথি 
অধ্যয়নের €ন্য সঙ্কল্প করেন, তখন হোমিওপ্যাথির প্রচার এখনকার মত 
ব্যাপকভাবে হয় নাই । সে সময়ে হোমিওপ্যাথির উপর নির্ভর করা 
আর আকাশে প্রাসাঁদ রচন। করা একই কথা ছিল। অধ্চ তিনি যাহা 
সত্য বলিয়া বুিয়াছিলেন মাত্র বিবেকের প্রেরণায় সেই সত্যের পথই 
অবলদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পথে সাফল্যলাভ অনিশ্চিত ছিল। 
দূরদেশে নিশ্চিতের আশা ত্যাগ করিয়৷ ভগবানের নামে, সত্যের নামে 
স্বারকানাথ অনিশ্চিতের অন্ধকাঁরময় বক্ষে ঝাঁপ দিয়াহিলেন। দুঁচেতা, 
সত্যসন্ধ, আত্মবিশ্বাপী, স্বাবলবী না হইলে তিনি সত্যের €ন্য এই অনিশ্চিত 
পথে যাত্রা করিতে পারিতেন না। এই হোমিওপ্যাথির উপর কেমন করিয়া 
উহার মনে অস্থরাগের সঞ্চার হহল-__তাহা প্রত্যেকের ভানিয়া রাখা 
উচিত। যে বৈজ্ঞানিক সত্য তিনি মনে মনে অস্ুভব করিয়াছিলেন, 
তাহাকে তীবনে লাভ করিবার জন্য যে সংগ্রাম তিনি করিয়াহিলেন তাহা 
তাহার ন্যাক্ প্রকৃত আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বীরের পক্ষে২ সম্ভবপর । 4 ১.4. 


২০৬ ংশ-পরিচয় 


পরীক্ষা দিবার পর ছুটী হইয়াছিল; তথনও পরীক্ষার ফল বাহির হয় 
নাহ; দ্বারকানাখ লগ্নে থাকিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন 
নুরিতে ঘুরিতে তিনি হোমিওপ্যাথিক ই।সপাতালে উপস্থিত ভহলেন 
সেখানে বাইয়া তথ'কার রোগীদিগকে দেখিতে লাগিলেন ও তাহাদিগকে 
নানা কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন । সেখানকার 17051157700) ৮82817)-এর 
সহিত আলাপ-পরিচয়ও হইল। তশহাকে হোমিওপ্যাথি সদন্ধে অনেক 
কগা তিনি িজ্ঞাসা করিলেন । তিনি বলিলেন ফে, যদি ভোঘিওপাথি 
জানিতে হচ্ছা কর, তবে 4.039:8 28 যাইতে হহবে । এখানে 151784 
হয় বটে কিন্তু কোনরূপ 011,100, কি ডিগ্রী পাওয়। যায় না । অতঃপব 
ঘারকানাথ তা ভাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস করিচ্লুন যে, কি করিয়। এই বিন্দু 
বিন্দু গুলি, বা এক ফেটা ডলের উষধে শরীরের উপর অত বদ কা 
কৰে; কিন্তু তিনি তাহন্রি উত্তর কিছু দিতে পাঁরিলেন ন। | কিন্তু বলিলেন, 
রোগীর। এই অল্প মাত্রা উধধ খাইয়া উপকার বোধ করে, তোমার 
যদি ইচ্ছা হয়, তুমি রোগ রোজ আসিয়া দেখিও। তাহা তইলেই 
তোমার নিজের বিশাস হইবে, এ বিবয় তোমাকে তর্ক করিয়। কেহ 
বুঝাইয় দিতে পারিবে না। কিস্তু যাহারা 7৮৮১০৩ করে তাহারা জাঁনে 
যে, এই অল্প মাত্রার .ওষধেও বিশেষ উপকার ভম়। দ্বারকানাঁথ সেই 
অবধি প্রায়ই সেই হাসপাতালে যাইতেন ও তীহাব সহিত এ বিষয়ে 
আলোচন। করিতেন। পরে সেখানকার ডাক্তারের দ্ধবই চাঁরিটি রোগী 
বাহিরে গিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। দুইটা বিশেষ কঠিন রোগী, 
একটা 5%:180 26৮৪৮ আর একটী 011,01)911% যে অবস্থা হইতে বাচাহতে 
তিনি দেখিলেন, তাহা এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের হতে কদনও ভাল 
তহত না। কারণ তখনও ৪1)7310%10এর আবিষ্কার ভয় নাই | এই দুইটা 
রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিরা তাঁহার মন এই 11970১০- 
1১৪0) র প্রতি আকৃষ্ট হহল। কি করিলে এ বিষয় জানা যায় তাহাই 
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তিনি প্রতিনিয়ত ভাবিতে লাগিলেন । কলিকাতায় গাকিতে এক সময় 
দ্বারকানাথ এই হোঁট ছোট বটিকাগুলিকে কত ঠাট্রা-বিদ্রপ করিতেন ! 
এক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা! অত্যন্ত মূর্খতা | না জানিয়া, না 
বুঝিয়া কোনও বিষয়ে বিন্রপ করা উচিত নহে। 
্বারকানাথের পূর্ববসঙ্কল্প ছিল যে, তিনি 1,134. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়। [,,0,0, ও 10৮,0১১, পরীক্ষাও দিবেন। এজন্য কিছু 
কিছু পড়া-শুনাও তিনি করিতেছিলেন। কিন্তু 
হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার সম্প্রতি হোমিওপ্যাথির ভিতর কি বৈজ্ঞানিক 
ঈন্য আমেরিকা-যাত্রা সত্য নিহিত আছে তাহা জানিবার জন্য 
তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল । তিনি তাই আমেরিকায় যাইবার জন্য 
অস্থির হইয়। উঠিলেন | কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে এখনই যাইতে 
হয় | কারণ, এখন (েপ্টেম্বরের শেষ এবং সেখানে ১০১5১০৪। আরস্ত 
অক্টোবর মাসে । কাজেই তিনি ১০ই অক্টোবর আমেরিকা যাত্র। 
করিলেন । লিভারপুল হইতে তিনি জাহাঁজে উঠিক্লাছিলেন । পথে 
ঝড় হইয়াছিল । ১০।১১ দিনে নিউ ইয়র্কে পৌছিয়াছিলেন । 
দ্বারকানাঁথ বিলাতে থাকিবার সময়ে মীসিক ৮ পি করিষ্কা 
সাহায্য পাইতেন। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন বলিম্না এই টাকা হইতেও 
কিছু কিছু বাঁচাইতেন। এইরূপে যাহা বাঁচিয্াছিল তাহা হইতেই তিনি 
আমেরিকায় যাইবার টিকিট কিনিয়াছিলেন। 
্বারকানাথ নিউ ইয়র্কে গিয়া যে বাসায় উঠিয়াছিলেন সেই বাসার 
বোর্ডারদের নিকট নিউ ইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক কলেজের রাস্ত! জানিয়। 
লইলেন এবং প্রীতরীশ করিয়া পরদিন বেল! ৯টা॥১০টার সময়েই বাহির 
হইয়া পড়িলেন। কলেজে গিয়া কলেজের একটি 7:০91)9০ম3 সংগ্রহ 
করিলেন। উহাতে অধ্যাপকগণের নাম-ঠিকানা দেওয়া ছিল। 
])17 11 07 41190. দেই সময় ৪ম ০৫]: 10099013808 
১৪ 
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€1০11-9-এর 1); ছিলেন । দ্বারকাঁনাঁথ পরদিন তাহার বাড়ীতে 
উপস্তিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বিদেশী দেখিয়া! যত্ব করিয়। সকল 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারকানাথও মন খলিয়া আসিবার উদ্দেশ্ঠ 
ব্যক্ত করিলেন। তিনি দ্বারকানাথকে স্পষ্ট বলিলেন, হোঁমিপ্যাথিক ওঁষধ 
কি করিয়া কাঁজ করে" তাঁহা তোমাকে তর্ক করিয়! বুঝাইতে পারিব না; 
তবে এক কাঁজ কর, আমি তোমাকে একথাঁন। পত্র দিতেছি এই পত্রখাঁনা 
লইয়া হোঁমিওপটাথিক কলেজের 7)১1)০17587%র 1100৯৪-1১1)৮5১০৮।)-এর 
সহিত আলাপ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে । এই পত্রে কেবলমাত্র 
এই লেখা! হিল যে, ইনি একজন পাশ কর! ডাক্তার, হোমিওপাঁথি শিখিতে 
ইচ্ছা করেন। ইহাকে রোগীদিগকে দেখিতে দিবে আর কি ওষুধ দাও 
তাহ! বলিয়া! দিবে, আবার যখন রোগীরা অপর দিন আসে তখন তাহাকে 
রোগীদের নিকট হইতে কেমন আছে না আছে জিজ্ঞাসা করিয়। জানিতে 
দিবে। দ্বারকানাথ দুই চারিদিন প্রত্যহ এরূপ করিতে লাগিলেন । 
তিনি রোগীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ওষধে তাহাদের 
উপকার হয়। তখন তাঁহার মনে হইল যে, যখন রোগীরা নিজে 
উপকার শ্বীকাঁর করে, তখন অবশ্যই এ ওঁষধের ভিতর এমন কিছু আছে 
যাহাতে উপকার হয়। কি করিয়া হয় তাহা সেই ডাঁক্তীরও বলিতে 
পাঁরিলেন না, তবে বলিলেন, ফলের দ্বারাই পরিচয়। দ্বারকানাথ তিন 
চাঁরিদিন পরে কলেজের 7০5৮ 0:809%৮০ ক্লাসে ভর্তি হইয়া পচিতে 
লাঁগিলেন। তিনি সকল লেক্চারহই শুনিতে লাঁগিলেন। সেখানে 
প্রফেসরেরা পূর্বরদিন যাহা লেক্চার দেন পরদিন লেক্চার দিবার পূর্বে 
কুইজ' করেন অর্থাৎ পূর্ববদিন যে লেক্চার দিয়াছেন তাহা যাহাঁকে তাহাকে 
সিজ্ঞাসা করেন, জিজ্ঞাসার কোনও নির্দিষ্ট লোক নাই, যাহাকে হয় জিজ্ঞাস! 
করেন, পরে সে উত্তর দিতে না পারিলে তাহার পরবর্তীকে, সে না 
পারিলে আবার পরব্দ্ভীকে- এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন.। ছুই একদিন 
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দ্বারকানাঁথকেও প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়্াছিল। ইহাতে ছেলেরা ও 
প্রফেসরগণ সহজেই বুঝিতে পাঁরিলেন যে, তাঁহার ডাক্তারী কিছু পড়া 
হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষায় আছে। তিনি ইহার কিছুদিন (9 ইংলগ্ডে 
ডর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াঁছিলেন ৷ হোমিওপ্যাথিক 
11206118% 1160108 ভিন্ন তাহার অন্ত সব 

বিষয়ই পড়া ছিল। কলেজের লেক্চার শেষ হইয়া! আঁসিল আঁর পরীক্ষার 
সময় নিকটবর্তী হইল। পরীক্ষা আরম্ভ হইলে দ্বারকানাঁণও পরীক্ষা 
দিলেন । অত:পর তিনি কলেরা সব্ন্ধে এক ঠা*55 লিখিলেন। 
তাহার ৮7০১৭ পাঁঠয়। প্রফেসরেরা বড় সস্তষ্ট হইলেন। পরীক্ষার ফল 
বাহির হইলে ্তিনি জানিতে পাঁরিলেন- পরীক্ষায় খুব সন্্রনের সহিতই 
উত্বীর্ণ হইয়াছেন। তাহার নাম সসন্মানে উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া না আসিয়া ট্ব6৬ 071২ 1001)60- 
1)৮৮1116 কলেজের 1151190041৮; তে 20091041006 1১0৬ 8117 -এর কার্য্য 
গ্রহণ:করিয়! সেইখাঁনেই [১0250%] পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। 
সেখানে প্রীকটিস্‌ করিতে হইলে একটা 3৮৮৪ 2০01281 পরীক্ষা দিতে 
হয়। দ্বারকানাথকেও তাহা দিতে হইয়াছিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 
সেই ২৮৮৮০-এ প্রাকটিস্‌ করিবার জন একখানি 0911811780৮ দেওয়া হয় । 
তিনি তাহ দ্বারা প্রাকটিস্‌ আরস্ত করিলেন। এই সময়ে তীহাঁর একটু 
একটু প্রাকটিস্‌ হইতে লাগিল। তিনি কিছু টাকাঁও পাইতে লাঁগিলেন। 
ক্রমে তাহার হাতে দুই পরসা হইল। দেশে কবে ফিরিব তাহ তিনি 
ঠিক করিলেন, কিন্তু দেশে কিছু লিখিলেন না; কেবল লিখিলেন এখাঁনে 
পরীক্ষা পাঁশ করিয়া কার্য করিতেছি । দিনের পর দিন যাতে লাগিল, 
তিনি বাহিরে রোগী দেখিতেন আর 1)8579)581তে কাজ করিতেন 
অতঃপর ছ্ারকানাঁথ কলের! সম্বন্ধে যে (09515 লিখিয়ািলেন তাহা 
ছাঁপাইবার জন্ত ইচ্ছুক হইলেন । কারণ, তিনি মনে করিলেন, ইহাতে 
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দেশের উপকার হঃবে। এই উদ্দেশ্ঠে তিনি ডাক্তর এলেনের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,_আমি আমার কলেরার 1)9১:৪ 
পাইতে হচ্ছ! করি। ডাক্তার এলেন বলিলেন, 
ইহা কলেজের সম্পন্তি। তবে তুমি যদি ইচ্ছ। 
কর, ছাপাইতে পার। দ্বারকানাথ তখন ডাক্তার এলেনকে একটি 
ভূমিকা! লিখিয়া দিবার জন্য অগ্গুরোধ করিলেন। তিনি ভূমিকা লিখিয়া 
দিলেন। ছ্বঠরকাঁনীথ দেঁড়শত ডলার খরচ করিয়া ৫০০ খণ্ড এই পুক্তক 
ছাঁপাইলেন। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল-কলেজের পারিতোধিক-বিতরণ এক 
সমারোহ ব্যাপার। নিউ ঈযর্ক হোমিওপ্যাথিক কলেজের পুরস্কার 
বিতরণ-উৎসব মহ! আড়বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে । সত্য সত্যই 
ইহ! এখানে একটা বৃহৎ ব্যাপার । একটা প্রকাঁও হলে প্রায় ছুই তিন 
হাজার লোক উপরে ও নীচে সমাগত হয়। অন্যান্ত ছেলেদের সহিত 
ঘ্বারকানাথও রাত্রি ৮টাঁর সময় সেই বৃহৎ হলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
তিনি পূর্বে কিছুই জাঁনিতেন ন| যে, তাহার পরীক্ষার ফল কি হইয়াছে। 
যখন সময় উপস্থিত হইল, তখন 1), 41167) (10670) উঠিয়। গ্রথম 
তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, ডাক্তার দ্বারকাঁনাথ রান্ন 
কলিকাতাঁবাসী, তিনি আমাদের ছেলেদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন ও 
4110)071750019 0)60101,৮ পাইয়াছেন । এই কথা বলিবামাত্র চারিদিক 
হইতে অতি উচ্চশব্দে হাতিতাঁলি পড়িয়া হল যেন ফাটিয়া গেল। দ্বারকানাথ 
উঠিয়। ঈীড়াইলেন, তাঁহার শরীর শিহরিত হইতে লাগিল, বাঁকরোঁধ হইল। 
এইরূপে যখন তিনি বসেন তখন আবার হাততালি পড়ে, আবার যখন 
উঠিয়া দীঁড়নি, তখনও হাতিতালি। এই'্পে চাঁরি পাঁচ বার ওঠা বস৷ 
চলিল। আর সকলে এই বিদেশীয় লোকটাকে দেখিবার জন্য উৎসুক 
হইলেন। দ্বারকানাঁথ কলেজের 1১981: 58490 ছিলেন না বলিয়। 


কলেরার &)০৪*১১ ছাপানে। 


ব্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ রাস ২১১ 


কোনও পুরস্কারের অধিকারী হইলেন না। কিন্তু তীহাঁকে একটা 
11611111)5 979 আর একটা বুহৎ ফুলের তোড়া (১৮৮৪ খৃষ্টাব লেখা) 
তাহার হাতে দেওয়া ভইল। পরে কলেজের ছেলেরা নিয়ম-মত প্রাইজ 
ইত্যাদি পাউল। এইবূপে প্ররস্কার-বিতরণ-উৎসব শেষ হঈল। 
নিউ ইয়র্কে আরও কিছুদিন থাকিয়া দ্বারকানাঁথ হোঁমিওপ্যাঁপ 
প্যাকটিন করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরিবার জন্য মন বড়ই 
ব্যাকুল তইয়া উঠিল। রোগীদের মধ্যে দ্বারকাঁনাথের নাম-ড'ক 
হঈতেছিল। যদি কোনও দিন তাহার ডিস্পেন্সারীতে আসিতে বিলব্ব 
হইত, তাঁতা হইলে গীবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত__সেই (1৮711) 
ডাক্তার কোথায়; তিনি যে একজন বাঙ্গালী বাঙ্গীলা দেশ হইতে 
আসিয়াছেন, ইহা তাহারা জানি”লও তীহার বাঁড়ী যে পৃথিবীর কোঁন 
অংশে তাহা তাহারা জানিত না । সেইজন্য দ্বারকানাথকে তাহারা 
78,1১1) ডাঁক্তার বলিত। এই সময়ে দ্বারকানাঁথের কলেরার 1116515 
ছাপাঁও ভইঘা গেল। উহার দাম স্থির হইল-__প্রতি খণ্ড আমেরিকাতে 
১ ডলার এবং কলিকাতাকে ২০ টাঁকা। দ্বারকাঁনাগ স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের উদচ্যোগ-আঁয়োজন করিতে লাঁগিলেন। ফিরিবার পথে 
লগ্ডন হইয়া তিনি ভারত খাঁত্রা করেন। 
তনি নিউ ইয়র্ক ছাড়িয়া আসিবার অনেক দিন পূর্বেই প্রফেসরদিগের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তীহারা সকলেই তীহার নিকটে এই দৃরদেশে 
হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনেক আশা করেন-_-এইরূপ ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিলেন। আর কেহ কেহ লগুনের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 
টা রি 1)7. [106179 13/57099। ইত্যাদির নিকট 
পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন । 1৪৬৮ ০1 
পথে লণ্ডনে অবস্থান গিরি বীর আদর এ হার 
দিবার জন্য জাহাজ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন । তিনি বোধ হয় ২৪শে আগষ্ট 


২১২ বংশ-পরিচন় 


(১৮৮৪ ) ৪৯ ১০৮৮ ছাঁডিয়। দিন দশেকের মধ্যে লগ্ডনে পৌছেন। 
এখানে আসিয়। তিনি এবার [1010)81)55001) 0097৮206-এ একটা ঘর 
লইয়া! রহিলেন। কয়েক মাঁস এখানে থাকিয়া তিনি দেশে ফিরিবার 
সঙ্গল্প করিলেন। লগ্নে থাকিবার সময়ে রোজই [37805১1) 01 0১978) 
1,8])187%  /০০)-এ যাইতে আরম্ভ করিলেন। অনেক পুরাতন 
হোমিওপ্যাথিক পুস্তকাদি তিনি পড়িতে লাগিলেন । সঙ্গে সঙ্গে লগ্ডনের 
এদিকে ওদিকেও কিছু কিছু বেড়াইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। 
এইরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। একদিন হঠ!ৎ 'একখ ওঁ 13055991)81)36 
»৬০:] কাগজে তিনি একটা বিজ্ঞাপন দেখিলেন যে, বোখাইতে একজন 
ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের দরকার । ইহা 8.১. 1197১81)৮ নায়ী 
পক মহিল! তাহার ঠিকান! দিয়া! লিখিয়াছেন। ঘ্বারকানাথ ইহ! জানিবার 
জন্য তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলেন। তিনি উত্তরে অনুগ্রহ করিয়৷ 
তাঁহাকে তাহার বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি 0//9১১৪1- 
৯1)26-এ বাস করিতেন । দ্বারকানাথ তাহার সহিত আলাপ করিবার 
জন্ঠ তীহার বাটিতে একদিন উপস্থিত হইলেন। তিনি বোথাই-বাঁসিনী ) 
তীহার স্বামী 31.. 419.31)8 বোধাইতে ছিলেন ; আর তিনি কয়েকটা 
অল্পবয়স্ক! মেয়ে লইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তিনি ঘারকানাথকে 
যথেষ্ট যত্ব-সহক।রে বাড়ীতে ছুই দিন রাখিয়া সকল সংবাদ দিলেন এবং 
তাহার স্বামীর নিকট একথাঁনা পরিচয়পত্র লিখিয় দিলেন। তিনি 
লগ্ডনের একজন লোঁকের নাঁম করিলেন এব. বলিলেন যে, তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ কয়েকখান! পত্র বোধাইয়ের বিশেষ বিশেষ লোকদের 
নিকট তাহার লইয়। যাওয়া দরকাঁর। দ্বারকানাথ তাহার নিকটে সকল 
বিষয় শুনিয়। স্থির করিলেন যে, বোধাইতে $১০০$০০ করিবেন। লগ্নে 
আসিয়া বোঁধাইয়ের পুরাতন প্রবাসী কয়েকজন ভদ্রলোকের সাঁহত 
তিনি আলাপ পরিচয় করিয়া কতকগুলি চিঠি জোগাড় করিলেন । 


স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় ২১৩ 


[11019 0706-এ 91 09016 73770দ০০-এর সহিত তিনি সাক্ষাৎ 
করিলেন, তিনি অনেকদিন বৌপ্াইতে ছিলেন, তিনি একজন 
এলোপ্যাথিক ডাক্তার। তিনি ছারকানাঁথের মুখে হোমিওপ্যাথিক 
প্রাকটিসের সক্ল্প শুনিয়া বলিলেন, ডু০০ &16 ৪ 1)816010 । ইহ বলিয়াও 
দ্বাকানাথকে তিনি কয়েকখাঁনা৷ চিঠি তীহার পূর্বব-পরিচিত বন্ধুদের নিকট 
লিখিয়া দিলেন । ১7 01515810185 টি 501)0051) 10101105108, 16856, 
5:০৪. 133/0%০০90 (তাহার নিজের ভাই ), 7. 09150 
(44৮০9০86৪ ), 11 ১৬৪4212 প্রভৃতির নিকট তিনি পত্র দিলেন। 
দ্বারকানাথ তাহার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়। চলিয়া আসিলেন। 
লগ্নে থাকিবার সময়ে ছুই একজন পাঁি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ 
হইয়াছিল । 11), 11871011800 1310%52:25%18 (এক্ষণে ৯ 
11810071069 131)552)%8571 ) তাহাকে অনেকগুলি বড় বড় লোকের 
নামে চিঠ দিলেন যথ। 7117. ০৬১০)৪০ ( 0106 (9181/0 91 0090), 
7১1) 11551510811 (১1১9০৮৪৯০০৮ কাগজের 15919) এবরূপ আরও 


কয়েক জন। এরূপ চিঠিপত্র লইয়্াও তিনি আরও কতকদিন লগ্ুনেই 
ছিলেন। ইতিমধ্যে যে সকল পত্রাদি তিনি 6৬ 5০) হইতে লণ্ডনের 


ডাক্তারদের নামে আনিয়্াছিলেন সেগুলি তীহাদিগের নিকট পাঠাইস্া 
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লালিলেন। 107. 98095 
13131),00এ থাকিত্তেন, তিনি দ্বারকাঁনাথকে তাহার 0০19৮-এ একদিন 
রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঘারকানাথ তাহার সহিত আলাপ করিয়। 
সন্তোষ লাভ করিলেন । ডাক্তর ডাডজিয়ন দ্বারকানাথকে তীহাঁর বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। ছুই একদ্দিন তাহার বাড়ীতে তিনি খাইয়াছিলেন। 
ডাক্তর বারনেও লগুনের 'নকটবস্তী কোনও গ্রামে বাঁস করিতেন; লপ্তনে 
তাহার আফিস ছিল। রোজ আসিয়া আবার বাড়ী চলিয়৷ যাইতেন। 
তিনি প্রথম দিন দ্বারকানাথকে তাহার আফিসে সাক্ষাৎ করিতে বলেন। 


২১৪ ংশ-পরিচয় 


তিনি তীহাঁর আফিসে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তীহাঁকে তাহার 
বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। দ্বারকাঁনাথ এক শনিবারে তীহার 
গ্রাম্য বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন । তিনি সের্দন দ্বারকানাঁণকে তাহার 
বাড়ীতে রাখিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিলেন। তিনি ডাক্তার ক্ষিনারের 
সহিত তীহাঁর লগ্ুনের আঁফিসেই সাক্ষাৎ করিলেন। ইনি ছ্বারকাঁনাথকে 
পাইয়া তাহার 10201) 179791,0% 108501)1109 লইয়। কি করিয়া 
কাজ করা হয় তাহা দেখাইবাঁর জন্য ব্যস্ত হইলেন ; দ্বারকানাথ ধৈর্য্য- 
সহকারে ইহা দেখিলেন | বিদায় লইবার সময়ে তিনি ৮ ০101756 (072:1101) 
নামক 1০91)%] তাহাকে উপহার প্রদান করিলেন। দ্বারকানাথ 
তীহাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাঁদ দিয়া চলিয়া আঁসিলেন। 

ক্রমে দেশে আসিবার দিন নিকটবন্তী হইল; দ্বারকানাথ বাঁড়ীতে 
1১১১৯,০০-এর টাকার কথা লিখিলেন । ওদিকে যে সকল ওঁষধ ২।১ ড্রাম 
করিয়া লইতে হইবে তিনি সেগুলির একট। তালিকা করিয়া ক্রয় করিতে 
লাগিলেন। বছ এক টিনের বাক্স কিনিয়া পুস্তকাঁদি ভরিয়া প্যাক 
করিলেন। সম্তা দামে একটা নৃতন পোঁষাক তৈয়ার করিলেন ; সস্তা 
দামে ছয়টা করিয়া কাটি, চোঁট বড় চাঁমচ ও ছুরি ইতাদি যেগুলির নিতাস্ত 
প্রয়োজন সেগুলি কিনিয়! লইলেন। তিনি এক গিনি কি ২৫ শিলিংএর 
মধ্যেই এইসকল খরিদ করিয়াছিলেন। সব ঠিকঠাক করিয়া পরে 
কোথায় সম্তা ভাড়ায় জাহাঁজ পাঁওয়! যায় তাহা! তিনি খবরের কাঁগাে 
অগ্রসন্ধান করিতে লাগিলেন । একদিন কাঁগজে হঠাঁৎ দেখিলেন, একটা 
হাঁজ মালপত্র লইয়া 1121001৮ 0)০০01]: হইতে বোৌপ্বাই যাইবে, দুই 
একজন যাত্রী লইতে পারে, এইরূপ খবর লিখিয়াছে। দ্বারকানাথ 
তাহাদিগকে লিখিয়! বিশ গিনিতে সেই জাহাজে বোস্বাই যাঁওয়! স্থির 
করিলেন । জাহাজের নাম টব€ত্ম 0761 ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে 
ছাঁড়িবে। ছ্বারকানাথ টাঁকা-কড়ি দিয়া সেই জাঁহাজেরই টিকিট 


্বর্গীয় ডাঁক্তাঁর ত্বারকানাথ রা ২১৫ 


কিনিলেন। ১৮৮৫ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৪শে কি ২৫শে তারিখে 
দ্বারকানাঁথ লণ্ডন হইতে বোষ্বাই যাত্রা করিলেন । 
২৬।২৭ দিন পরেই দ্বারকাঁনাঁ॥ বোঁাই বন্দরে উপস্থিত হইলেন । 
তণন সন্ধ্যা ভইয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে বন্দরের ভিতরে জাহাঁজ প্রবেশ 
র্‌ . করিতে বন্দর-কর্তপক্ষ দিলেন না। তিনি 
চিগিযালি 22 জিনিসপত্র জাহাজে রাখিয়া সামান্ত একটি ছোট 
পোর্টম্যাণ্ট লইয়া নৌকা করিয়া তীরে আসিলেন। সেদিন বাত্রিটা তিনি 
একটা বোঁডিংয়ে কাঁটাইলেন। পরদিন সকালে একটি ইউরোপীয়ান বাঁলক 
মেডিক্যাল কলেজে পডে,তাহাঁর সহিত আলাপ হইল। দ্বারকাঁনাথ 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-বোত্বাইতে কোনও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 
কি কেনিও 1)£51১91):81 আছে কি না। সে বলিল,_একটা হোমিও- 
প্যাথিক হাসপাতালের মত কালবাঁদেবী বলিয়া স্থানে আছে। দ্বারকানাথও 
8 71য08)-এর নিকট শুনিয়াহিলেন যে, 711%111€ সাহেব একশ 
ছোটখাটো হাসপাতালের মত করিয়াছিলেন। তাহা যমুনাদাঁস বলিয়া 
একজন ডাক্তারের অধীনে চলিতেছিল। ছ্বারকাঁনাথ সেইদিন সকালের 
আহারের পর সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। পরিচয় দিবামাত্র তিনি 
তীহাকে যত্বসহকারে গ্রহণ করিলেন। ঘারকাঁনাথ বলিলেন-- “আমার 
ইচ্ছা এখাঁনে আসিয়! 1১০০৪ করি, তবে এখন একবার কলিকাতায় 
যাইব ; সেখাঁন হইতে ফিরিয়া আপিয়। 1১7৮০)০০ আরম্ভ করিব।” তাহার 
নিকটে দ্বারকাঁনাঁথ এই বলিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন যে, আমার 
জিনিসপত্রা্দি এক্ষণে জাহাজে আছে । যদি আপনি অঙ্গমতি করেন, তবে 
আমি সে সব জিনিন আপনার বাড়ীতে কি অন্ত কোন স্থানে রাখিয়া 
যাইতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিলেন-__আঁপনি অবাঁধে রাঁখিয়! ঘাইতে 
পারেন। 
অবশেষে জিনিসপত্রার্দি ডাক্তার যমুনাদাঁস লালাঁবটার বাড়ীতে রাখিয়া 


২১৬ বংশ-পত্রিচন্ন 


পরদিন দ্বারকানাথ বোঁধাঁইয়ের ভিক্টোরিয়। ষ্টেশন হইতে ট্রেণযোগে 
কলিকাতা যাত্রা করিলেন! কলিকাতায় 
পৌছিয়া তিনি তুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের 
বাড়ীতে উঠলেন ৷ সেখানে ২১ দিন দাঁকিয়াই 
ঢাকা রওনা হন। ঢাকায় পৌছিয়া তিনি দেখেন যে, তাহার 
মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমারের পত্রী অত্যন্ত পীড়িতা এবং শব্যাগত। ৷ 
00511592991) 1৮ 0919561  000)0)5 তাহার চিকিতসা 
করিতেছেন । তিনি রাত্রিতে ও সকাল বেল! এক রকম থাকেন, কিন্ত 
বিকাঁল বেলা ৪টাঁর সময় হইতে আঁরস্ত হইয়। ৭৮টা পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার 
করেন। তাহাকে পাইয়া! দাদ ও বধৃঠাকুরাণী খুব জন্তষ্ট হইলেন । 
কিন্ত বধৃঠাকুরাণীর যন্ত্রণা দেখিয়া তাহার মনে বড কষ্ট হইতে লাগিল । 
দই চারিদিন এইরূপে যাঁইল। দ্বারকাঁনাঁথ 
শুনিলেন, মাস দেড়েক যাঁবৎ এইরূপ হইয়া । 
একদিন দ্বারকান।থ বধৃঠাকুরাঁণীকে বলিলেন, 
আপনি এতদিন যাবৎ ওঁধধ খাইতেছেন, বিশেষ কিছু ফল হয় নাি। 


আপনি এখন এ ওঁষধ বন্ধ করিয়। আমার ওষধ খাঁন, আপনি দুই চারি 
দিনের মধ্যেই ভাল হইয়া যাইবেন । 


দাদার 17015)0201),01%র উপর বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। বিশেষতঃ 
একজন এত বড় ভাক্তার দেখিতেছেন, তাহাকে কি করিয়া কি বলিবেন। 
শেষে দ্বারকানাথ বধূঠাকুরাণীর সহিত যুক্তি করিয়া ঠিক করিলেন, ডাক্তার 
ও দাদাকে কিছ বলিবার দরকার নাই। ভান্ডার যেরূপ আনিতেছেন 
আস্মুন, তবে তাহার ওষধ ন] খাইয়া রাখ্য়ি। দেওয়! যাঁউক। ছুই এক 
দিনের মধ্যে যন্ত্রণা দুর হইবে বলিয়া! মনে হয়। ঘ্বারকানাথ প্রথম দিন 
[,১00]১00 810 30 বলিয়া একটা ওঁষধ তিন মাত্রা সকাল হইতে চারি 
ঘণ্ট। অন্তর অন্তর দিয়াছিলেন | সৌভাগ্যের বিষয়, সেদিন ৪টার সময় 


কলিকাতা ও ঢাকায় 


ঢাকায় বধূঠাকুরাণীর 
চিকিৎসা ও রোগমুক্তি 


স্বর্গীয় ডাক্তার দারকানাঁথ রায় ২১৭ 


কোনও রূপ ব্যথা ধরিল না। দাঁদা কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রেজ 
নীচে হইতেই জানিতে পারিতেন, বধুঠাকুরাঁণী যন্ত্রণায় কান্নাকাটি 
করিতেছেন । কিন্তু সেদিন কোন সাঁড়া-শব্দ না পাইয়া সোজা! ঘরে 
আসিয়া! বলিলেন,_“আঙ ত দেখি তুমি বেশ ভাল আছি, তবে আজকার 
ওষধটাঁতে বেশ উপকার করিয়াছে ।” দ্বারকাঁনাঁথ সেখানে বসিয়া ছিলেন । 
তিনি কিছু বাঁললেন ন! ; মনে মনে হাঁসিতে লাগিলেন মাত্র। পরদিন 
ডাক্তার আসিলে তাহাকে জানাইয়! দেওয়া হইল_-কাঁল রোগী ভাল 
ছিলেন। তিনি সেই ওধধই খাঁইতে বলিয়া চলিয়। যাইলেন। বৌদিদি 
ও দ্বারকানাঁথ কোন বিষয় ফাস করিলেন না; মনে করিলেন, আরও দুই 
চারিদিন দেখ! যাঁউক। পর্বের দিন ভাল ছিলেন বলিয়া দ্বারকানাথ কেবল 
একবার সেই ওঁষধই দিয়াছিলেন, সেই দিনও তিনি বেশ ভাল রহিলেন। 
পরদিনও খেমন ডাণ্তার আসেন আসিয়া দেখিয়। গেলেন। এত ভাল 
আছেন দেখিয়। ঘারকাঁনথ তীহাঁকে উঠিয়া বসিতে বলিলেন, তিনিও প্রায় 
দেচমাঁস বিছানায় শুইয়! থাঁকিয়। সেদিন বসিয়া বড় আরাম পাইলেন । 
ঘ্রকানাথ আর ওঁষধ দিলেন না। এইবূপে দিন দিনই তিনি সুস্থ 
হইতে লাঁগিলেন। যখন তিনি পাচ দিনের দিন একটুকু চলিয়াও কষ্টবোধ 
করিলেন না, তখন বৌদিদি দাদাকে ঘারকানীথের সাক্ষাতে হাসিতে 
হাঁদিতে সব কথ! খুলিয়৷ বলিলেন, আর বলিলেন, দেখ 1):. 07০701)র 
ওষধ ওখানে লুকানো আছে। দাদা ইহা শুনিয়া অবাক হইলেন। 
বধৃঠাকুরাণী এইরূপে আরাম হইয়া নীচে টেবিলে খাইতে আসিতে 
লাগিলেন ও অল্প অল্প চলা-ফির। করিতে লাগিলেন । ইহাতে দ্বারকানাখের 
মনে বড়ই আনন্দ বোধ হইল। কারণ তাহার প্রথম রোগীই বধৃঠাকুরাণী__ 
ঘিনি এত কষ্ট করিয়া তাহাকে বিলাঁতে পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার রোৌগ- 
যন্ত্রণা এত শীত্র নিবারণ করিতে পারা হইল, ইহা অপেক্ষা তাহীর পক্ষে 
আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে! 


২১৮ বংশ-প.রচয় 


ইতিমধ্যে দ্বারকাঁনাঁথ শুভাঁট্যায় গিয়া মাতিচরণ দর্শন করিলেন । 
তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার জননী যে আনন্দে অভিভূত হইযা কত 
কখা বলিতে লাগিলেন তাহার আর শেষ হিল 
না। দ্বারকাঁনাথ গ্রামের সকলের বাঁতীতে 
গিয়! দেখা সাক্ষীৎ করিলেন । ঢাঁকাঁতেও বিস্তর 
আস্তীয়-স্বজন ছিলেন, তীঁভাঁদের সকলের সহিত তিনি দেখা করিলেন । 
তিনি প্রান্ম একমাঁস কাল ঢাঁকায় ছিলেন । 
অতঃপর তিনি কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ-আয়োছন করিতে 
লাগিলেন । স্থির হইল, বধূঠা্রাঁণীও তীহাঁর সহিত কলিকাতায় যাঁইবেন 
রহ্রহা ও বিশেবজ্ঞ ঘার| চিকিৎসিত হইবেন । দ্বারকা- 
| র নাঁথের পূর্ন হইতেহ সন্কল্প ছিল -বোধাহয়ে 
গিয়া তিনি প্রাকটিস্‌ করিবেন। তবে যাইবার সমদ্ধ কিছ টাকার দরকার ; 
তাই পাঁথেয় ব্যতীত তিনি ১২০২ টাকা সঙ্গে লইঈলেন। অনেক দিন 
কলিকাতায় থাকিয়৷ আগষ্ট মাসে তিনি বোঙ্গাই যাত্রা করেন । 
দ্বারকাঁনাথ বোঁন্বাইতে যাইয়! ডাক্তার ঘমুন'দাঁসের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং কোথায় বসা দরকার তাহা ঠিক করিয়| 13551719101 009৪- 
এর £91)1-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! ৯নং 70111) 1১001 দোতলার 
উপর একটা ঘর মাসিক ৬০. টাকা ভাঁড়ায় ঠিক করিলেন ; ঘরটি বেশ বড় 
ছিল তাহা! ছুই ভাঁগ করিয়া একতে শুইবার জায়গা, আর সম্মুখেরটিতে 
ূ বসিয়া থাইবার ও রোগী দেখিবার স্থান করা 
বোথাইতে প্রাকৃটি হইল। একখানা খাটি ও বিচানা আর ছরখানা 
আরস্ত ও প্রতি চেয়ার ও একটী টেবিল তিনি কিনিলেন। 
একটা! 098: চাঁকর ১৪২ টাঁকা মাহিনাতে রাঁখিলেন : সেই রান্না 
করিবে ও টেবিলে খাওয়াইবে। তিনি নিঙ্গ বাসাতে আসিয়া সকল 
জিনিস-পত্রাদি ডাক্তার যমুনাদাসের বাড়ী হইতে লইয়া আঁসিলেন। 


স্বগ্রামে গমন ও 
মাতৃদর্শন 


স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় ২১৯ 


কয়েকদিন চলিয়৷ গেল। তার পর তিনি সেই হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল 
ও ডিসপেন্সারীতে একবার করিক্প! যাইতে আরম্ভ করিলেন । হহার মধ্যে 
বৃদ্ধ ব্যবসায়ী মিষ্টার ট্রকারাম তাতীয়া জানিতে পারিলেন যে, একগুন 
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 4১106710% হইতে পাশ করিয়। বোহ্বাইতে 
প্রাকটিস করিতে আসিয়াছে । তিনি নিঞ্জে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য 
চিকিৎসা করেন, এক পয্নস! কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন না, 
এমন কি ও্যধাদিও বিনামূল্যে দান করেন। তিনি বোথাই সহর হতে 
করেক মাইল দূরে 73৮1 বলিয়া একটা স্থানে বাস করেন, কিন্তু ফোটের 
ভিতরে একট। ঘর ভাঁড়! করিয়া রোগী দেখেন। সকালে ৯টার সমায 
বোথাইতে তাভার ব্যবসায়ের ওন্য আসেন । প্রথমে রোগী দেখিয়া পরে 
নিচের কাজে যান। দ্বারকাঁনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভিিনি 
তাহাকে বলিলেন, তুমি সকালে এই দাতব্য চিকিৎসার স্থানে আসিয়া 
বসিতে পারিলে তোমার প্রাকৃটিসের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে । 
দ্বারকানাথও ভাবিয়! দেখিলেন,_ঠিকই কথ।; এখানে বসিলে অনেক 
রোঁগীও দেখিতে পারিবেন আর অনেক লোকের সহিত জাঁনাশুন! হইবে । 
স্বরকানাথ তীহাঁর কথাতে সন্ত হইয়। সকালে সেই 011913681)19 
1)8১))0৪%:5তে বসিতে লাঁগিলেন। বৃদ্ধ শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, 
দ্বারকানাঁথ হোমিওপ্যাথিক পড়াশুন! করিয়া আসিক়াছেন। অল্প দিনের 
মধ্যেই সেখানে সকাল বেল! ৬৭।৭* জন রোগী আসিতে লাগিল। 
সেখানে একটা দাতব্য বাক্স ছিল রোগীরা ছুই এক আন! করিয়া দিয়! 
যাইত। প্রথম মাঁসেহ তাহার বাক্সে অনেক টীকা হইল, আর দুই 
একটি লোক দ্বারকানাথকে তাহাদের বাড়ীতে রোগী দেখিবার জন্য 
ডাঁকিতে আরম্ভ করিলেন। দ্বারকাঁনাথকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, 
যাহার! এখানে আসে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিলে তিন টাকা ফি লইবে। 
আর যাহারা অবস্থাপন্ন লোক তাহাদের নিক হইতে পাঁচ টাকা লইবে। 


২২০ বংশ-প'রচয় 
***%* একমাস পরে তিনি বলিলেন_ এখানে বাক্সে এত ঢাক! 
হয় যে, আমি তোমাকে মাসিক পঁচিশ টাঁকা করিয়া দিব। ইহাতে 
দ্বারকানাঁথের মনে বড় আনন্দ হইল। মাসিক পঁচিশ টাঁকার জোগাড় 
তইল ; ইহা ভিন্ন রোগীদের বাড়ীতে গিয়াও কিছু কিছু টাকা তিনি পাইতে 
লাগিলেন । প্রথম মাসে তিনি ২৮ টাকা পাইষীছিলেন ! দ্বিতীয় 
গাসে তিনি ১২০২ টাঁকা পাইলেন । এই মাস হইতেই তাহার খরচ তিনি 
চালাইতে সমর্থ হইলেন । 

এইরূপে ডানার দ্বারকাঁন।থের পশার ক্রমে বাটিতে লাগিল । তিনি 
মিষ্টার দাদাভাই নাওরোজী, থিষ্টার মালাবারী প্রভৃতি বড় বড় লোকদের 
বাড়ী চিকিৎসা করিতে লাগিলেন । নিষ্টার ফ্রেমঙী নামক একজন পাশা 
ভদ্রলোক কমিশরিয়েটে মাল সরবরাহ করিতেন। বাধিক ৩০*. টাকায় 
তাহার পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন । একগুন মুমূর্ু কারবাঙ্কল 
রোগীকে সারাইয়! দিয়া ১০০০ টাঁকা পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর 
বোঁধাই সহরে তাহার নাঁম-ডাঁক ও প্রতিষ্ঠা হইতে আরন্ত হয়। এই 
সময়ে তিনি পুরাতন বাঁস। ছাড়িয়া ৫নং 1১৮০]))) 3৮,৪০৮ এ নৃতন বাসায় 
আসেন এবং গাঁপী ঘোড়া ভ্রয় করেন। ক্রমে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় 
করেন । ইহার পর তিনি ১৭ নং টেমারিণড লেনে গিজ্জার পাশে একটা 
বাঁতীর দোতলা ভাড়া করিলেন ; বাঁগীটি খুবই খোলা ছিল। 

১৮৮৮ খুষ্টাব্দের ৪ঠ ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত তর্গামৌহন দাশের কনিষ্ঠা কন্া 
কুমারী টৈলবাঁল! দাশের সহিত দ্বারকাঁনাথের বিবাহ হয়। বিবাহ 

সাঁধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে হইয়াছিল । কয়েক 

বিবাহ দিন কলিকাতায় থাঁকিয়! দ্বারকাঁনাঁথ সন্ত্রীক 
১৩ই ফেব্রুয়ারী বোধাই যাত্রা করেন। বোঁদাইতে আসিয়। এই নূতন 
বাঁটীতে তাহারা অবস্থান করেন। বোতাইতে ছ্বারকানাথের পত্ভীর 
মন বসিল না; সেইজন্ত তিনি স্বামীকে বলিলেন,--কলিকাতায় গ্রাক্টিস 


স্বর্গীয় ডাক্তার ছারকানাঁথ রায় ২২১ 


করিবে চল, এখাঁনে মন টিকিতেছে না । ১৮৮৮ খুষ্টাব্ধের ২০শে 
সেপ্টে্ধর ঘাঁরকানাঁথ প্রাকটিসের জন্ত সস্ত্রীক কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। 
বোঁধাহিতে তিনি ৩ বৎসর প্রীকটিস করিয়াছিলেন | যখন তিনি বোঁবাই 
হইতে চলিয়া আসেন, তখন তাহার যথেষ্ট উপাঞ্জন হইতেছিল। 

কলিকাতায় আসিয়া! কয়েকদিন ঘুরাঘুরি করিয়! ডাঁক্তার দ্বারকাঁনাথ 
মাসিক ৫৫১ টাঁকায় ৬৫ নং বিডন স্ট্রাটের বাড়ীর উপর তলাটা ভাড়া 
লইলেন | এই বাতী তীহার স্ত্বীরও মনোমত 
হইল। শ৩রা নভেবর সেই বাড়ীতে প্রবেশ করা 
হইল। তাঁর পর ৬৫০২ টাঁকা দিয়া একটা ক্রহাঁম 
গাড়ী ও ঘোড়া কিনিয়৷ দ্বারকাঁনাঁথ প্রাকটিস আরম্ভ করিলেন । প্রথমে 
তিনি চারিটাকা ফি লইয়াই কাঁ্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অল্পদিনের মধ্যেই 
তাঁহার একটু একটু করিয়া ডাক হইতে থাকে । কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
তিনি কলিকাতাঁর একজন স্ুুবিখ্যাতি চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। 
তিনি ৩৮ বৎসর কাঁল একাধিব্রমে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত 
ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে কলিক।ত৷ সহরে চিকিৎস। করিয়া গিয়াছেন । তীহার 
স্বৃতি কলিকাঁতাবাসীর মনে বন্ুকাঁল জাঁগরূক থাঁকিবে। কলিকাতা, শুধু 
কলিকাতায় কেন, বঙ্গদেশে ধাহারা হোমিওপ্যাথিক প্রচার ও প্রতিষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন ডাক্তার দ্বারকাঁনাথ রায় তাহাদের মধ্যে অন্যতম । 
বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ইতিহাসে তাহার নাম উজ্জল অক্ষরে 
লিখিত থাঁকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাঁতার একমাত্র হোমিও- 
প্যাথিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন । 
এই ্ঁসপাতালটী আপার সারনুলার রোডে অবস্থিত । 

সহ, সরল, অমায়িক ও সদানন্দ ভাব ছারা তিনি শীঘ্রই সকলকে 
আপন করিয়। লইতে পারিতেন। তাঁহার নিজের উপর ও তাঁহার ওঁযধের 
উপর তাহার এমন একটা গভীর বিশ্বাস ছিল যে, সহজেই তাহা 


কলিকাতায় প্রাকটিস 
ও খ্যাতিলাভ 


২২২ বংশ-পরিচয় 


রোগীর মনের মধ্যে সংক্রামিত হইত | তাহাঁর চিকিৎসার প্রতিপত্তির ইহ৷ 
চিকিৎলা-ভীবন রর গ্রধান কারণ। তাহার এসন শত নহ রোগী 
কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন 
যাহারা তাহার পদশব্দে ও কণ্ের আওয়াজ পাইয়া আশ্বস্তি বোধ করিয়াছেন 
এবং তাহার সৌম্য, শাস্ত ও সদা হাঁস্তময় মৃক্ভি দেখিয়া রোগ-যন্ত্রণীর উপশম 
বোধ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব এমনই মধুর ও চিত্তাকর্ষক ছিল যে, 
অনেক পরিবারে যেখানে তিনি চিকিৎস! করিয়াছেন, বংশাগুক্রমে তিনি 
সে গৃহের চিকিৎসক ছিলেন। এমন অনেক লোক আছেন ধাহারা তাহার 
ওষধ ব্যতীত অন্ত কোন ওঁষধ ব্যবহার করিতেন ন'। আমাদের দেশে 
অনেকে রোগীর প্রায় শেষ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়। 
থাকেন। [তিনি এইরূপ কত রোগীকে যে আরোগ্য করিয়াছেন তাহার 
খ্যা নাই। তাহার নিকট আত্মীয় ও পরিজনের মধ্যেই এরূপ কত 
ঘন! ঘটিয়াছে। তাহার কোন রোগী বলতেন যে, অনেক সময় ওষধ 
থাইয়। উপকার পাই নাই কিন্তু তিনি আসিয়া সেই ওঁষধটা নিজ হস্তে [দিয়া- 
ছেন ও তাহা খাহয়া রোগ আরোগ্য হইয়। গিয়াছে ; চিকিৎসা করিতে 
তিনি যেন একটা বিশেষ আনন্দ, উৎসাহ ও ওঁৎন্ক্য অন্থভব করিতেন, 
আর রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমত| ও ওঁষধের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল 
বলিয়া ওষধ দিতেও আনন্দ বৌধ করিতেন । নিকট আত্মীয় বা বন্ধু-গৃহে 
কাহারও অসুখের খবর পাইলে বাঁরে বারে যাঁইয়! দেখিতেন ও ওঁষধ 
দিতেন। 
নৃতন পাঁশ কর! ব৷ বিলাত-প্রত্য।গত ভাক্তারগণ যখনই কেহ তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন তিনি সকলকেই সর্বদা! বত্বের সাহত ডাঁকিয়। 
আলাপ করিয়াছেন এবং স্ুপরামর্শ ও উৎসাহ দিয়! সাহায্য করিয়াছেন । 
তিনি সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরকাঁল চিকিৎসা-কার্য্যে ব্য/পৃত ছিলেন এবং নিজের 
অধ্যবসায় ও চরিত্রগুণে চিকিৎসক-শ্রেণীর মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন । 
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তাহার চিকিংসা-জীবনের কথা আর কি বলিব? অনেকেই 
তাহার চিকিৎসা-গুণের ফলভোগী, কিন্তু কলিকাতায়, বঙ্গদেশে ও 
বঙ্গের বাহিরে তিনি যে শতসহম্ রোগীর রোগ আরোগ্া ব! 
রোগ-যস্ত্রণার উপশম করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয়ে তিনি চির-জাগরুক: 
থাকিবেন ও তাহাদের মঙ্গল-ইচ্ছ1! তাহার অনস্ত-যাআার পথের 
সহায় হইবে, সন্দেহ নাই । 
দ্বারকানাথ ভগবদ্ধিশ্বাসী ছিলেন। তাহার জীবনের প্রতে ₹ 
কাধ্য ও সাফল্য তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের অস্ুগ্রহ বলিয়া মনে 
করিতেন । তিনি বলিতেন যে, জীবনে তিনি যে 
ধন্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস সাফল্যলাভ করিয়াছেন ও বহু অর্থ উপার্জন 
করিয়াছেন তাহা ত্বাহার জীবনারস্তে স্বগেরও 
অগোচর ছিল, কিন্তু কেবল মঙ্গলমর জগদীশ্বরের দয়াতেই একপ 
সম্ভব হইয়াছিল। ক্রাঙ্গধর্মধে তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অটল বিশ্বাগ 
ছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় এত উদার ছিল যে, হিন্দু সমাজ ও 
ধশ্মের_যাহার মধ্যে তিনি বালো প্রতিপালিত হইয়াছিলেন-_তাহার 
প্রতি তাহার কোন প্রকার অবজ্ঞার ভাব ছিল না; বরং উহার 
প্রতি চিরজীবন একটা মমত্ববোধ ছিল। তাহার ধন্শজীবনে বাহ 
আচার অনুষ্ঠান--ঘেমন উপসনাদি বা সমাজে উপাসনায় নিয়মিত 
যোগদান ইত্যাদি বেশী দেখা যাইত না৷ বটে, কিন্তু তাহার জীবনবাত্্র। 
ও জীবনের সকল কার্ধ্য ধশ্মানটুপ্লেরিত ছিল ও তাহাই তাহার ধশ্মের 
অভিব্যক্তিপে আমরা দেখিতে পাই । তাহার ধশম্মজীবন ও কন্মঙ্জীবনে 
কোন প্রভেদ ছিল না। 
তাহার জননী দীর্ঘকাল তাহার সহিত তাহার বিডন ট্্রাটের 
বাড়ীতে হিন্দুআচারার্দি পালন করিয়া বাস করিতেন ও 


সেই গৃহেই ৯৩ বঙ্সর বসে পরলোক গমন করেন। তিনি 
১৫ 


২২৪ বংশ-পরিচয় 
খুব মাতৃভক্ত ছিলেন ও জননীর স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্া-বিধানের জন্য সর্বদা 
চেষটিত থাকিতেন এবং নিজেই স্তাহার আহাধা 
দ্রব্যাদি প্রতিদিন ক্রয় করিয়! আনিতেন | 
তিনি সদাচারসম্পন্ন ছিলেন । কোনও প্রকার যলিনতা! ও দুর্বলতা 
তাহার চরিত্রকে ম্পর্ণ করিতে পারে নাই। তিনি আজীবন চরিত্রের 
বিশ্তদ্ধত। রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরনিন্দা বা কুৎসা সহ্য 
করিতে পারিতেন না ও কাহারও কোঁনও দিন 
্বভাব-চরিত্র নিন্দী করিতেন না। তীহার সাক্ষাতে কাহারও 
নিন্দা করিলে তিনি তাহার ভাল দিকটাই 
দেখিতে বলিতেন । পাপ ও অন্যায়কে দ্বণা করিলেও মানুষকে তিনি 
কখনও ্বণা করিতেন না। “বস্থুধৈব কুটুত্বকম”--এই বাক) 
তাহার জীবনে সত্য হ্ইয়াছিল। তিনি অতি শাস্তিপ্রিয় ছিলেন ও 
কলহ-বিবাদ মোটেই সহ করিতে পারিতেন না। জীবনে 
কাহারও সহিত কোনও দিন কলহ করেন নাই। বড় কথা 
বলিয়াও কাহাকেও কোনও দিন দুঃখ দেন নাই। তাহার জীবন 
শান্তিময় ও আনন্দপূর্ণ ছিল এবং তাহা তাহার সদানন্দ ভাবে 
প্রকাশ পাইত। তাহার মনে কোন ছুংখ ছিল না। তিনি 
ক্রোধকে এককূপ জয় করিয়াছিলেন । আমরা তীহাকে ক্রোধ করিতে 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গৃহের ভূত; যাহাদের উপর 
আমরা সহজেই ও কারণে অকারণে এবং অল্পেতেই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া 
থাকি, কখনও দোষ করিলেও তিনি তাহাদের উপর ক্রোধ করিতেন 
নাবা তিরস্কার করিতেন না। তাহার স্ত্রী কখনও তাহাদিগকে কোনও 
অন্যায়ের জন্য জরিমানা করিলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষম! করিয়া পূর্ণ 
বেতন দিবার জন্ ব্যস্ত হইতেন এবং 'তাহ! না দিয়! নিশ্চিন্ত হইতেন না। 
'তিনি থেক কর্মকুশল ছিলেন । নিজের জামা শেলাই, মোজা খেলাই, 


মাতৃভক্তি 
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বোতাম লাগান ইত্যাদি কাজ নিজেই করিতেন ও তাহাতে বেশ 
আমোদ পাইত্তেন। শুবনিয়াছি, ছেলেদের বাল্য- 
কণ্দমকুশলতা। কালে ছেলেদের জাম! ইত্যাদি নিজে অনেক 
সময় কাটিয়া দিয়াছেন । [006৮ 01019 
70804 1917. 8,220191) 7989 মহাশয়ের নিজবাটী ও তৎসংলগ্ন 
মুত 107, 14, 01, 7899০ মহাশয়ের বাড়ী শুনিয়াছি তিনিই মিস্ত্রী 
নিযুক্ত করিয়া ও তত্বাবধান করিয়া প্রস্তত করাইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল 
হইতে দ্বিপ্রহর পধ্যন্ত চিকিংসাকার্যে ঘুরিয়! প্রত্যহ একবার এই 
কাজ দেখিয়া তবে বাড়ী ফিরিতেন। গৃহের দৈনন্দিন আহাধ্য 
দ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রভৃতি তিনিই সর্ববদ। ক্রয় 
করিতেন ও কলিকাতার কোথায় কোন ভাল জিনিন পাওয়৷ 
যায় তাহা জানিতেন ও কিনিয়া আনিতেন। বাজার করিতে 
ব! কাহারও কোন জিনিস কিনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন । 
তাহার পরিশ্রমশীলতায় সকলে বিস্মিত হইতেন । বুদ্ধ বয়স পর্য্যস্ত 
যেব্ধপ পরিশ্রম করিতেন ও করিতে পারিতেন তাহা অনন্যসাধারণ। 
তিনি আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আর ইহাতেও 
সন্দেহ নাই যে, এই পরিশ্রমশীলতার জন্যই তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে 
এত প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 
তিনি অতিশয় দয়ার্জচিত্ত ছিলেন ও ছুঃখ-কষ্টের কাহিনী 
বলিয়া যে কেছ সহজেই তাহাকে অভিভূত করিতে পারিত । কোনও 
দিন রিক্তহস্তে ফিরে নাই ! কত লোক তাহাকে 
দয়া ও পরোপকার প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থ লইয়! গিয়াছে; কিন্তু তাহাকে 
বলিলে বলিতেন যে, অভাবে পড়িয়াই এবপ 
করিয়াছে । তাহার সুদীর্ঘ চিকিৎসা-কার্ধো তিনি যে কত ছুঃস্থ সহায়হীন 
রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও আরোগ্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই 


২২৩ ংশ-পরিচয় 


তিনি অত শ্বজন-বংসল ছিলেন । অনেক দরিদ্র সহায়হীন আত্মীয়কে 
নিয়মিতভাবে মাসিক অর্থসাহায্য করিয়া 
স্বজন-বাংসল্য আসিরাছেন ; অনেকের বিদ্যাশিক্ষায় ও সাহাষ্- 
কল্পে মুক্ত-হন্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন । দূর বা 
(নকট সকল আত্মীয়ের সহিত সর্বদাই অতি গ্রদ্যতার সহিত বাবহার 
করিয়াছেন । তাহার অভাবে তাহার স্বজন বা দূর-আস্ত্রীয় সকলেই একটি 
বৃহৎ আশ্রম্চচ্যুত হইয়াছেন বলিয়। অন্থভব করিতেছেন । বস্ততঃ তিনি যেন 
একটী বিশাল 898 মত শাখ।-প্রশাখ। বিস্তার করির। ছিলেন ও তাহার 
আশ্রয়ে কত কুন শান্তি, বিশাম, সাহাধ্য ও জীবন লাভ করিয়াছে । আজ 
তাহার! যেন টার হইয়াছেন । তিনি সর্বদাই বলিতেন যে, 
তাতার দানা ও বধূ-ঠাকুরাপীর জন্যই তিনি এতট। সাফল্য লাভ করিতে 
পারিঘাছেন ও এজন্য চিরকাল তাহাদের জন্য কিছু করিয়াও যথেষ্ট হইল 
বলিয়া মনে কঠিতেন না। তাহাদের জন্য ভাহার হৃদয় গভীর ভালবাস। 
ও শ্রন্ধাভন্ভিতে পূর্ণ ছিল। তিনি বে কিরূপ সন্তান-বংসল ছিলেন 
তাহ! ভাহার সম্থানগণ কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তাহাদের যখন 
ঘে কোন ইচ্ছ। তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিয়াছেন তাহাই পূর্ণ করিয়া- 
ছেন। তিনি যখন বিবাহ করির়| সস্ত্রীক বোগ্বাই যান তখন সেখানে 
তাহার বেশ পসার এ প্রতিপত্তি হইয়াছিল । কিন্তু তাহার স্ত্রীর বোম্বাই 
একেবারেই ভাল লাগিল না ও সেখানে থাকিতে চাহিলেন না। তাই 
উহাকে সতী করিবার জন্য তিনি তাহার সেই বিস্তৃত পরীর ও উজ্জল 
ভবিষ্যৎ ছাণ্ডিয়। দিয়া কলিকাতার অনিশ্চয়তার মধো আসিয়া 
জীলনারন্ত করিলেন। গ্রাম হইতে তাহার কখনও কোন দরিপ্র বাল্যবন্ধু 
ব। তাভাদের কোন আশ্মীয় তাহার নিকট আসিলে তিনি অতিশয় 
আনন্দিত হইতেন ও আদর-আপ্যাগ্ননে তাহাকে সন্থষ্ট করিতেন । এমন 
কি, তাহার হ্বগ্তায় অনেক সঙ্কৌোচ বোধ করিত ও বিস্মিত হইত । 


স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় ২২৭ 


তাহার কর্তব)জ্ঞান অতি প্রথর ছিল। কাহাকেও কাজ করাইস্স! 
তৎক্ষণাৎ তাহার পারিশ্রমিক দিয়া দিতেন, একটুও বিলম্ব করিতেন না । 
কাহারও পাওনা একদিনও হাতে রাখিতে পারিতেন না। তিনি চিঠি- 
ইরানে পত্রের 5 উত্তর দিতে বড় তৎপর ছিলেন | 
তাহার নিকট সর্বদাই অনেক চিঠিপত্র আলিত 
এবং অবিলম্বে তিনি সেগুলির উত্তর লিখিতেন। তাহার নাতি- 
নাতনী-সম্পর্কিত ও অন্যান্য আত্মীয় সকলেই তাহাকে সর্বদা বহসংখ্যক 
পত্রাদি লিখিত ও তিনি নিয়মিত সেগুলির উত্তর দিতেন । তাহার 
স্বভাব এমন নিয়মান্বর্তী ছিল যে, সকল কাজই তিনি শৃঙ্খলার সহিত 
করিতেন । তাহার স্থদীর্ঘ চিকিংসক-জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি প্রায় ৪১ 
বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন তাহার [0/9তে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি 
যে চিঠি-পত্র লিখিতেন তাহারও একট| £6০০7 রাখিতেন । এমন কি, 
মৃতার দিন বৈকাল পর্যস্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহারও :6০০:৭ আছে। 
ৃত্যুব কয়েক মাস পূর্বের হইতেই তিনি যেন মৃত্যুর জনা প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে যেমন কাহাকেও দুঃখ দেন নাই, মৃত্যুতে 
সেইরূপ নিজেও কোন ছুঃখ-যস্ত্রণ। ভোগ না করিয়া, 
কাহাকেও দুঃখ না দিয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে 
৮ই অক্টোবর শুক্রবার রাত্র ১১॥ ঘটিকার সময় ৭২ বৎসর বয়সে 
স্থস্থ শরীরে নিদ্রা যাইবার মত হৃদরোগে তিনি অনন্ত নিজ্রায় 
অভিভূত হইলেন। তাহার চরিত্রের মাহাত্মা স্মরণ করিলে মনে হয় 
পরলোকে তিনি সর্ববাপেক্ষ। উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াঠেন। 
স্বর্গীয় ভাঙ্কীর ভ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের ছুই পুত্র ও এক 
কন্য।। জোট পুত্রের নাম মিঃ আর রায়, এম-এ, এ সি-এ, এফ-.আক্ব- 
ই এস এবং কনিষ্টের নাম মিঃ এ-এন রায়, এ-সি এ; 


স্বর্গারোহণ 


স্বীয় শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ 


( উত্তরপাড়া কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল এবং কলিকাতা 
ইউনিভাঁপিটির ভূতপুর্বর অনারারি ফেলো! ) 


্ব্গীর শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধায হুগলী জেলার শ্রীরামপুর 
মহকুমার অন্তর্গত গরলগাছ। গ্রামে ২৩শে কষ্ট ১৭৬৯ শকাবে 
(ইং ৪ঠা জুন ১৮৩৮ সালে ) জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতৃকুলের 
বংশাবলী--১। হরিরাম ২। রামকান্ত ৩। সুধারাম (ভঙ্গ) ৪। কেবল- 
রাম ৫। তারাচার ৬। কালিদাস ৭। শ্যামাচরণ | 

পূর্বপুরুষের বাদ ঢাক] জেলার অন্তর্গত বেগেতে ছিল । কেবলরাম 
গরলগাছান্ন বিবাহ করেন এবং তাহার পুত্র তারাচাদ গরলগাছায় বাস 
করেন । গরলগাছ। ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও তথায় ত্রাক্মণ-কায়স্থের বাস বেশী এব" 
ইংরাজী লেখাপড়ার চর্চ। বনপূর্ব্র হইতেই চলিয়া! আসিতেছে । কালিদাস 
ইংরাজি জানিতেন, মুরশিদাবাদে গভর্ণমেন্টের এজেন্ট 091 10,০০৫ 
( কর্ণেল ম্যাকলাউড ) এর অফিসে ৪০২ টাক। বেতনে কর্ম করিতেন । 
শরীর অন্থস্থ হওয়ায় কর্ম তাঁগ করিয়। চলিয়া আসেন এবং পরে ২৫২ 
টাক! বেতনে খিদিরপুর ডকে কর্ণ করেন এবং পেনসন ভোগ করিয়া 
৮৩ বসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 

স্টামাচরণ প্রথম নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে বাঙ্গালা ও সামান্য 
ইংরাজী শিখেন,পরে অল্পদিনের জন্য কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের কলুটোল! 
্র্যাঞ্চ স্কুলে এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়েন। ১৮৫১ সালে ৪ঠা 
ডিসেম্বর তারিখে হুগলী জেলার উত্তরপাড়। গভর্ণমেন্ট স্কুলে তিনি ভর্তি 





স্বগীয় শামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
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হন এবং সেই সময় হইতেই রীতিমতরূপে পড়া-শুনা চলিতে থাকে । 
বাসাতে তিনি, তাহার ছোট ভাই বামাচরণ, বিধবা মাসী ও শঙ্করী 
নামে পুরাণ বাড়ীর ঝী থাকিতেন। জিনিসপত্র খুব সম্তা ছিল, 
তবু খাই-খরচ ৮২ টাকার মধ্যে কোনও প্রকারে সারিতে হইত। বীকে 
বেতন দিতে হইত না। তিনি উপায়ক্ষম হইয়! শঙ্করীকে তাহার মৃত্যু 
পর্যাস্ত সাহাব্য করিয়াছিলেন, কিন্ত মাসী পূর্বেই মার। যাঁয়াতে 
তাহার খণ আংশিকভাবে শোধ করিতে পারেন নাই বলিয়া আজীবন 
ছুঃখ ছিল । ৮ বৎসর বরসে শ্যামাচরণের মাতৃবিয়োগ হয়৷ 

উত্তরপাড়া স্কুলে প্রথমে [700 (হ্যাণ্ড) সাহেব ও পরে রামতন্থ 
লাহিড়ী মহাশয় হেডমাষ্টার ছিলেন । শ্যামচরণ বরাবর বলিতেন, 
রামতন্থ বাবুর নংশ্ববে থাকিরা তাহার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। 

হ্যাাচরণ উত্তরপাড্। স্কল হইতে মাসিক ৮২ টাকা জুনিয়ার স্কলাসিপ 
পাইয়া কলিকাতায় হিন্দু কলেজে ভত্তী হইবার জন্য যান, কলেজের অধ্যক্ষ 
সাটক্রিক (9010111 ) নাহেব তাহার বয়স কম দেখিয়া ও মফঃস্বল 
স্বলে পড়াশুনা তেমন ভাঁল হয় না বিবেচনা! করিয়া তাহাকে স্কুল- 
ডিপার্টমেন্টে ভন্তি করেন। পর বৎসর ( ১৮৫৪-৫৫ ) জুনিয়ার স্কলাসিপ 
পরীক্ষায় শ্বামাচরণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ১০২ বৃত্তি 
পাইয়া হিন্দু কলেজের নৃতন-নাম-দেওয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের কলেজ- 
ডিপার্টমেন্টে ভন্তি হন । 

প্রথম বাধিক শ্রেণীর পরীক্ষায় শ্তামাচরণ প্রথম হন, সিনিয়র 
দ্বিতীর বাধিক স্কলারসিপ পরীক্ষায় ছিত'য় হন। তৃতীয় বার্ষিক 
ক্লাসে পড়িবার সমর নৃতন-প্রতিষ্টত কলিকাত। ইউনিভাসিটির 
এনট্র্যান্স পরীক্ষ। পীড়িত থাকায় দিতে পারেন নাই, এ পরীক্ষা 
না দিলে বি-এ প্রীক্ষা দ্বার অধিকার জন্মিত না, এই কারণে 
১৮৫৯ সালে বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না। , চতুর্থ বাধিক 


২৩০ বংশ-পরিচয় 


শ্রেণী হইতে তিনি, ৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিবর ও হাইকোর্টের 
বড় উকিল) এবং ৬ নীলমণি কুমার ছাড়িয়া আসিয়। মিলিটারি 
একাউপ্টেপ্ট-জেনারেলের অফিসে চাকরী লয়েন। কেবল নীলমণি 
বাবুই এ অফিসে রহিয়। যান, অপর দুই জনেই ছাড়িয়া আসেন। 
১৮৬০ সালে বি-এ পৰীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে শ্যামাচরণ পাশ করেন ও 
তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। 

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধাপকদিগের মধো বিষ্যাবুদ্ধিতে বড 
ছিলেন কাউয়েল (0০%1৫1] ) সাহেব এবং গ্তামাচরণ তাহার একজন 
প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৬ সালে ১৪ই অক্টোবর কাঁউয়েল সাহেব 
তাভাকে লিখিয়াছিলেন £--5০০ 1560, 09111001000 ০8 
০0179178610 081০7 ঘ]) 720 (00208 800 10617702198, 
]:707109)701)07 17001760117) 010 হ79209 80 &1)6 7651001)0% 
(01159 19010 ৮1৮10] 0300] 79 ০0, গছ * *% [10250 016018 
00৮59 17615 2, 70102500001 59079 0780 00০ 290619 1১০৪ 
030706৮8601] 1916 008 46200019610 00009008০01 1১9 
[79700] 195০011101010) 88 ৮0255 81)0%৮1) 0 1)]৭ 111)99--- 

“৬7818 2, 08009 ৮171030১০7০ 00915000905 ৮৮189 
10009 01113 7506 [0৮ ৮৮, 

16 ০৪ ৮ €্ঠ 001211)11 01১01006170, 

বালক-কাল হইতেই শ্যামাচরণ লাঙ্গুক ও মুখ-চোর। ছিলেন, কাহার 
প্রকৃতি হইতেই তাহার পরম বন্ধু কবি হেমচন্দ্র “লজ্জাবতী লতা”র 1068 
পাঁন। তখনকার দিনে গভর্ণমেণ্টের যে সব কম্ম লইলে ভবিষ্যতে বেশী 
বেতন হইবার কথা সে সব কর্মে তিনি আকৃষ্ট না! হইয়া অল্পবেতনে 
শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করেন। ক্রমান্থয়ে মালদহ জিলা ক্ষুলের, 
আরা জিলা স্থুলের ও ছাপরা' জিলা দ্ধুলের হেভমাষ্টারের কর্ম তিনি 
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করেন। বিহারে কর্ম করিবার সময় তিনি হিন্দী এবং উর্দ উত্তমরূপে 
শিখিয়া ফেলেন । বি-এ পরীক্ষায় তখন সংস্কৃতের স্থান ছিল না বলিয়া 
তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিবার চেষ্টা করেন; একদিকে; সংস্কৃত ভাষা শক্ত 
বলিয়া মনে করেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাষা কপ সী সন্ন্ধে 
প্রসিদ্ধ দাশনিক ভার্বাট স্পেনসারের (1109৩ 3900৭ ) 
মত জানিয়া সে চেষ্টা ত্যাগ করেন । 

তিনি শিক্ষাবিভাগে প্রথম হইতেই সুখ্যাতি লাভ করেন ।১৮৬৩-৬৪ 
সনের 30082] 05009801010 1৯০০৮৮এর ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠায় ই. ভা. 
[)1515101)এর 10091)6007 0730170919১ 107. ৪. ৬৮. 2801010) 1. 4, 
[7. 1). তাহার কন্ম-সন্থন্ধে লিখেন 44700105009 1092000956928, 
1207 9110000% 01781%0 032/0800], 13- 4180610  0০3০9৪০ 
(09 01207 1589 2010 2, 70001) 2916 00161)6 9 09991019 ০০ 70 
107 01791018205. 10078 1701100) 08100010199,)  688698১ 1050708, 
€1001)08189]) 2000 20.9$:091191) 0181)0998161018 90100101709 ০ 0 
10117) 00] 0196 01900162100 100]1007৮06 0008 ০0106801707 004 
10000008097, 

অধিকতর উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পড়াইবার আনন্দ উপভোগ 
করিবার ইচ্ছায় ৫০২ টাঁক। কম বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
19711990109, 150819 ও 1008119)এর অধ্যাপকের কন্ম গ্রহণ করেন 
এবং এখানে ৯ বত্সরের অধিক কর্ম করেন। সংস্কৃত কলেজে বেতন 
বৃন্ধর সম্ভাবনা না থাকায় অধিক বেতনের উত্তরপাড় গভর্মেন্ট স্কুলের 
হেডমাষ্টারের পদ ত্বাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । প্রায় ৬ বৎসর পরে 
উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার ৬ জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এ স্কুল 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইলে তিনি অধ্যক্ষ হন এবং ৯ বৎসর 
অধ্যক্ষত। করিয়া ১৮৯৬ সালে জুলাই মাসে পেনসন গ্রহণ করেন। 


বংশ-পরিচয় 


তিনি গবর্মমেন্টের শিক্ষীবিভাগে মোট ৩৪২ বৎসর কর্ম করেন । ভূতপূর্বৰ 
1)115092 ০$ 00110 10096000101) 917 41790 0:০এর ভাষায় 
তিনি 47015976797. 1006 209 52108019 901:510909 6০ 01০ 96969” 
০. .০এর জন্য রায় বাহাছুর খেতাবের জন্য সরকারকে লেখেন । 
খেতাব ন। পাওয়াতে শ্যামাচরণ কিছুমাত্র ছুঃখিত হন নাই । 

বাল্যকালের লাজুক মুখ-চোর। স্বভাব তাহার বরাবর ছিল। কম্মের 
প্রারস্তে সাহেবদের সঙ্গে দেখ। করার জন্য যাহ। একান্ত দরকার নামের 
কার্ড ১০০ খানি ছাপান, পেনসন লইবার সময়ও তাহা শেম হয় নাই । 
সাহেবদের সঙ্গে বও দ্রেখা-শুন। করিতেন ন।, তবে তাহার নানা বিষয়ে 
ইংরাজী মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে 
অনেক সাহেবদের সঙ্গে চিঠি-পত্র লেখ।লেখি হইত। 

১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 00158] 81 7282100- 00110, 
(9::)1)155101) বিবয়ে এক প্রবন্ধে তাহার সম্বন্ধে ব্বনামখ্যাত ৬ ভদেব 
মুখোপাধ্যায়ের কি উচ্চমত ছিল জানা যায় । প্রবন্ধে আছে-- 108. 


19 13119994019 51010910090 0999 01621 69 9৮১ আ1)010 05105851700 


এবং তা ০] ৪03৮1005 00001)190 10] 01116501211) 


১1111)7150 61090 150 1017059179৮ 08০ ৮910 ৮৮০1] ৮৮101) 019 
06৮0700010৮, ৮৮101101000 180701)05 011280) 94011 0 99 
01620) 090101585,1015 881)900)7106211906 10. 0010070) 
5025:001]% 00717900056 1015 01010110216 19৮ 10115 0911 70819 
2৮170. 10217 990001)151915৮, প্রথন অংশটা যাহাই হউক, ভূদেববাবুর 
নিজের 2/6:6 সন্ধে যাহ! বলেন, তাহা নিশ্চয়ই ঠিক নহে। আর 
প্রসঙ্গক্রমে বলা বাইতে পারে ফে, শ্যামীচরণেরও গৌর বর্ণ ছিল। 
শ্যামীচরণের শিখাইবার পদ্ধতি সাধারণ হইতে বিভিন্ন ছিল। কি 
ইত্রাজী সাহিত্য, কি দর্শন (7.11050075), কি ন্যায়শান্ত্র (1,০219 ) 
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পড়াইবার সময় কেবল পাঠ্যপুস্তকের লিখিত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত 
থাকিতেন না, পাঠ্যপুস্তকে ঘে সব উক্তি (80670975 ).বা মতবাদ 
(190925১ *10৮/৭ 1500 0997195 ) থ।কিত তাহা ছাত্রদের জ্ঞান ও 
বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়!, যাচাই করিয়া, গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিবার অভ্যাস 
যাহাতে হয় তাহার চেষ্ট। সর্বদাই করতেন । 

তাহার স্বাস্থ্য ঘৌবন হইতেই ভাল ছিল না; আজীবন সব বিসয়ে 
খুব মিতাচারী ছিলেন , সেই জন্য তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন | 

তিনি বালকবালিকাদিগের ইংরাজী শিখিবার জন্য নৃতন পদ্ধতিতে 
বাঙ্গালা-ইতংরাজী ৬০1০০, হিন্দী-উর্দ-ইংরাজী ড।0:010901, 
[0710]15]) 12700৮09 ইতরাজী-প্রবেশ-পুস্তক রচন। করেন। 

১৮৭৭ ভূইত্তে ১৯২৫ সাল পধ্যন্ত তিনি নান। বিষয়ে সারগঞ্ভ প্রবন্ধ 
ইত্রাজী ত্রমানিক বা দাসিক পাত্বকার লিখেন । তাহার প্রবন্ধ 
কেবল ভারতবমে নহে, ইউরোপ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও সমাদৃত হয় । 
১৯২৭ সালে কয়েকটী নির্বাচিত প্রবন্ধ 10852,৪ 200. 010101908 নাম 
দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহ। পাঠ করিয়া জগদ্দিখ্যাত 
ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :--“আপনার রচনাগুলিতে সংস্কারযুক্ত 
বিচারবুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশের প্রাঞ্জলত! দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়ছি। 
বাংল! ভাষ। সম্বন্ধে বহুকাল পূর্বে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তাহা সে সময়কার পাঠকের। গ্রাহ্থ করেন নাই। কিন্তু এখন তাহা 
স্বীকার করিবার বাধা ক্রমশই দূর হইতেছে । সে সময়ে এমন 
লোকবিরুদ্ধ মত ঘে আপনি এমন স্ম্পষ্ট করিয়৷ বুঝিয়াছিলেন ও 
নিঃসঙ্কোচে বলিয়ছিলেন, ইহাঁও আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয়। 
শবের ধ্বনি অন্সরণ করিয়া নুতন অক্ষর প্রচারের জন্য আপনি যে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন তখনকার কালে ইহাঁও নৃতন; এখনকার কালেও 
ইহার অভাব দুর হয় নাই ।” 


২৩৪ বংশ-পরিচন্ 


উত্তরপাড়। স্কুলে পড়িবার সময়ই শ্যামাচরণের মুর্তি-উপাসনায় বিশ্বাস 
যাষ। পরজীবনে ফরাসী দার্শনিক কোম্ত (00706) ও ইংরাজ দীর্শনিক 
হারবার্ট স্পেনসার ( ুতা৩৮ট9161105£) এই দুইজনের লেখার 
প্রভাব অচ্গভব করেন, তবে তিনি তাঁভাদের সকল মত গ্রহণ করেন নাই ; 
[ঙনি কোম্ভের “নরপূজ।” ( 2৮০11010701 ঢা 010%01ট ) বিরুদ্ধে 
কিছু লিখিয়াছিলেন । 

১৯২৪ সালে তিনি চ178869 ০£ 17011010708 11) ০৫8. 73905] ০ 
13710100810 010 নামক প্রবন্ধে নিজের ধন্মমত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন-- 
“192৮5 200 001606101) ০ 081] 7158916 2, 09000615৮ * * 
217917101০9] 021] 10055016 ৮ « ড18৮৮%01 ৮ 8100. 20 
39112101) 2৬195252১0১. 

আরও লিখেন- লুঠ 92000 200. 9020001018৮ 6০ ০৪০৪1 
1111000 05808. 09)08616069 17998891793 ০৫ 17017001570 &% 
])989106, 1:09 169 ০0:09, 16 198599 ৮109. 110907৮1009] 296. 0) 
[119৬9 802020106 0০ 10181101708) 39 61790 8, ৮) 01 7100 
01705 ৮1)961767 106 19 8, 10010061)6156 09159110011) & 709289209] 
9০99১ 03 ৪0 4,1009010 078 12270186150, 1৪ 76০90771890. 60০ 79 


২ 170000১ 11 106 99000100900 027৮11) 1707000 098,299. 


নৈতিক অবনতি ও ভদ্র আচরণের হ্রাস প্রচলিত ধন্মবিশ্বাসের 
হ্বাসের জন্য ঘটিতেছে বলিয়া সাপধারণে মনে করেন কিন্তু এই ছুইয়ের মধ্যে 
কাধ্য-কারণ সপ্ধন্ধ আছে কি না, বিশেষ সন্দেহের কথা । অস্ততঃ বহু সহশ্র 
ছাত্রের উপর, এমন কি, ধাভার। তাহার ঘনিষ্ঠ সংল্রবে আসিয়াছিলেন 
তাহাদের উপরও শ্যামাচরণ অসাধারণ নৈতিক প্রভাব বিষ্তার করিয়।- 
ছিলেন। তিনি কি ছোট, কি বড় সব কার্যেই কঠোর নীতিবান্‌ ছিলেন 
-ইংরাজীতে যাহাকে বলে ৪ 0080) 01 5977 ৪৮0৮ 10002] 10009100165, 
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সারাজীবন প্রাচীন হিন্দু আদর্শ -সাধাসিধা ভাবে থাকা এবং উচ্চ 
চিন্তায় মনোনিবেশ--1)191) 1151706 00 100817 (0101009এর মতে 
চলিয়াছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সাময়িক সাহায্য করা! 
ছাড়া প্রতি মাসে কয়েক জনকে নির্দিষ্ট সাহাযা করিতেন | ৩৪ বৎসরের 
অধিক কম্ম করিয়! সবেণাত্র মাসিক ১১৪২ পেনলন পাইতেন। 
কলিক্কাত। বিশ্ববিদ্যালয়কে পারিতোধিক দিবার জন্য ৩০০০২ টাকার 
কোম্পানীর কাগজ দান করেন ও নিজ গ্রামের লোকেদের সাহাযোর 
জন্য ২০০০২ টাকার কোম্পানীর কাগজের একটা ক্ষুদ্র ট্রাষ্ট ফণ্ড করিয়া 
যান। 

তাহার উপনয়নের পরই ১১ বৎসর বয়সে নিজগ্রামের একটী 
৯ বৎসরের বালিকার সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার শ্বশুরমহাশয়, 
৬ কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরম্হাশয়ের বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং 
সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিতের কশ্ব করিতেন । শ্যামাচরণের স্ত্রী রাজলঙ্ষ্রী 
দেবীর ১৮৯৯ সালে ২৬শে মে তারিখে মৃত্যু হয় । 

১৯২৮ সালে ২৩শে জুন তারিখে ৯০ বংসর ২০ দিন বয়স 
শ্যামাচরণের মৃত্যু হয়। 

তিনি ছুইটী পুত্র, চারিটী পৌত্র, তিনটী পৌত্রী, চৌদ্দট প্রপৌত্র- 
প্র-পৌত্রী এবং একটী বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রাখিয়। যান। 

৬ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছুই পুত্র; শ্রীঅজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
এবং শ্রীবিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় | 

অজরকুমারের জন্ম ১২৭৬ সালে ১২ই কান্তিক ইং ১৮৬৯ সালে ২শে 
অক্টোবর তারিখে হয়। প্রথমে কলিকাতায়, তার পর উত্তরপাড়! 
স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়া রেভেনিউ বোর্ডে ( চ8০৪1)০০ 7300 ) 
কন্ম করেন । সেখান হইতে ছাড়িয়া 0111800975 4235070068০ 
€০.র সওদাগর অফিসে স্খ্যাতির সহিত কম্ম করিয়া ১৯২০ সালে 


২৩৬ বংশ-পরিচয় 


পেনসন গ্রহণ করেন। অবসর লইয়া তিনি [7070607)90) ও 
চ3100102)5 মতে দাতব্য চিকিৎস। করিয়। সাধারণের, বিশেষ গরীব- 
দুঃখী লোকের পরম উপকার করিতেছেন । 

বিজয়কুমারের জন্ম ১২৭৯ সনে ১৩ই বৈশাখ ইৎ ১৮৭২ পালে ২৬শে 
এপ্রিল তারিখে হয়। উত্তরপাড়া স্কুল ও কলেজে অধায়ন শেষ 
করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে চ. 4. পাশ করেন। 
১৮৯৪ সালে পরীক্ষা দিয়! সব ডেপুটা কলেক্টরের কম্ম পান । ১৯০৪ 
সালে ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটা কলেক্টরের পদে উন্নীত হন । 

১৯২৩ সালে কলিকাতার রেণ্ট-কনট্রোলার ( 868)7-0907৮01167 ) 
নিযুক্ত হন। তখনকার মন্ত্রী শ্তর সুরেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে 
মনোনীত করেন। তিনি ৪ বৎসর এই কম্ম করিয়। পেনসন গ্রহণ 
করেন । তার পর রেন্ট আ্যাক্টের (797 4০) মেয়াদ ফুরাইয়া যায় এবং 
রেন্ট-কনট্রোলারের ( 8900 007৮:01197) পদও উঠিয়া যায় । 

তাহার সমদশিতায় ও ন্যায় বিচারে সাধারণ লোকে খুবই সম্ষ্ 
হয়। যদিও কম্মজীবনে বরাবর ফৌজদারি ও রাজন্ববিষয়ক আইন 
(0701007102 800 1১559120912 ) পরিচালন। করিয়া আসিয়াছিলেন, 
কিন্ত এ কর্মে দেওয়ানি আইন ( 01] ]৯অ ) পরিচালনা করিতে হয় । 
তাহার শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাহার রায় বেশীর ভাগই মহামান্য হাইকোট 
বাহাল রাখেন এখং বিলাত-আপীলেও তাহার রায় বাহাল থাকে । 

শ্রীঅজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটা পুত্র। মধ্যম পুঞ্র শ্রীঅমল 
গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা প্রেসিডেন্পী কলেজ হইতে সম্মানের সহিত 
বি-এ পাশ করিয়। ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে প্রবেশ করেন । 
এখন তিনি ব্যাঙ্কার্স ইনষ্িটিউটের সব পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন এবং 
পূর্ধেই ষ্টাফ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহার জন্ম ১৯০০ সাল ১ল| 
আঙ্ছয়্ারি । 


হব্গায় শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৩৭ 


ংহস্ণ-লত। 


৬ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 





. | 
অলোক অমল বিমল নিম্মল 


স্বগায় সারদাচরণ চট্রোপাধ্যায় 


সারদাচরণ চট্টোপাধ্যায় “কৃষ্ণের সম্ভান”, দেবগতরু “পাট্রলির 
চার যোপদের বংশধর । তাহার পূর্বপুরুবগণ নদীয়া জিলার বিল্বগ্রামে 
বাস করিতেন। প্রায় দুইশত বং্সর পূর্বেবে সারদাচরণের অতিবৃদ্ধ 
পিতামহ রামছুনাল চট্টোপাধ্যায় হাওড়! জিলার গজাগ্রামবা সী সম্ত্রান্ত 
গাঙ্গুলী বংশে বিবাহন্ত্রে উদয়নারায়ণপুর-গ্রামে আসিয়া বসবাপ 
করেন । সন ১২৫৮ সালে ২৯শে আষাঢ় শনিবার উদয়নারা য়ণপুর-গ্রাথে 
স্ারদাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। তীাভার পিতার নাম ইঈশানচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় । ঈশানবাবু লক্বপ্রতিষ্ঠ কারবারী লোক ছিলেন। 
ঈশানচন্্ব চট্টোপাধ্যায় এগু সন্‌ নামে লোহা! ও চুণের ঘে দুইটি ফারম্‌ 
আগ্যাবীব কলিকাতায় পকলেব কাছে জুপরিচিত, ঈশানচন্্র উহাদের 
প্রতিহ্ঠাত। । সারদাচরণ ঈশানবাবুর একমাত্র পুত্র। তীহার যথেষ্ট 
বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যান্তুরাগ সত্বেও তিনি বাল্যকানে লেখাপড়া শিখিবার 
তাদুশ স্থযোগ পান নাই । পিতাকে সাহাধা করিবার জন্য অল্প বয়স 
ভইতেই তাহাকে কলিকাতায় আমির] কারবাঁরের কার্যে মনোনিয়োগ 
করিতে হইয়াছিল । তরুণ বালক সারদাচরণ অসাধারণ শ্রমশীলতা! ও 
স্বৃতীক্ষ বুদ্ধিশক্তির পরিচঘ্ দিয় অচিরে তাৎকলিক প্রবীণ 
ব্যবসাদারগণের নিকট যথেষ্ট প্রশংস।-ভাজন হইয়াছিলেন । 

সন ১২৭৫ নালে সারদাচরণ উপয়নারায়ণপুরের সন্নিকট শিবপুর- 
নিবাসী মহেশচন্দ্র চক্রবন্তী মহাশয়ের জোষ্ট। কন্যাকে বিবাহ করেন । 
তাহার অনেক গুলি পুত্রকন্া হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ)ক্রমে এক পুত্র ও. 


এন 
/৮ 


৯৪ 


খে 
17. ত্ টি আতা 





স্বগীয় সারদাচরণ চট্টোপাধ্যায় 


ত্বর্গার় সারদা5রণ চট্রোপাধ্যান্ ২৩৯ 


এক কনা! ব্যতীত কেহই দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে নাই। 
১৮৯৫ সালে টক্যষ্টমাসে সারদ'চরণের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তখন তাহার 
একটিমাত্র পুত্র বর্তমান। সেও তাহার অগ্রজদিগের ন্তায় অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হইতে পারে--এই আশঙ্কায় সারদাচরণের আত্মীয় 
স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলেই তাহাকে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। সারদাচরণ প্রথমে সে অনুরোধে 
সম্মত হন নাই ৷ তাহার আত্মীয়গণ জানিতেন, তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত। 
তাহার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়। তখন তাহারা তাহার 
মাতৃদেবীর নিকট অন্ুযৌগ করিলেন । অবশেষে মাতৃদেবীর আদেশে 
সারদাচরণ পুনরায় ১৮৯৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসে হুগলী জেলার 
অন্তর্গত কোন্নগর-নিবাসী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে 
বিবাহ করেন। 

সন ১৩০২ সালে কাঙ্তিক মাসে সারদাচরণের পিতা ৬কাশীলাভ 
করেন। পিতার ম্ৃততু!ওর পর তিনি নিজে স্বাধীনভাবে কলিকাতার 
কারবারের কাধ্যগুলি চালাইতে আরম্ভ করেন এবং ছুই চারি বৎসরের 
মধ্যেই স্তাহার অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি কারবারগুলির প্রভৃত 
উন্নতিসাধনপূর্ব্বক প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন । 

কেবল যে ব্যবসায়-কার্ষে সারদাচরণের অদ্ভুত দক্ষতা ও 
অভিজ্ঞতা ছিল তাহা নহে, তিনি সকল গুণেই গুণবান্‌ ছিলেন 
বস্তত:ঃ তাহার সদ্গুণগ্রাম আলোচন! করিলে তাহাকে একজন 
আদর্শ পুরুষ ন| বলিয়া থাকা যায় না। ধর্মে, কর্মে, সংসারে এবং 
সমাজে, ছোট বড় সকল ব্যাপারে তাহার আচার-ব্যবহার ও 
কাধ্যকলাপ দৃষ্টাস্তস্থানীয়। 

সারদাচরণের ন্যায় নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু এখন আর বেশী দেখিতে পাওয়া 
যাক না। যদিও কারবার উপলক্ষ্যে নানা স্থানে নানা কার্য্য ত্কাহাকে 


১৬ 


২৪০ বংশ-পরিচয় 


নাঁন। জাতীয় লোকের সংসর্গে থাকিতে হইত,তথাপি কোনও দিন কোনও 
কারণে তিনি তাহার হিছুয়ানির মর্ধ্যাদ। ক্ষুপ্ করেন নাই । তিনি কখনও 
ব্রাঙ্মণোচিত নিত্যক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠানে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রটি করেন নাই। 
সর্বদাই দেবদ্িজে তিনি সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন । 
ব্রাঙ্মণপপ্ডিত তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলে তিনি আপনাকে কৃতার্থ 
মনে করিতেন । ভট্টপল্লীর পণ্তিতগণ কাধ্য-উপলক্ষ্যে কলিকাতায় 
আগমন করিলে ফিরিবার পথে প্রায়ই তাহার বাড়ীতে কিছুকাল বিশ্রাম 
করিতেন। তৎকালে তিনি তাহাদিগের জলযোগাদির ব্যবস্থা করিয়া, 
যথারীতি সংবর্ধনা না করিয়া তাহদিগকে ছাড়িয়! দিতেন না। 
বাড়ীতে ক্রিয়া উপলক্ষ্য করিয়া প্রীয়ই ব্রাঙ্গণপপ্ডতগণকে নিমন্ত্রণ 
করিতেন এবং তাহাদিগকে ভূরিভোজন করাইয়! যথাযোগ্য দক্ষিণ দিয়া 


পরিতৃপ্ত করিতেন । 
সারদাচরণ একজন “ক্রিয়াবান্” পুরুষ ছিলেন । তাহার বাড়ীতে বার 


মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই থাকিত । দুর্গাপূজা, লক্ষমীপৃজা, জগদ্ধাত্রী পৃজ্া, 
সরস্বতীপৃজা ও রথযাত্রা! প্রভৃতি সকল মহাপৃজাই তিনি যথেষ্ট ধৃমধামের 
সহিত অন্রষ্ঠান করিতেন । কালীপুজ| নিজে করিতেন না বটে, কিন্ত 
তিন চারি স্থানে আত্মীয়-গৃহে অর্থসাহাধ্য করিয়া উহা করাইতেন। 
প্রকৃত তন্্বিহিত দেবদেবী-সেবোদ্িষ্ট ক্রিয়াবলীর প্রতি তাহার যে 
ভক্তি ছিল এবং যে নিষ্ঠার সহিত তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেন তাহা 
ধর্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই শ্লাঘার বিষয় । 

সারদাচরণ ধন-সম্পত্তি অনেক করিয়াছিলেন কিন্তু ধনাভিমাঁন 
বাহার আদৌ ছিল না। তাহার বেশভৃষায় বিলাসের লেশমাত্র ছিল 
না। কথায় বার্তায় তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। ছোট বড় 
সকলেই তাঁহার নিকট অবাধে উপস্থিত হইতে পার্িত এবং সকলের 
সহিতই তিনি স্থবিনীত ও সরলভাবে আলাপ-পরিচয় করিতেন। 
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একদিকে তিনি যেমন বিনয়ী ছিলেন, অন্য দিকে আবার সেইবূপ 
শান্ত, ধীর এবং সহিষণণ ছিলেন । সংসারে তিনি বিশেষ কোনও স্থখ লাভ 
করেন নাই । আত্মীয়-বিরোধ, পুত্র-কম্য!-কলব্র-বিয়োগ প্রভৃতি দুর্ব্বিসহ 
শোকতাপে প্রায় সারাজীবনই তাহাকে জচ্গরিত থাকিতে হইয়াছে; 
কম্মক্ষেত্রে হুশ্চিন্তা-সঙ্কুল উদ্বেগ-আশগ্ষায় তাহাকে নিয়তই নিপীড়িত 
হইতে হইয়াছে । তিনি স্থিরভাবে সব সহ্য করিয়াছেন, এত জালাযস্ত্রণার 
মধ্যেও এক মুহূর্তের জনা তিনি কর্তবা হইতে বিচলিত হন নাই। 
সারদাচরণ দানে একেবারে মুক্তহন্ত ছিলেন । হিনি যাহ! উপার্জন 
করিয়।ছিলেন তাহার প্রায় সমস্তই দ্রানে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। 
তাহার হৃদয় ছিল যেমন কোমল, তেমনই উদার । পরিচিত হউক বা! 
অপরিচিতই হউক, যে কেহ তাহার কাছে অভাব জানাইত, তিনি 
তৎক্ষণাৎ তাহার ছুঃখ-মোচনের জনা যথাসাধ্য অথসাহাযা করিতেন । 
তাহার দ্বার হইতে যাচক কোনও দিন হতাশ হইয়! ফিরে নাই। 
ভদ্রেতর-নির্বিশেষে অনেকগুলি গৃহস্থ-পরিবারের ভরণ-পোষণের সমস্ত 
ব্যয় তিনি নিজে নির্বাহ করিতেন। তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে ও জননীর 
তুলা”য় যেরূপ প্রচুরভাবে তিনি ক্রাঙ্ষণপণ্ডিত এবং দরিদ্র ও ভিক্ষুক- 
দিগকে অর্থদান করিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন তাহা আজিও তাহার স্বগ্রামে 
“গল্প কথা” হইয়া আছে। সন ১৩২০ সালে দামোদরের প্রবল বন্যায় 
বখন হাওড়া জেলার অধিকাংশ স্থান জ্লগ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল তখন 
বন্যাপীড়িতের সাহাধ্যার্থ তিনি তাহার অর্থকোষ মুক্ত করিয়া 


দিয়াছিলেন এবং বন্যাগ্রস্ত গ্রামগুলির মধ্যে ননাধিক পাঁচহাজার মণ 
চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন। 

উল্লিখিত সাধারণ দান ব্যতীত সারদাচরণ দেশহিতর কতকগুলি স্থামী 
অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন । স্বগ্রামে তথা দেশের মঙ্গলের জন্য 
পথ ও ঘাট প্রত্থঁতির উন্নতিকল্পে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। 


২৪২ ংশ পরিচয় 


তিনি জানিতেন, সহর হইতে বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে 
গ্রামে যাতায়াত ন। করিলে গ্রামের ছুর্দশা ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে । সেই 
জন্য সন্ত্রস্ত লোকের সংস্পর্শে আনিয়া গ্রাম গুলিকে ক্রমশ: শ্রীসম্পন্ধ 
করিবার মানসে তিনি অকাতরে অর্থবায় করিতেন । অতিথিদিগের 
বসবান ও আহারাদির কোনও কষ্ট না হয়-_এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বগ্রামে 
স্থশোভন একখানি “বাংল। বাটা” নিম্মাণ করাইয়া অতিথি-পরিচধ্যার 
স্থবাবস্থ। করিয়। গিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের কশ্মচারিগণ কিন্বা অন্য সন্তাস্ত 
ব্যক্তি পরিদর্শন-কার্ষো উক্ত অঞ্চলে গমন করিলে উক্ত “বাংলা” সুখে 
স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন । (েশপ্রাণ সারদাচরণের স্থব্যবস্থীয 
তাহাদের কোন কষ্টই হইবে না। 

তখন দেশে ডাক্তারি চিকিৎসার কোনও উপার ছিল না। ডাক্তার 
ও চিকিৎস।-অভাবে পলীবাসী লোকের কষ্টের সীম! ছিল না। 
যাহাতে জনসাধারণ অনায়াসে বিনাব্যছ়ে স্ৃচিকিংসা ও স্থষোগ্য 
ডাক্তারের সাহাধ্য লাভ করিয়। ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কবল হইতে 
পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সারদাচরণ প্রভৃত অর্থ বায় কিয়! কলিকাত। 
মেডিকেল কলেজের এল্-এম্-এস্-পরীক্ষোত্তীর্ণ উপযুক্ত ডাক্তারের 
তত্বাবধানে আধুনিক সকল সা*-সরঞ্জামে সাঁঞ্জত করিয়! ১৯১১ 
সালে উদয়নারায়ণপুরে “ঈশানচন্দ্র ত্রিলোক্যতারিণী” নামে এক দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়া 
অবধি দরিদ্র আর্ত পীড়িতের অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে । 

সারদাচরণের প্রগাঢ় বিদ্যান্ছরাগ ছিল। তিনি নিজে অবস্থাচন্রে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অঞ্জন করিবার স্বিধা পান নাই; কিন্ত 
দেশের লোক সুশিক্ষিত হইতে না পারিলে দেশের প্রক্কত উন্নতি 
হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। বিষ্যার্থীমাত্রই 
তাহার নিকট সাহাযোর জন্য উপস্থিত হইলেই তিনি সানন্দে তাহার 
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বায়ভার গ্রহণ করিতেন। পল্লীবাসীদিগের শিক্ষার স্থযোগের তখন 
ঘে অভাব ছিল তাহ। দূরীকরণ-কল্পে ১৯১১ সালে বন্ধ অর্থবায়ে 
স্ববৃহৎ এক ঘৌধ নিশ্নাণ করাইর। তিনি উদয়নারারণপুরে একটি উচ্চ 
5র[জী বিগ্ালর স্থাপন করিয়াছিলেন । উক্ত স্কুল এস. পি, উনষ্টিটউসন 
নামে খ্াাত। বিদ্যালরাট স্থশিক্ষিত শিক্ষক-মগ্ুলী কর্তক পরিচালিত 
২ইয়। অদ্াবধি দুস্থ গ্রামা ছাত্রদিগের মধো উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিতেছে 
এবং পরহিতৈকক্রতী মহাজ্ম। সারদাচরণের অক্ষয়কীন্তি রক্ষা করিতেছে । 

তিনি মুগকল্যাণ বিদ্যালয়ে ১০০০২ টাক| দান করিয়াছেন । 

তিনি বন অর্থব্য়ে স্বগ্রামে বাজার স্থাপিত করিঘ| স্থানীম লোকের 
'মভাব মে'১ন করিঘ্বাছেন। 

তিনি ডিধ্রিক্ট বোর্ডের সদ্য ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট ছিলেন । 

সারদাচরণের অনেকগুলি স্ৃন্দর সংস্কার ছিল। তিনি বাল্য- 
বিবাহ পছন্দ করিতেন। তিনি তাহার নিজ কন্ত! ও দৌহিত্রীগণের 
নয হইতে একাদশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং যৌবন 
আরস্তেই পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি অবরোধ-প্রথাকে হিন্দু 
সমাজের গৌরব বলিয়া মনে করিতেন । তিনি নিজের ঘরের ঝি- 
বৌকে দেবদেবী দশন ছাড়া অন্য কারণে ঘরের বাহিরে যাইতে 
দিতেন ন|। লোকে কথায় বলে জ্ঞাতি-শক্র । নারদাচরণ কিন্ত 
শুতিকেই পরম মিজ্র মনে করিতেন। জ্ঞাতি-প্রতিপালন করাই 
প্রথম কর্তব্য বিবেচনা করিয়া জ্ঞাতিবৃন্দংকই আপনার এষ্টেটের 
কশ্মচারি-পদ্দে প্রথম নিযুক্ত করিতেন। তিনি তাহার স্বগ্রামস্থ 
সমজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার সময়ে সমাজে “ঠেকো” 
করার খুব ধুম ছিল। তিনি সমাজের এ শাসন, অত্যাচার বলিয়া 
মনে করিতেন । তাহার ধারণ। ছিল, মানবকে সমাজে রাখিয়া সংশোধন 
করাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর; তাহাকে বজ্জন করিলে সমাজ 


২৪৪ বংশ-পরিচয় 
ক্ষতিগ্রত্ত হয়---তিনি এই ধারণার বশে সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে সমাজে 
তুলিয়া লইতে সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। 
সারদাচরণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে 
সারাজীবন তীহার পরিশ্রমেই কাটিয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া 
সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া কন্ট্র।াকটরির কাধ্য-পরিদর্শনে বাহির 
হইতেন। মধ্যাহ্কে আহারাদির পর লোহার দোকানের কাধ্যে 
ব্যাপূৃত থাকিতেন। বৈকালে চুণের কারবার পর্যবেক্ষণ করিতেন । 
সন্ধার পর বাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়া আহ্ছিকরৃত্য।দি সমাধাপূর্বক 
জমিদারি প্রভৃতি কাধ্য লইয়। ব্স্ত থাকিতেন। কাধ্যের চাপে 
রাত্রি একটার পূর্বে কে'নও দ্রিন শয়ন করিতে পাইতেন না 
আক্কাল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের হাতে অনেক 
কাজ তাহারা মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে 
চলিয়। গিয়া কিছুকাল অবসর গ্রহণ করেন। সারদাচরণও শধ্যে 
মধ্যে তাহার কলিকাতার কশ্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেন; 
তবে কর্ম ফেলিয়া! নহে, আরও অধিক কর্শের আহ্বানে--জমিদারি- 
পর্ধ্যবেক্ষণে-_ স্বাস্থাকর স্থানে নহে, জঙ্গলাকীর্ন মালেরিয়া-পীড়িত 
মফ:ম্বলের পল্লীগ্রামে। সে স্থানে ত্াহার পরিশ্রমের অস্ত থাকিত 
না। যে করদিন থাকিতেন সে কয়দিন তিনি আহার-নিত্রার 
সময় পাইতেন নাঁ। দেহের কষ্রকে তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন 
না। ভোগের প্রবৃত্বি তাহার ছিল না বলিলেই হয়। আমোদ- 
আহ্লাদে বা অলস বিশ্রামে তিনি বৃথা কালাতিপাত পছন্দ 
করিতেন না । আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিগণ রংতামাসায়, ক্রীড়াকৌতুকে 
সমধিক অনুরক্ত । কিন্ত সারদাচরণ ধনী হইয়াও কোনও দিন তাহাতে 
আকুষ্ট হন নাই। তাহার সাত্বিক জীবন সংকর্মেই অতিবাহিত 
হইয়াছে। মাঝে মাঝে বাড়ীতে পৃজাদি উৎসব উপলক্ষ্যে পৌরাণিক 
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স্বর্গীয় সারদাচরণ চট্টে।পাধ্যায় ২৪৫ 


নাটকের যাহ্াভিন। দিতেন এব তাহাই অবসরমত অন্নবিস্তর 
উপভোগ করিতেন) শ্বাহীার শরীর সবল ও স্থগঠিত ছিল কিন্ত 
অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং আহারাঁদির অনিয়মের দরুণ তাহার বদুক্রম 
পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্যেই তিনি অজীর্ণরোগা ত্রাস্ত 
হইয়া পড়েন। তখনও কর্মোৎসাহে গ্াহার চিত্ত পূর্ণ' শরীরের 
অন্স্থতার প্রতি তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলেন ন।--পূর্বে যেরূপ 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন সেইরূপই করিয়া চলিলেন। কিন্তু নশ্বর 
দেহ কতদিন অনিয়ম সহা করিবে? ক্রমশঃ আরও অক্ষম হইয়া! 
পড়িল। অবশেষে ১৩২০ সালে ২০শে আশ্বিন ৬ শরদীক্ী 
সপ্তমী তিথিতে সারদাচরণ হইহলোক পরিত্য।গ করেন । 

সারদাবাবুর ছুই পুত্র; জোষ্ঠ নিবারণ ও কনিঠ বীরেশ্বর । 

নিবারণবাঁবু লোক্যাল বোর্ডের সদস্ত ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেট 
ছিলেন। ক্ছেক বৎসর হইল, তিনি স্বর্গারোহণ করিগ্াছেন । নিবারণ- 
বাবু মিষ্টভাষী, দয়ালু ও বিনয়ী ছিলেন। নিবারণবাবুর ছুই বিবাহ 7 
প্রথম পক্ষে বিব'হ করেন বাজেশিবপুর-নিবাসী মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কন্ব'কে ও দ্বিতীয় পক্ষে বিব'হ করেন গোঁদলপ।ড়া-নিবাঁস 


শিবনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে । 
সারদ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রমান বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন 


স্প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শল্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যার়ের «€ এস. এন ব্যাণ্ডো ) 
কন্যাকে । বীরেশ্বর এক্ষণে আই এ পড়িতেছেন। তিনি পিতার 


ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ববক পৈতৃক কীত্তিকলাপের রক্ষা ও প্রস র 
সাধন করিতেছেন । 


সারদাবাবুর ছয় কন্যা; প্রথমা কন্যার বিবাহ কে ন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এর সহিত, দ্বিতীয়! কন্যার বিবাহ কলিকাতা- 
নবাসী মুনসেফ বাবু অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, তৃতীয়া কন্যার বিবাহ 


২৪৬ বংশ-পরিচয় 


বীরভূম জিলার গঙ্গাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নবগোপাল মুখোশাধ্যায়ের 
সহিত, চতৃর্থা কনার বিবাহ কলিকাতা জোড়ার্সাকো-নিবাসী 
শ্রীযুক্ত অনুকুল মুখোপাধ্যায়ের সহিত, পঞ্চম কন্যার বিবাহ উত্তরপাড়া- 
নিবাপী সি.এম.এস. কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম.এর সহিত এবং ষষ্ট কন্যার বিবাহ বহরমপুর-নিবাপী শ্রীযুক্ত নরেক্দ্র- 
কিশোর মুখোপাধ্যায়, এম. এর সহিত হইয়াছে । 

সারদাবাবুর পঞ্চম জামাত! অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপা- 
ধ্যায় স্বয়ং একজন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যান্ুরাগী । তিনিই উদ্যোগী 
হইয়। সারদাচরণের জীবনচরিতের উপকরণ আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়। 


দগ্ধাছেন। 
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শ্রীমান বিরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


হিলি জামদার-বংশ 


বপ্তড়। জেলার আদমদীঘি খানার অধীন কলশা গ্র।ম। ই-বি 
রেলওয়ের সান্তাহার জংশনের পূর্বদিকে সংলগ্ন যে বাজার তাহা সান্তাহার 
বাজার বলিয়া অভিহিত হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে উহ! এই কলশা 
মৌজার অন্তর্গত । মৌজার পূর্ব প্র'ন্তে ইহাদের আদি বাসভবন । ইহার 
উত্তরে প্রকাণ্ড দীি, পূর্বদিকে একটা পুগ্ধরিণী এবং দক্ষিণ দিকে বে 
বৃহৎ পুষ্ষবিণীটী আছে, সেগুলি এই বংশের আদিপুরুষের কীন্তি। 
এই বংশের স্বন।মধন্য পুরুষ রমানাথবাবুই বাটার দক্ষিণদিকস্থিত বৃহৎ 
পু্ষরিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়াছিলেন 

এই বংশের রাজবপ্লভবাবুর এক পুত্রের নাম জয়নারায়ণ । 
জয়নারায়ণের চ|রি পুত্র ও এক কন্যা । চারি পুত্রের নাম_ প্রথম 
রামমোহন ; দ্বিতীয় সুর্যানার।য়ণ। তৃতীয় শিবর।ম এবং চতুর্থ দখিরাম। 


রামমোহন 


রামমৌহনবাবুর পিতা ৬ জঙ্গন'রায়ণ মজুমদার মহাশয় বিষয়- 
সম্পধ-হীন হইয়। পরলোক গমন করিবার পর রামমোহনবাবু দেশী 
কাপড়ের ব্যবসায় আরম্ত করেন এবং “সাধু” পদবী গ্রহণ করেন; 
উক্ত “সাধু” পদবীর অপত্রংশ সাহা এই সাহা পদবী অদ্যাপি 
কলেক্টরীতে জারি আছে। এক্ষণে দাস উপাধি হইয়াছে । রামমোহন 
সাহ। মহাশয়ের সম্পত্তি কি কারণে নষ্ট হয় তাহ! জানিবার উপায় নাই। 
ইনি ৯৬ বৎসর বয়সে মানবলীল! সংবরণ করেন। ইহার বিবাহ 
রাজমাহী জেলার নওগা মহকুমার নিকটবর্তী টেপাগাড়ী গ্রামে 
হইয়াছিল; ই'হার পত্বীর নাম কাঞ্চনমণি। হনি মৃত্যুকালে চারি পুত্র ও 


২৪৮ বংশ পরিচয় 


পাঁচ কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন; পুত্রগণের ন।ম (প্রথম পক্ষে) 
জোষ্ঠ-গোবদ্ধন, দ্বিতীয় -নিধিরাম এবং (দ্বিতীয়পক্ষে)তৃতীম্ব--রমানাথ 
ও চতুর্থ-বনমলী। 
রমানাথ দাস 

স্বর্গীয় রামমোহনের তৃতীয় পুত্র রমানাথ দাস সন ১২৪০ সালে 
বগুড়। জেলার অন্তর্গত ই. বি. রেলওয়ের বর্তমান সান্তাহার জংসন ষ্টেসনের 
সন্নিকট পূর্বপুরুষের বাসস্থান কলশাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
৬ রাজবল্লভবাবুর অধন্তন চতুর্থ পুরুষ। সাস্তাহার বাজার এই কলশা 
মৌজার এক অংশেই অবস্থিত এবং ষ্েশনটা সান্তাহার মৌজার অন্তর্গত। 
রম'ন।থবাবু তাহার পরিবারবর্গকে “দাস” পদবীতে অভিহিত করেন। 
ইনি এই সাতাহার মৌজার অন্যতম জমিদার । রমানাথবাবুর ছয় পুত্র ও 
এক কন্।। প্রথম তারকনাথ, দ্বিতীয় রায় সাহেব কুমুদনাথ, তৃতীয় 
দ্বারকান!থ, চতুর্থ নৃসিংহচন্ত্র, পঞ্চম কাশীনাথ ও ষষ্ট পূর্ণচন্দ্র এবং কন্তা 
শ্রীমতী নীরোদবরণী । রমানাথবাবুর ছয় পুভ্রের মধ্যে 'প্রথম পুত্র 
তারকনাথ সপ্তম বর্ষ বয়সে,চতুর্থ পুত্র হবসিংহচন্দ্র অষ্টম বর্ষ নাত্র বয়সে এবং 
ষষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্ত্র দশম বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করেন । রমানাথবাবুব 
জীবন-বৈচিত্র্যময় ' ২২ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়। তিনি বৈমাগ্েয় 
ভ্রাত৷ গোবদ্ধন দাসের চক্রান্তে এক মাস মাত্র বরসের শিশু ভ্রাতা ও 
মাতাসহ বড়ই আর্থিক কষ্টে ও দৈন্যে দিনযাপন করেন। ইনি গ্রাম্য 
পাঠশালায় সামান্যমাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, 
তখন এতদঞ্চলে উচ্চশিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না; নতুবা ই'হার 
মত প্রতিভ/শালী, কষ্টসহিষু ও শ্রমশীল ব্যক্তি জগতে বিশেষ খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিতে পারিতেন। ইনি 
বাল্যকাল হইতেই পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন এবং 
স্বীয় কর্মকুশলতা, প্রতিভা ও ন্যায়নিষ্ঠার ফলে অবিলম্বেই অবস্থার 
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স্বগীয় রমানাথ দাস 


হিলি জমিদার-বংশ ২৪৯ 


বিশেষ উন্নতি করিতে সমর্থ হন। ইনি সুদক্ষ ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন। কৈশোরেই তিনি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া 
পরিণামে তাহার অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন । ইহাই তাহার 
পারদাশতার একমাত্র উদ্দাহরণ-স্থল । তিনি ১২৬৪ সালে হিলিতে যাইয় 
উত্তরবঙ্গে সাওতাল পরগণা হইতে সীাওতাল আনাইয়া উহাদের 
সাহায্যে টেকি দ্বারা &াঁউল ছাটাইয়া উহার ব্যবসার করিতে আরম্ত 
করেন এবং এ ব্যবসায়ের পথ-প্রদর্শক হন। বর্তমানে টেকি-ছাটা। 
চাউলের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে এবং হিলিতে ১৩টী চাউলের কল 
হওয়ায় কলে-ছাটা চাউলেং ব্যবসায় চলিতেছে । ইনি বহু বাধ! 
অতিক্রম করিয়া হিলি-বাসীর শিক্ষার জন্য একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুল 
স্থাপন করেন ও হুয়ং ইহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। যে সময়ে 
উত্তরবঙ্গে রেল-লাইন স্থাপিত হম্ব নাই, হিলীর বহুক্রোশব্যাপী 
স্থানে ইংরাজী বিছ্যালক্প দূরের কথা-_সামান্য পাঠশালা পধ্যস্ত 
ছিল না, সেই সময়ে তিনি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কীন্তি 
অঞ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা তাহাকে চিরকাল অমর করিয়। 
রাখিবে। 

স্বীয় কলশা গ্রামের বাসভবনের সংলগ্ন পূর্বপুরুষের খনিত একটা স্ববৃহৎ 
পু্ধরিণীর সংস্কার সাধন করিয়া তাহার ছুইটা ঘাট তিনি বাধাইয়! দেন 
ও প্রতিষ্ঠা করেন। এ পুক্ষরিণীর পশ্চিম পাড়ে একটা ঠাকুরবাড়ী 
নিশ্মাণ করিয়া! তাহাতে ৬ রাধামাধব জীউ ও ৬ বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ স্থাপন 
পূর্বক মন্দির ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠানে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 
প্রতিষ্ঠাকালে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
৮ শিবচজ্জ সাঞ্জভৌম, নবদ্বীপধামের মহামহোপাধ্যায় ৬ অজিতকুমার 
ন্যাক্গরত্ব, মহামহোপাধ্যায় « বৃসিংহচন্দ্র স্থৃতিতৃষণ, রাজস'হী ধর্মসভার 
অধ্যাপক শ্রযুক্ত বামনদাস বিষ্ারত্ব ও ৬ রামতনু তর্করত্ব, পাবনার ৬ 


২৫০ বংশ পরিচয় 


ফণীভৃষণ তর্কবাগীশ, নাটে।র-রাজবাটীর এ রমণীমোহন বিদ্যারত্ব, বান্ধাই 
পাড়ার ৬ কৃষ্ণকুমার স্বৃতিতীর্থ, ও রায়কালী-নিবাসী এ বিপ্নবিহ'্রী 
কাবারত্ু, টৈন্দাকোণা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সাংখাকাব্য- 
তীর্থ বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি বহুগণ্যমান্ ব্রাহ্মণপর্তিত নিমন্ত্রিত হইয়। 
উপস্থিত থাকিয়া এই কাযা সুসম্পন্ন করেন সন ১৩১৯ সালের 
আষাঢ় মাসে বহু ত্রাহ্ষণপপ্ডিতের উপস্থিতিতে একটা পিতলের রথ 
নিম্মাণ ও তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। তছুপলক্ষে একটা মেল! জমি 
প্রায় অদ্ধলক্ষ লেকের সমাগম হয় এবং সপ্তাহকাল যাবৎ যাত্র!, 
কার্তন ইত্যাদি ভইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত উদ্র* রাধান!ধব 
বিগ্রহের দোল, রাসবাত্র। এবং জন্মাষ্টমী গ্রভ়ীতি উৎসব হইয়া থাকে । 
উত্তর বঙ্গের চিলি বন্দরই ইহার কশ্মস্থান। রম নাথ বাবুই হিলিতে 
বারোয়ারী স্থাপন করেন। এইস্থানে রাধামাধব বিগ্রহ, শিবলিঙ্গ 
9 কালীমন্দিরের [নত্য-নিয়মিত সেবা ও ভোগের বন্দোবস্ত ইনিই 
করিয়। যান। ইহাদের স্বগ্রমম কলশাস্থিত উল্লিখিত রাধামাধব 
বিগ্রহের সেবাকাধ্যাদির পরিচালন করিবাব জন্য ইনি প্রায় ১৫০০২ 
টাক। আয়ের ভূসম্পত্তি দেবতার নামে প্রবান করিয়া স্থায়ীভাবে 
দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়া গিযাঞ্েন। এতদ্বাভীত নিত্য নৈমিত্তিক 
ব্যন্ন স্বতন্ত্রভাবে দ্রেওয়া হয়। তিনি ধর্শশীল ও নিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্কি 
ছিলেন । অন্য ধন্মের প্রতি কাহার বিদ্বেম ছিল না। মুসলমান 
ধন্মের প্রতিও তাহার অনুরাগ ছিল। জনৈক মুসলমান ফকির 
তাহার সাহায্যে দেবস্থানের নিকটে একটী দরগ! স্থাপন করেন, 


অগ্যাপি এ দরগ। বর্তমান আছে এবং তথায় প্রতি বখনর মুসলমানদের 
উৎসব হয়৷ থাকে । 

হনি সন ১৩২৩ সালের ৬ই বৈশাখ বুধবার বেল! € ঘটিকার 
সময় ৮৩ বৎস। বয়সে হিলি মোকামে পরলোক গমন করেন । 


হিলি ও মিদার-২ংশ ২৫১ 
বনমালী দাস 


বনমালী দাস মহাশগ্প রমানাথব বুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি এক মাস বয়সে 
পিতৃহীন হইয়। জ্ঞোষ্টভ্রাত। রমানাথ দাসমহাশয়ের যত্বে লালিতপালিত 
হইয়াছিলেন। নদীয়। জেলার অন্তর্গত মহিষবাথানের সরকার-বংশের 
জনৈক বংশধর বহুপুর্ধে বগুড়। জেলার অন্তর্গত নারায়ণপাড়া গ্রামে 
বাস করেন। এই বংশের দীনবগ্ধু সরকার মহাশয়ের কন্তা ষধুমতীর 
সহিত ইহার পরিণয় হইয়াছিল। রমানাথ দাসের বংশধরগণসহ এক্ষণে 
ইহার পুত্রগণ একান্নতুক্তই আছেন। বনমালী দাস মহাশঘ্ব ল' 
কাঞজ্জনের দিলীর দরবারে অনারস সার্টিফিকেট পাইঘ্াছিলেন। ইনি 
সাস্তাহারের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা । ইহা রাজসাহী 
বিভাগের সর্বপ্রধান মধ্য-ইংরাজী স্কুল। এই বিদ্যালয়টী এখন 
ন্থপরিচালিভ । দিল্লীর দরবারে ইনি থে অনার্স সার্টিফেকেট পাইয়াছেন 
তাহার অঙ্লিপি নিম্নে দেওয়া হইল :- 
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বনমালীবাবু গত ১৩৩৩ সনে পৌষ ম'সে ৭২ বৎসর বয়সে 


২৫২ বংশ-পাঁরচন্ 


”রলোক গমন করেন। তাহার দুই কন্তা ও এক পুত্র । পুত্রের নাম 
শ্রস্থরেন্্রনাথ দাস । 
রায় সাহেব কুমুদনাথ দাল 

কুমুদনাথ দাসই বর্তমান হিলি জমিদার পরিবারের অন্যতম ও 
গ্রধান জমিদার । ই*হার বয়স এক্ষণে ৫৬ বৎসর । ইনি রাজবল্লভ 
মজুমদ[র মহাশয়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। র।জসাহী জেলার অন্তর্গত 
হলদী গ্রামের গুরুগোবিন্দ মজুমদার মহাশয়ের ভগিনীর বিবাহ দিনাজপুর 
জেলার স্থজাপুর গ্রামে চন্দ্রশেখর রায়ের সহিত হন । চন্দ্রশেখরের 
উইলক্রমে বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার পুত্র মোহিনীমোহন মজুমদারের 
হস্তগত হইয়া ভোগদখল হইতেছে । এই গুরুগোবিন্দ মজুমদারের 
কন্যা তুবনেশ্ববীর সহিত ইহার প্রথম বিবাহ হন্ম। দ্বিতীয় বিবাহ 
পাবনা জেলার সাথিয়! গ্রাম-নিবাসী সীতানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের কন্তা। 
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর সহিত হইয়াছে । কুমুদবাবুর সাত পুত্র ও 
তিন কন্যা । প্রথম! পত্রীর গর্ভে শ্রীমান্‌ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, 
ভূপেন্্রনাথ, কন্য। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা, শ্রীমতী বরুণা, শ্রীমান মণীন্দ্রনাথ, 
শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্‌ ফণীন্ত্রনাথ পর্যায়ক্রমে এই ছয় পুত্র ও ছুই 
কন্য। জন্মগ্রহণ করে এবং দ্বিতীক্কা পত্বীর গর্ভে মাত্র দুই কন্তা ও এক পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে; পুত্রের নাম শ্রীমান্‌ অনিলেন্ত্রনাথ। কুমুদবাবু 
হিলী বন্দরে একটা মধ্য-ইংরাজী বিগ্যালয় স্থাপিত করেন এবং 
ই“হারই যত্বে ও অথব্যঞ্জে এই বিদ্যালয় বর্তমানে উচ্চ ইৎরাজী বিদ্যালয়ে 
পরিণত হইয়াছে । এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় তাহার ম্বর্গগত পিতৃদেবের 
নামে “রমানাথ হাই স্কুল” বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ বহুদূর দূরাস্তর 
হইতে ছাত্রগণ আসিয়! এই স্কুলে বিদ্যালাভের স্থবিধা পাইতেছে। ইনি 
বহু ছুঃস্থ এবং দরিত্র ছাত্রগণের পাঠের স্থবিধার জন্য অন্ন দান ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থ। করিয়। দিয়াছেন । রায় সাহেব কুমুদনাথ নীরব কম্মী। 
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রায় পাচেব শরাফত কুমুদনাথ দাস 


হিলি জামদার- বংশ ২৫৩ 


তাহার কোনও রূপ অহঙ্কার কিংব! দ্বেষ ও হিংসা! নাই । তিনি দেশের 
'উন্নতি-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। হিলি বাজারে নৃতন নৃতন রাস্তা 
প্রস্তুত ও পুরাতন রাস্তাগুলি ই'হারই যত, অথব্যরে ও চেষ্টায় পাকা 
হওয়ায় বাজারটা নৃতন আক।র ধারণ করি! একটা ক্ষুদ্র সহরে পরিণত 
হইপ্না্ছে । এই নব কলেবরে সঙ্জিত হিলি বাজারের ইনি মালিক | হিলি 
বন্দর ধান চাউুলর কারবারের জন্য উত্তরবঙ্গে বিখ্যাত, ভারতবর্ষের 
বহুস্থান হইতে ক্রেতা এখানে ধান চাউল খরিদ করিতে আসেন। 
পাট ও অন্যানা জিনিসের খরিদ-বিক্রী এখানে মন্দ হয় না। 

বাজারের এক দিকে রেল ষ্টেশন; অপর দিকে যমুনা নদী 
গপ্রবাহিতা। স্থানটী অতীব ন্বস্থাকর। ইহার চেষ্টায় বগুড়া জেলা- 
বোর্ড একটী দাতব্য চিকিৎসালয় মঞ্জুর কপ্িগ্কাছেন। ইনি হিলি 
বন্দরে তাহার স্বর্গগতা প্রাতঃস্মরণীয়! মাতৃদেবী রুত্সিণীস্থন্দপীর স্থৃতি- 
উপলক্ষে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাকা বাটাটি শ্বীয় অথব্যয়ে 
করিয়। দিয়াছেন। ইনি বগুড়া জেলা-বোর্ডের একজন সদস্য । ইনি 
লোক্যাল বোর্ডেরও সদস্য এবং"স্থানীয় ইউনিয়ন বোডে'র প্রেসিডেপ্ট । 
বঙ্গীয় মাহিত্য সমিতির সন্‌ ১৩৩০ সালের বাধিক সাধারণ অধিবেশনে 
ই্ার কীন্ি ঘোষিত হইয়াছে । তিনি ভারতীয় হিন্দু মিশনের 
উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা] করিতেছেন । সম্প্রতি ই'হারই চেষ্টা ও 
যত্তের ফলে প্রায় ছয় সহস্র সীওতাল হিন্দুধর্খে দীক্ষালাভ করিয়া 
মহানন্দে কালাতিপাত করিতেছে । পরবস্ত্রী বৎসরে হিন্দু মিশনের 
গ্রতিষঠাতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর সহযোগিতা এই স্থানে একটা 
গৌরাঙ্গ-ভক-সশ্মিলন হয়। 

এই উৎসবে কাশিমবজারাধিপতি মহারাজা স্তর মণীন্্রন্ত্র নন্দী, 
ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্ধাচৌধুরী, বলিহারের কুমার 
বিমলেন্দু রায় ও বহু গণ্যমান্ জমিদার এবং অধ্যাপক ডক্টর হুনীতি 


২৫৪ বংশ পরিচয় 


চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত অশোকচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি মহোদয়গণ যোগদান করিয়া ই'হারই বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । পূর্বে হিলি হইতে রঙ্গপুর জিলায় গোযান প্রতি 
যাতায়াতের জন্য কোনও রাস্তা ছিল না। ইনিই দিনাজপুর জিলাবোর্ডেব 
সহযোগিতায় নিজে প্রায় ৯০০০২হাজার টাকা দান করিয়া টর্ঘো ৬ মাইল 
একটী প্রশন্ত রাজপথ নিম্নমীণ করিয়! দিয়াছেন। ই, বি. রেলের 
জামালগঞ্ত ষ্টেশনের সংলগ্ন পশ্চিমদিকস্থিত যে রামকানাই দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা! ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 
দ্বারকানাথের জামাত! ৬ রামকানাই দাসের স্বৃতিরক্ষার্থ ই*হারই দ্বারা 
স্থাপিত হইয়াছে । ই. বি. রেলের সাস্তাহার জংসনের সংলগ্ন সাস্তাহার 
বাজারে যে বনমালী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহা তীাহারই 
পিতৃব্য $ বনমালী দাসের স্বতিরক্ষার্থ ইনি ও ই*হার ভ্রাতা স্রেন্দ্রনাথ 
দাস মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্তে স্থাপিত হইয়াছে । 

বগুড়া সহরে হিন্দুসভার গৃহনিশ্নীণে ইনি ৩০*২ টাকা দান 
করিয়াছেন । বগুড়। এডওয়ার্ড পার্কের নিশ্মাণকার্ধয সমাধার জন্য 
ইনি তদানীন্তন জেলা-ম্যাজিষ্টেট কুমার রমেন্দ্রক্চ দেববাহাদুরকে 
ঠাদাআদায়ে সাহায্য করিয়াছেন ও নিজে বহু অর্থ দান 
করিয়াছেন। বগুড়া উডবরণ পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নতিকলে 
তদানীন্তন জেলা-ম্যাজিষ্টেট মিষ্টার শালেকের মারফতে ইনি অর্থ দান 
করেন । 

তিনি বালুরঘাট মহাঁকুমায় হাই স্কুলে প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন 
মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটে মিঃ অতুলচন্ত্র দত্তের মারফতে অর্থসাহায্য করেন। 
পরে অতুলবাবু রা বাহাছুর হন এবং বগুড়া-ম্যানি্্রেটের পদে । 
উন্নীত হন। 

পূর্বে হিলিতে হ্বালিকাদের অধ্যয়নের জন্য বিদ্ালম্ম ছিল না৷ 


হিলি জমিদার-বংশ ২৫৫ 


ইনি এই অভাব দূর করিবার জন্য এইস্থানে ইউনিমন বোর্ডের 
সহযোগিতায় প্রায় ৪০০০২ টাক! ব্যয়ে বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ 
নিশ্বাণ করাইয়া দেন । এক্ষণে ইহা বু] 00100 8০997783105, 
3০])০০1৮ নামে অভিহিত হহয়াছে । এই স্কুলে প্রা্দ একশত ছাত্রী 
অধ্যয়ন করিতেছে । 

এই -বালিক। বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মহামান্য গভর্ণমেপ্ট 
ইহাকে ১৯২৯ খুষ্টান্দের ১ল! জান্ুরারী প্রায় সাহেব” উপাধিতে 
ভূষিত করেন । 

রাণ্ধ সাহেব উপাধি-প্রাপ্তি-উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান, সভা- 
সমিতি এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইহাকে অভিনন্দিত 
বরা হয় 7 

(১) হিলী রমানাথ হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ | 

(২) বগুড়া জিলার অন্তর্গত জয়পুরহাটের উত্তরবঙ্গ মাহিত্য সমিতি । 

(৩) জয়পুরহাটের অধিবাসিবৃন্দ (রায় সাহেব পূর্ণচন্দ্র চক্রবস্তী, 
ডাক্তার বিপিনচন্দ্র তৌকদার, খাশম্হলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ 
সরকার, সার্কেল অফিসার শোভা বাজার-রাজবংশধর শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গকুষণ 
দেব প্রভৃতি মহাশর়গণ উপস্থিত ছিলেন )। 

(৪) হিলির মুসলমান সমীজ, মীড়োয়ারী সম্প্রদায়, রাইস মিলস্‌ 
এসোসিয়েশন প্রভৃতি সকলে একসঙ্গে হিলির নবনিশ্মিত বারোয়ারী- 
ভবনে জিলা-ম্যাজিট্রেট রায় অনাথবন্ধু দে বাহাদুরের সভাপতিত্বে 
ইহাকে অভিনন্দিত করেন। ম্যাঁজিষ্ট্রেটে সাহেব] তাহার অভিভাষণ- 
কালে বলেন যে, হিন্দু, মুললমা'ন, মাড়োয়ারী সকলের দ্বারা একই ভাবে 
একই স্থানে অভিনন্দিন হওয়া ই'হার জীবনে একটা প্রধান গৌরবের 
কথা । কারণ, এক্প ঘটনা অতি বিরল; জাতিধর্মনিব্বিশেষে সকলের 


হদ্য়ে সমভাবে অধিষ্টিত হওয়ার চেয়ে এই পাথিৰ জগতে মানুষের 
১৭ 


২৫৬ বংশ-পরিচয় 


প্রকৃত বাঞ্ছনীয় বিষয় বড় কিছু আছে কি না সন্দেহ । এই কারণেই 
হিলিতে ইউনিয়ন বোর্ডের হুষ্টিকাল হইতে এ পর্ধ্যস্ত ১৫1১৬ বৎসর ইনি 
বরাবরই প্রেসিডেন্ট হইয়া! আসিতেছেন। 

বগুড়া জিলা-সদরে”]৪0180107, ৪1৫” একটি টিনের ঘরে অবস্থিত 
ছিল। এই স্থানে ওলাউঠায় ও বসস্তে আক্রান্ত রোগীদিগকে ব্বতঙ্্- 
ভাবে চিকিৎসার্থ রাখা হইত। বগুড়ার তদানীস্তন জিলা-ম্যাজিষ্্রেট 
রায় অনাথবন্ধু দে বাহাছুর উক্ত গৃহটাকে পাকা! করিবার অভিপ্রায়ে 
কুমুদবাবুর নিকট হইতে ২০০০২ টাকা অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। 
কুমুদবাবু সেই টাকা প্রদান করেন; এক্ষণে কুমুদবাবুর ইচ্ছান্সারে 
উচ্বার নাম হইয়াছে “রামনোহন বনমালী [9012,0100, 970” । 

হিলি বন্দরে একটী দাতব্য পশু-চিক্িৎসালয় রায় সাহেব কুমুদ- 
নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ছারকানাথ দাসের নামে প্রতিষ্ঠার জন্য ইনি 
গৃহাদির ও ভূমির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । 

রায় সাহেব কুমুদনাথ বগুড়া মাদ্রাসায় ৩৫০২ টাকা মূল্যের 
আলমারি ও পুস্তক দান করিয়াছেন । 

সান্তাহার বালিকা-বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনথ দাসের যত্বে ও 
অর্থে স্থাপিত হইয়াছে এবং সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে । 

তুলসীগঙ্গানদীর উপর একটা সেতু-নিম্মীণের জন্য তিনি ১০০০২ 
এক হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে এই সেতু নিশ্মিত 
হইয়াছে এবং ইহা স্বারা রঙ্গপুর-হিলি যাতায়াতের বিশেষ স্থবিধ! 
হইয়াছে । এই সেতুটী জনসাধারণের বহুদিনের অভাব মোচন 
করিয়া দিয়াছে । 

রায় সাহেব কুমুদনাথ নিম্নলিখিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও কার্য্যের 
সহিত সংশিষ্ট ছিলেন ও অদ্যাবধি আছেন 7 ষথা--- 


হিলি জমিদার-বংশ ২৫৭ 

(১) 88151206 20017 92002)666র 8০1 108960৮ 
73187101.এর সদস্য ছিলেন (১৯২৯ )। 

(২) 7392 101862106 42001710079] 090)7019০র সদস্য | 

(৩) সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের বগুড়া করোনেশন কমিটির সদস্য । 

(৪) বগুড়া জমিদার সমিতির সদস্য | 

(৫) বগুড়া ডিদ্রিক্ট বোর্ডের সদস্য এবং এ বোডে'র ফাইন্তান্স 
গ€ পাবলিক ওযার্কস কমিটিরও সদস্য | 

(৬) ৬ রমানাথ দাস মহাশয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী 
পূর্ববে হিলিতে তদঞ্চলবাসীর শিক্ষার জন্য বহু বাধ! অতিক্রম করিয়া 
বহু যতবে ও কষ্টে এক ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপন করেন । তিনি বহুদিন 
উহার সেক্রেটারীর কাধ্য করেন। তৎপর উহা ছাত্রাভাবে উঠিয়া 
যাইলে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়! রায় সাহেব কুমুদনাথ 
দাস মহাশয় এ স্থানে এক এম-ই স্কুল স্থাপন করেন ও স্বয়ং উহার 
সেক্রেটারী হন। তৎপর তিনি এই মধ্য-ইংরাজী স্কুলটাকে তাহার 
পিত| ৬ রমানাথ দাস মহাশয়ের নামে ইংরেজী ১৯২৩ সালে “, 
[ন. 0 ৪০)০০7৮-এ পরিণত করেন। তিনি এখনও পর্্যস্ত এই 
স্কুলের সেক্রেটারী-পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 

(৭) ইনি বগুড়া জিলার অন্তর্গত খঞ্জনপুর কো-অপারেটিভ 
ব)াক্কের সদস্ত ছিলেন । 

(৮) ইনি “বারোয়ারী সমিতি”র সভাপতি । ই'হারই যস্তে 
১৯২৭ সালে হিলিতে একটী নূতন বারোয়ারী-ঘর প্রস্তুত হয়। 
উত্তরবঙ্গে এত বড় সুদৃশ্য বারোয়ারী-ঘর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
টাউন হলের অভাবে বর্তমানে এই স্থানে সভাসমিতির কাধ্য 
হুইতেছে। 


৫৮ বংশ-পরিচয় 


দ্বারকানাথ দাস 

দ্বারকানাথ বাবু রমানাথ দাস মহাশয়ের তৃতীয় পুন্তর। বগুড়। 
জেলার অন্তর্গত বামনকুণ্ডা গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণকুমার তোকদার 
মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদান্গুন্দরী দেবীর সহিত ইহার বিবাহ 
হইয়াছে । ই'হাঁর এক কন্যা ; ছুঃখের বিষয়, কন্তাটা বিধবা । জামালগঞ্জ 
ষ্টেশনের নিকট রামনারারণ দাসের পুর রাম্কানাই দাসের সহিত 
কন্যাটার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি সুযোগ্য ও পারদর্শী বাবসায়ী 
ছিলেন । 

শ্রীযুক্ত দ্বারকান।থ দাঁস মহাশয় জনসাধারণের কল্যাণকর বহু 
কাধ্যের সহিত সম্পক্ত। তাহার কতকগুলি কার্যের পরিচয় নিষ্ে 
প্রদত্ত হইল; 

(১) ১৯৩১ সালের মে মাসে রাজপাহী জিলার অস্থর্গত আত্রাই 
নামক স্থানে রাজসাহী জিলার রায়ত-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির 
সভাপতি হন। 

(২) এ সময়ে আত্রাই নানক স্থানে উত্তরবঙ্গ কংগ্রেন ক্মি- 
বুন্দের যে সম্মিলনী হয় তাহাতেও তিনি অভ্যথন।-সমিতির সভাপতি 
হন। মহি্লা-কম্মিগণ ইহাদের আত্রাই বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। 

(৩) ইহারই যত্বে আত্রাইতে এক মধ্য-ইংরেজী স্থুল প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এস্কুলে ইনি ৫০০২ শত টাকা এককালীন দান করেন । 

(৪) আত্রাইতে (০০-010190150 1১9919/৮র যে পাট-বিভাগ 
ছিল, তিনি উহার সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু শারীরিক অস্ুস্থতা- 
নিবন্ধন তিনি এ কাধ্য করিতে অক্গম হন। 

(৫) ১৩২৫ ও ১৩২৯ সালে 1০০৭ [১9]19£ করিতে ধাহারা 
আত্রাইতে গিয়াছিলেন তীঁহারা সকলেই “ইহাদের বাসভবনে ই'হার 
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৬পবি্ত --- শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস 
ঢ ৃ গাযক্র 
গায়ম।ন -- শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্ত্রনাথ দাস 


হিলি জমিদার-বংশ ২৫৯ 


আতিথ্যগ্রহণ করেন। “হিতসাধন মগ্ডলী”্র সভাপতি ভাক্ত।র ডি-এন 
মৈত্র ই'হার বাসভবনেই ছিলেন । ইনি রিলিফ কার্যে সকলেরই 
চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এ কাধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করায় 
ইনি হিন্দ্ু-মুসলমীন সকলেরই কৃতভ্ঞতাভাজন হন। 

(৬) ইনি ইহার ৬ পিতৃদেবের আদেশে আত্রাইয়ে বাঙ্গালীদের 
মধ্যে প্রথমে একটী জুট-প্রেস খোলেন । এখন আত্রাই উত্তরবঙ্গের মধ্যে 
পাট-ব্যবসায়ের একটা প্রধান কেন্দ্র। 

(৭) ইনি আত্রাই মাচ্চাণ্ট এসোসিয়েসনের প্রেসিডেপ্ট এবং 
স্থানীয় বারোয়ারী-উতৎ্সব ই*হারই নায়কত্বে অনুষ্ঠিত হইয়া 
আসিতেছে । 


কাশীনাথ দাস 


ইনি রমানাথ দাস মহাশয়ের পঞ্চম পুভ্র। ইহার বয়স বর্তমানে 
৪৮ বৎসর । বগুড়া জেলার অন্তর্গত পার্বতীপুর-নিবাসী ৬ ললিত 
মোহন চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর সহিত ই“হার শুভ পরিণয় 
হইয়াছে । কাশীনাথ বাবুর চারি পুত্র ও তিন কন্যা । প্রথম পুত্র 
স্থধেন্দ্র; দ্বিতীয় ধীরেন্দ্র; তৃতীয় দেবেন্দ্র ও চতুর্থ বীরেন্দ্র । 

কাশীনাথবাবু  পিতবদেবের আদেশে বগুড়া জিলার অন্তর্গত 
সান্তাহারে সর্বপ্রথম পাটের কল লইয়া পাটের ব্যবসা আরম্ভ করেন। 
এখন সাস্তাহারকে উত্তরবঙ্গে পাটের একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যবসায়- 
স্থান বলা যাইতে পারে। ইনি ১৩২৫ ও ১৩২৯ সালে উত্তরবঙ্গে ষে 
'ভীষণ বন্তা হয় তাহাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং বিপন্নদের ঘরে 
ঘরে যাইয়া! অন্ন ও বস্ত্র প্রদান করিয়া সকলের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার 
পাত্র হন। ইনি সান্তাহার মাচ্চাণ্ট এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট 
ছিলেন) ইনি সান্তাহারে ছুইটাী যৌথ খণ-দান কোম্পানীর মধ্যে 


২৬৯ বংশ-পরিচয় 


একটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও অপরটার স্থপারভাইজিং ডিরেক্টর । 
পিতৃব্যদেব ৬ বনমালী দাস মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাহার প্রত্যেক 
জনহিতকর কার্যে ইনি দক্ষিণহস্তম্ববূপ ছিলেন। সাস্তাহার বাজারের 
প্রায় সমুদয় রাস্তা ই'হার উদ্যোগে পাকা হইয়াছে । 

স্বরেন্দ্রনাথ দাস 

(১) ইনি সাস্তাহার 00107. 73০৪:এএর 727:99001)6, 

(২) ইনি সান্তাহার 38007091) 22007098%7 [নু. 0 ৪০০০1- 
এর 99079৮9৮ । ইহা প্রথমে মধ্য-ইংরেজী স্কুল ছিল। পরে 
রায় সাহেব কুমুদনাথের সহযোগিতায় স্থরেন্দ্রবাবু ইহাকে উচ্চ ইংরেজী 
স্থলে পরিণত করেন এবং তীয় পুণ্যস্বতি পিতৃদেবের নাম ইহার 
সহিত বিজড়িত করিয়া দেন । 

(৩) ইনি সান্তাহার বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী । 

(৪) ইনি সাস্তাহারে ইহার ৬ পিতৃদেবের নামে স্থাপিত দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের প্রেলিডেণ্ট | 

মোট কথা, ই“হার পিতা ৬ বনমালী দাস মহাশয় যে যে স্থানে 
যেসব লোকহিতকর কার্য করিতেন ইনি বর্তমানে সেই সব জনহিতকর- 
কার্যে সেই সেই স্থান অলঙ্কত করিতেছেন । 

জ্যোতিরিজ্্রনাথ দাস 

জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ রাঁয় সাহেব কুমুদনাথের জোষ্ঠ পুত্র । ই'হার বয়স 
বর্তমানে ৩০ বৎসর । নওগাঁ স্কুল হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ১৫২ 
টাকা বৃত্তি সহ ম্যাটি কুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রবেশ করেন । ইনি এক্ষণে 
কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এডভোকেট । দক্ষিণ বঙ্গের বিখাত 
ভূম্যধিকারী জেল| ২৪ পরগণার অস্তর্গত বাওয়ালীর প্রসিদ্ধ মগডুল-বংশের 
স্বর্গীয় বাবু গোপাললাল মণ্ডল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত শ্রীযুক্ত 


হিলি জমিদার-বংশ ২৬১ 


হরিনাথ মগ্তল মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী অমিয়প্রভার সহিভ 
গত ১৩৩* সালের আধাঢ় মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় 
হয়। উত্বর ও দক্ষিণ বঙ্গের এই শ্তভ সম্মিলনে বঙ্গীয় মাহি্য্যি 
সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ই'হার একটা পুত্রসস্তান জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে; ভাহার নাম জগদিন্ত্রনাথ । জগদিগ্রনাথের বয়স মান 
৩ বসর। 


গিরীন্দ্রনাথ দাস 


গিরীন্ত্নাথের বয়ন ২৭ বৎসর। ইনি কুমুদবাবুর দ্বিতীয় 
পুত্র। ইনি দিনাজপুর জেলা স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাটিক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বি-এসমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এল 
অধ্যয়ন করিতেছ্েন। গিরীন্ত্নাথের বিবাহ নদীয়! জেলার অস্তগণ্ত 
ভেড়ামার। গ্রামের নিকটবর্তী ক্ষেমিরদিয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত স্থরপতি 
নাথ ভৌমিকের কন্তা শ্রীমতী ইরাবতীর সহিত হইয়াছে। 

কুমুদবাবুর তৃতীয় পুত্র ভূপেন্র আই-এ পধ্যস্ত পড়িয়া এক্ষণে 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। 
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্ব্গার ব্রেলোকানাথ মিত্র, 


এমৃ-এ।এল-এল-ডি,এমৃ-খার-এ-এস্‌ 


সন ১২৫১ সালের ২১শে বৈশাখ (ইংরাজী ১৮৪৪ গ্রীষ্টাবের 
২রা মে) ডাঃ ভ্রেলোকানাথ মিত্র কোন্ননগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার গিতা৷ বাবু জয়গোপাল মিত্র সওদাগরী অফিসের কেরাণী 
ছিলেন। তাহার সংসার খুব বড় ছিল এবং তাহাকে অতি 
কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতে হইত । ত্রেলোক্যনাথ শ্রীরামপুরে 
বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। তার পর ১৮৫৫ খ্বীষ্টাবষের ১১ই থে 
উত্তরপাড়! স্কুলে ভঙ্বি হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই শ্রমশীল, 
অধ্যবসায়ী ও ম্বাবলম্বী ছিলেন । ১৮৫৯ খ্রীষ্টান্জের এপ্রিল মাসে দ্বিতীব 
শ্রেণীতে পড়িবার সমগ্কে তিনি এট্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬, 
ৃষ্টাবধে তিনি সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরীক্ষা্তীর্দ 
সকল ছাত্রদের মধ্যে শীর্স্থান অধিকার করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাকে তিনি 
এফ.-এ পরীক্ষ য় উত্তীর্ঘ হন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্বে তিনি বি-এ পরীক্ষার গ্রথম 
হইস্ক। উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ স্ত্রীষ্টান্ধে তিনি এমএ পরীক্ষায় সর্ব- 
প্রথম হইয়! উত্তীর্ণ হন। প্রকাশ, প্রেসিডেন্দী কলেজের তদানীস্তন 
প্রিন্সিপাল মিঃ সাটক্লিফ ভ্রলোক্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, এম্‌-এ 
পরীক্ষায় তিনি কোন্‌ বিষয় লইবেন? ততুত্বরে ভ্রেলোক্যবাবু বলেন 
যে, তিনি তাহা জানেন না) তষে যে কোন বিষয়ে এমএ দিতে 


ত্বর্গায় ত্রিলোক্যনাথ মিত্র ২৬৫ 


প্রস্তত আছেন। মিঃ সাট্ক্রিফ তাহাকে গণিতশাঙ্ত্রে এমএ দিবার 
জন্য বলেন এবং ভ্রেলোক্যনাথ গণিতশান্ত্রইে এমএ পাশ করেন। 
১৮৬৫ গ্রীষ্বাব্ে তিনি প্রথম বিভাগে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৭ 
গ্ীষ্টান্্ে তিনি আইনে “অনার্স” পান এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাঞ্ধে কলিকাতা! 


বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ডি-এল্‌ (1০9০০: ০1৮ ) উপাধি প্রদান 
করেন । 


এরূপ প্রতিভাবান লোক কখনও অজ্ঞাতনাম! হইয়! দিন কাটাইতে 
পারেন না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্ধে এমএ পাশ করিবার পরই--স্তাহাকে 
প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টান 
পরাস্ত তিনি এ পদে কাধ্য করেন, অত:পর তিনি হুগলী কলেজে 
আইন ও দর্শনশাস্ত্রের অস্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। দর্শনের 
অধযাপক-পদে মিঃ ক্রফট ( পরে স্যার এলফ্রেড) কাজ করিতেন, তিনি 
ছুটাতে গিয়াছিলেন, কাজেই যুবক ত্রলোক্যনাথকে যোগ্য বিবেচনা 
করিয়া তাহাকে এ পদে বরণ করা হয়। ইহা তাহার পক্ষে 
বড় অল্প সম্মানের পরিচায়ক নহে । প্রায় এক বৎসর কাল তিনি এই পদে 
কাজ করেন, তার পর দর্শনের অধ্যাপকত। ত্যাগ করিয়া কেবল 
আইনের অধ্যাপকতা করিতে থাকেন এবং ওকালতী আরম্ত করেন ॥ 
প্রকাশ, শিক্ষা-বিভাগের তদানীস্তন ডিরেক্টর মিঃ এট কিন্সন, 
বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে বড় চাকুরী গ্রহণ করিবার জন্য অন্থরোধ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু ডাঃ ট্রলোক্যনাথ উহাতে রাজি না হহয়। 
আইনের অধ্যাপকতাই করিতে থাকেন; কালে এই আইন-ব্যবসায়ের 
অস্কই ভাগ্য-লক্ষ্মী তাহার উপর স্থপ্রসন্প হইয়াছিলেন। 

১৮৬৭ গ্রীষ্টাবে ডাঃ ভ্রেলোকানাথ হুগলীতে ওকালতী করিতে আরম্ত 
করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে হুগলী আদালতের প্রথম শ্রেণীর উকিলে 


২৬৬ বংশ-পরিচয় 


পরিণত হন্‌; পরবর্তীকালে তিনি হুগলী বারের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়া 
ছিলেন। ৮ৰ্সর কাল তিনি অসামান্য কৃতিত্বের সহিত হুগলীতে 
ওকালতী করেন। অতঃপর বিচারপতি মিঃ মার্কবি তাহাকে 
কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে পরামর্শ দেন। বিচারপতি 
মার্কবী তখন পর্যযবেক্ষণোদ্দেশ্যে হুগলীতে গিয়াছিলেন এবং ত্রলোক্য- 
নাথের প্রথর বুদ্ধি ও বাখ্মিতা দর্শনে তিনি এরপ মুগ্ধ 
হইঘ়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতী 
করিতে অন্থুরোধ করেন হাইকোর্টে আসিয়া! ডাঃ ত্রলোক্য- 
নাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের অধ্যাপক হন এবং ১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্ে 
হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন । হাইকোটে তিনি ষে 
পসার-প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন, তাহার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে 
হইবে না, সকলেই সে বিষয় জানেন। 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ভ্রেলোক্যনাথ কলিকাতা বিশ্ববি্য।লয়ের ফেলো 
নির্বাচিত হন ; এই সময়ে তাহার বন্ধু ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ 
রাসবিহারী ঘোষও “ফেলো” নির্বাচিত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
ঠাকুর ল-লেকচারার নিযুক্ত হন এবং হিন্দুবিধবার সম্পকিত আইন 
বিষয়ে যে সমস্ত গ্রস্থ লিখিয়াছিলেন সেগুলি অতি প্রামাণিক গ্রস্থ। 
দশ বৎসর যাবৎ তিনি শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান 
ছিলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটাতে ডাঃ লিডারডেলের সহিত শ্রীরামপুরের 
শ্বান্থ্য সম্বন্ধে তাহার যে সমস্ত আলোচনা ও কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা অতি 
সারগর্ভ প্রয়োজনীয় । এ সন্ধে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, 
তাহা! জনসাধারণ, এমন কি, “টাইম্‌স্‌” পত্র পর্যাস্ত তাহার ভূয়সী প্রশংস। 
করেন। অতঃপর ডাঃ রাপবিহারী ঘোষ পদত্যাগ করিলে কলিকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অফ ল তাহাকে তাহাদের সভাপতি 
নির্বাচিত করেন । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তিনি সিগ্ডিকেটের 


ত্ব্গায় ব্রিলোক্যনাথ মিত্র ২৬৭ 


সদস্য হন। ১৮৯৩ থ্রীষ্টাব্দবে তিনি গ্রেট ব্রিটেনেব রয়াল এসিয়াঁটিক 
সোসাইটীর সন্ত হন । বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদশ্য হইবার জন্য 
তিনি পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং তাহার নির্বাচিত হইবারও যথেষ্ট 
সম্ভাবন! ছিল কিন্ত তংপূর্ধবেই তাহার মৃত্যু হয়। ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্বের ৮ই 
এপ্রিল ডাঃ ব্রিলোক্যনাথ মিত্র ভবানীপুরে জররোগে মারা যান, মৃত্যু- 
কালে তাহার মাতী।, স্ত্রী, একটা পুত্র ও চারিটি কনা। জীবিত ছিলেন । 
হাইকে।টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ তাহার 
মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২শে 
এপ্রিল “ইংলিসম্যান” পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয়_ 

“গত কল্য হাইকোে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ বেভারলি 
আসন গ্রহণ করিলে অস্থায়ী এডভোকেট-জেনারেল স্যার গ্রিফিথ 
ইভান্স তাহাদিগকে সন্বোধন করিয়। বলেন, “ডাঃ ত্রেলোক্যনাথ 
মিত্রের মৃত্যুতে উকিল ও এটনীগণ ঘে শোক পাইয়াছেন, আমি তাহা 
প্রকাশ করিতেছি। গত কল্য সন্ধ্যাকালে অবস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে । 
তিনি এই আদ"লতের অন্যতম প্রাচীন ব্যবহারাজীব ছিলেন এবং তীহাঁর 
পারদশিতা ও ন্যায়পরায়ণতায় জন্য তিনি সকলের সম্মানাহ ছিলেন ।” 

সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট উকিল বাবু হেমচন্দ্র বন্দোপাধায় বলেন £-- 
"ডাঃ ত্রেলোকানাথ মিত্রের মৃত্যুতে এই আদালতের উকিলগণ 
বশেষ ছুঃখিত হইয়াছেন । তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান 
ছাত্র ছিলেন। তিনি জীবনে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি 
দেশহিতকর কার্যে সতত অগ্রণী ছিলেন। তীহার মৃত্যুতে আমরা 
যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছি তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সুকঠিন। 


তাহার শন্ত স্থান শীঘ্র পূর্ণ হইবে না।” 
প্রধান খি্চারপতি বলেন--“আজ প্রাতে আদালতে আসিয়া আমর! 


ডাঃ ত্রিলোক্যনাথের অকন্মাৎ মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইলাম। আমি 


২৬৮ বংশ-্পরিচয় 


আমার ও অন্যান্য বিচারপতিগণের পক্ষ হইতে তাহার মৃত্যুতে শোক 
প্রকাশ করিতেছি । তিনি চরিত্রবান এবৎ কর্তব্যপরাযণ ছিলেন । 
সত্যই গ্রাহার শুন্য স্থান শীপ্র পরিপূরণ হইবে না ।” 

বিচারপতি মি: ম্যাকৃফার্সন বলেন, “ডাঃ ত্রলোক্যনাথ মিত্রের 
সত্যুতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হ্ইয়াছি। তিনি এই আদালতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন । তিনি যেমন তাহার সহকম্ীদিগের 
শরদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তেমনি বিচারপতিগণও তীহ'কে বিশ্বাস ও 
সম্মান করিতেন। তাহার শৃন্ত স্থান সহজে পরিপূর্ণ হইবে না ।” 

বিচারপতি মি: ব্যানাজ্জী বলেন,_“অন্যান্ত ৰিচারপতিগণের 
অপেক্ষা ডাঃ ভ্রিলোক্যনাথকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার আমার সুযোগ 
হইয়াছিল । ডাঃ মিত্র একজন প্রতিভাবান ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একজন রুতী গ্রাজুয়েট এবং এই আদালতের একজন নেতৃস্থানীয় উকীল 
ছিলেন। তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, চরিত্রের দৃঢ়তা ও অসাধারণ 
যোগ্যতা, তেজন্বিতা ও স্বাধীনতা এবং শিষ্টাচার তাহাকে সকলের 
শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, অনেক দিন 
যাবৎ সেই ক্ষতি অনুভূত হইবে ।” 

উক্িলদিগের পক্ষে উত্তর দিবার প্রসংগ বাবু সারদাচরণ মিজ্ঞ 
বলেন-"“আমি উকিলদিগের পক্ষ হইতে অত্যন্ত দুঃখের সহিত 
বলিতেছি যে, আমি একজন স্থপণ্তিত সতীর্ঘকে হারাইয়াছি। 
তিনি একজন যোগ্য এডভোকেট এবং অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, 
তিনি সততার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে আমরা 
যেকেবল একজন শ্রেষ্ঠ উকিলকে হারাইয়াছি তাহা নহে, পরস্ধ 
একজন স্বদেশহিতত্রত দেশসেবককেও হারাইয়াছি।” 

স্যার হেন্রী প্রিন্সেপ, বিচারপতি মিঃ নরীস, বিচ।রপতি মিঃ 
পিগটও এরূপভাবে শোক প্রকাশ করেন ।” 


স্ব্গায় ভ্রিলোক্যনাথ মিত্ত্ ২৬৯ 


১৮৯৫ সালে ২৬শে এপ্রিল তারিখে “ফ্যাকালটি অব লয়্ের” 
মন্তব্যের সারাংশ নিয়ে দেওয়া হইল-- 

"ফ্যাকালটা অতি দুঃখের সহিত ডাঃ ভলোক্যনাথ মিত্রের আকম্মিক 
স্বত্যু-সংবাদ পাইয়াছেন। ডাঃ মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি 
পাইয়াছিলেন এবং যখনই যে কাজ করিয়াছেন ভাহাতেই শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভ করিয়াছিলেন! তিনি ফ্যাকালটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্ত ছিলেন। 
সিগুকেটে--তিনি একাধিক বার ফ্যাকালটির প্রতিনিধিত্ব যোগ্যতার 
সহিত করিয়া ছিলেন। আগ।মী বৎসরের জন্য তিনি সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই পদ গ্রহণের পূর্বেই তিনি 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ॥ ওকালতিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন এবং বিবেকের সহিত আপন কর্তব্য সমাধা করিতেন। 
ঠাকুর আইনের অধ্যাপকরূপে তিনি হিন্দুবিধবা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত মূলাবান । ফ্যাকালটি তাহার মৃতুযুতে যে 
অপরিসীম শোক পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।* 

হাইকোর্টের উকিল সমিতি ১৮৯৫ খুষ্টান্দের ২৪শে এপ্রিল 
নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন--. 

“ডাঃ ট্রলোক্যনাথ মিত্রের ম্বত্যুতে এই সমিতি বিশেষ ছুঃখিত 
হইয়াছেন। তিনি একজন প্রতিভাবান পণ্ডিত, স্থশিক্ষিত ব্যবহারজীব 
ও কৃতকশ্মী এডভোকেট ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ 
হইতে উকিলগণ সমভাবে তাহাকে ভালবাদিতেন। তাহার পৃত 
স্বভাবের জন্য সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তিনি একজন খাটি 
ভদ্রলোক ছিলেন । তাহার শূন্য স্থান পরিপূর্ণ কর! সহজসাধ্য হইবে না 1” 

হুগলী উকিল সভা, শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটা এবং অন্ান্ত 
সমিতিসমৃহ এরূপ প্রন্তাবপমূহ গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে সেগুলির 
সবিষ্তার উল্লেখ সম্ভবপর নহে। 


২৭০ বংশ-পরিচয় 


ডাঃ মিত্র মদ্যপান করিতেন ন! এবং তামাক পর্ধযস্ত খাইতেন না। 
তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন । তাহার সততার বিরুদ্ধে তাহার পরম শক্ররাও 
কখনও কিছু বলিতে পারিত ন|। তাহার মৃত্যুতে জননী বঙ্গভূমি একজন 
স্থযোগ্য সন্তানকে, কলিক!তা বিশ্ববিদ্যালয় একজন কৃতী ও মনীষী রত্বুকে 
এবং ব্যবহারাজীবগণ একজন পারদশী সুহৃদ ও সতীর্থকে হারাইয়াছেন। 

ডাঃ ত্রেলোক্যনাথের একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র । 
তিনি তাহার পিতৃদেবের বনু সদ্গ্তণের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন । ইনি 
নীরব কর্মী, বিদ্যোৎসাহী এবং সকল প্রকার সংকার্যের উৎসাহ-দাতা । 


মিত্র-বংশ-লতা 


(১) 4 


(রর টিন ( বঙ্গজকায়স্থ ) 
(৩) শুক্তি তার়াপতি 

(৪) যি 

(4) হরি 

(৬) চা 

(*) কেশব 

৮) মৃত্যুপজয় 


(৯) ধুইবড়িস ) গুই-(টেকা) 


নিশাপতি (১০) মকরন্দ চক্রপাণি বনমালী অস্যুত 


০০ 


ম 


| | | 
(১১) বিকর্ন মহানন্দ বিভাকর 


| | | | | 
চির বাস্থদেব যুধিষ্ঠির জগদানন্দ যোগেশ্বর 


| 
(১৩) পরাশর গোবিন্দ গৌরী নকড়ি 





১৮ 


ন্‌ বংশ পরিচয় 
(১৩) পরাশর 
ত্রিপুরারি 
রা 
(১৬) গোপীনাথ 
নার 
গর 
(১3) রাম ( কোন্রগরে গ্রথম নু 5) 


অনার্দিন (২০) সী 

(২১) কাশীনাথ (২য় স্থৃত) 
(২২) 1 নি (ওত স্থৃত) 
(২৩) গোকুলচন্দ্র (১ম সত) 
(২৪) টিন 

(২৫) না 


| 
(২৬) শৈল 


| ॥ 
(২৭ নলিনী রবান্ত্ উক্ত 


স্বর্গীয় তারিণাকুমার ঘোষ 


বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব ইনম্পেক্টর অফ রেজিষ্ট্রেশন অর্থাৎ রেজিষ্ট্রেশন 
বভাগের সর্বময় কর্তা খ্যাতনামা স্বর্গীয় তারিণীকুমার ঘোঁষ গহাশয় 
পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশোদূত। ইহারা কুলীন কায়স্থ স্প্রদায়- 
তক । এই ঘোষ-বংশের আদি নিবাস বদ্ধমীন জেলায়। পলাশী 
যুদ্ধের এক বৎসর পরে--১৭৫৮ খুষ্টাবে ওয়ারেণ হেষ্টিংন সাহেব ইঠ্ট ই্ডিয়া 
কোম্পানীর মুশিদাবাদের নিকটবত্তী” কীশিমবাজার কুগীর এজেন্ট নিষুক্ত 
হন এবং ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায় আরন্ত করিলে মাল ক্রয়- 
বিক্রয়ের জন্য একজন দালালের প্রয়োজন হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
রামলোচন ঘোষ মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত করেন। তিনি পাথুরিয়া- 
থাটার থোষ-বংশজাত; রামলোচন ঘোষ মহাশয় কাশিমবাঁজারের 
বুঠীতে কান্তবাবুর সহিত মিলিত হইয়া! একযোগে কর্ন করিতেন। 
অত:পর ওয়ারেণ হোেষ্টিংম সাহেব কলিকাতায় আগমন করিলে রামলোচন 
ঘোঁষ মহাঁশয়ও কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতাতেও তিনি 
হেষ্টিংস সাহেবের দালাল ছিলেন। 

১৭৭২ থৃষ্টান্সে ওয়ারেণ হোেষ্টিংম সাহেব বান্কালার গবণর নিযুক্ত 
হন। তখন রামলোচন এবং তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর দালালের পদ গ্রহণ করেন। দালালী করিয়া রামলোচন 
ঘোষ মহাশয় বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন এবং তাহার পর হইতেই 
পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-বংশের খ)াতি-প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। রামলোচন বোষ মহাশয় পরে ইষ্ট ইওিয়া কোম্পানীর 
চাবি-রক্ষক এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংদ সাহেবের নেওয়ান হ্ইয়াছিলেন 


২৭৪ বংশ পরিচ্ব 


এই সময়ে যে দশ্শালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহাতে তিনি যথেষ্ট 
কশ্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়া সম্মান ও সুখ্যাতি অক্জন 
করিয়াছিলেন । | 

রামলোচনের জোষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ ঘোষের ছুই পুত্র-_জোষ্ 
রামনারায়ণ এবং কনিষ্ঠ জয়নারায়ণ। 

জয়নারায়ণের পাচ পুক্র_জোষ্ঠ প্রসন্নকুমার, দ্বিতীয় শল্ৃচন্্র, তৃতীয় 
হরিশচন্তর, চতুর্থ কৃষ্ণচপ্র এবং পঞ্চম কেশবচন্দর। 

»ভু০স্দ ঘোষ 

শতৃ$ন্দ্র ঘোষ মহাশয় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
১৮৩৩ খুষ্টাব্দের ননং রেগুলেশন অনুযায়ী গবর্ণমেপ্ট প্রথম যে তিনজন 
ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত করেন, শত্চন্দ্র তাহাদের অন্ততম। কিছুদিন 
ডেপুটী কলেক্টরী করিয়। শভুচচ্ উহাতে ইস্তফা দেন এবং বর্ধমান রাজ- 
সরকারে কন্ম গ্রহণ করেন । ইহার চ।রি পুন্ত - প্রসন্নকুমার, নিমাইচরণ, 
তারিশাকুমার এবং নিবারণচন্দ্জ তারিণীকুমার যখন নিতান্ত বালক 
সেই সময়ে তাহার পিতা শস্তুচ্দের মৃত্যু হয় । 

তা রণীকুমার ঘোষ 

পিতার মৃত্যুর পর জো্ঠ প্রসন্নকুমার বদ্ধমান বাজ-সরকারে তাহার 
পিতা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই 
তারিণীকুমারকে লেখাপড়া শিখাইয়া মাতষ করেন । ১৮৪৮ খষ্টাব্ে 
তারিণীকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারিণীকুমার মেধাবী ছাত্র 
ছিলেন। বদ্ধমান ফ্রি ইনট্টিটিউসন হইতে তিনি সবিশেষ রুতিত্ের 
সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর তিনি কলিকাতায় 
আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভন্তি হন এবং সেখান হইতে বিশিষ্ট 
গৌরবের সহিত বি-এ উপাধি লাঁভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববি্যালয়ের 
অন্যতম উজ্জলরত্ব সুপ্ডিত ব্যবহারাঁজীব এবং দানবীর স্বর্গীয় রাসবিহারী 


ব্বগীয় তাবরিণীকুমার ঘোষ ২৭৫ 


ঘোষ মহাশর কলেজে তারিণীকুমারের সঙ্াপ্যায়ী ছিলেন; কেবল 
তাহ।ই নহে, তাহার! উভয়েই বদ্ধমান জেলার লোক ছিলেন। ইংরেজী 
ভাষ! ও ইংরেজী সাহিত্যে তারিণীকুমারের অসাধারণ অধিকার ছিল। 
তাহার ইংরেজী উচ্চারণ ছিল যেমন শুদ্ধ, বলিতে কহিতে এবং লিখিতে 
পাঁরিতেনও তেমনই শুদ্ধভাবে । ছাত্রজীবনেই তাহার বিপুল পাণ্ডিত্যের 
পরিচন্ন ফুটয়। উঠিম়াছিল। শিক্ষাবিভ।গের কর্তপক্ষ ইহ। দেখিয়। তারিণী- 
কুমারকে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাহার বয়স 
কুড়ি বংপরও হয় নাই । তিনি কিছুদিন শিক্ষকের ক'্য করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত তাহার আকাজ্ষা ছিল আরও উচ্চ। বঙ্গদেশে যখন 
প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বার! ডেপুটী ম্যাঁজিষ্্রেট করিবার প্রথা প্রথম প্রবস্তিত 
হয়, সেই সময় তারিণীকুমার প্রতিযোগী পরীক্ষা দেন এরৎ পরীক্ষায় 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন । এই সময়ে তীহার বিবাহ হয়। তাহার 
শ্বশুর খন জীবিত ছিলেন ন।। তীহার শ্বশ্তর স্বগীর বিজয়কৃঞ্চ বন্ধ 
ইষ্ট ইপ্ডিপ্। কোম্পানীর সিপাহী মেনাদলের ডাক্তার ছিলেন; সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় এ সিপাহী সেনাদল বিদ্রোহী হয় নাই; উহারা 
গবর্ষেন্টের পক্ষভুক্ত ছিল এবং লক্ষৌ অবরোধের সময়ে অসহনীয় ক্লেশ ও 
যন্ত্রণা মহা করিয়াছিল । যখন তারিণীকুমারের শ্বশ্তর বিজয়কুষ্ বস্থ 
মহাশয়ের মৃত্যু হয় সেই সময়ে তাঁহার পত্বী বসন্তকুমারী অত্যন্ত শিশু; 
তাহার মাতামহ শ্বনামখ্যত বাগ্ী ও দেশভক্ত স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ 
মহাশয় তাহাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন । 

যখন তারিণীকুমার ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন তখন তাহার 
ৰয়ম কুড়ি বৎসর মাত্র। তখন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ শিক্ষিত 
বালী যুবকদের কাম্য বস্ত্র ছিল। সে সময়ে শিক্ষিত-সমাদ্ধের 
মুকুটমণিগণের মধ্যে অনেকেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সাহিত্য- 
সম্্রীট বদ্ষিমচন্দ্র, কবিবর নবীনচন্ত্র, ওপন্তাসিক সন্ীবচন্দ্র, কবি রাজরুফ 


২৭৬ বংশ-পরিচস্ 


মুখ্যোপাধ্যায়, বৈদিক পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, সুপগ্ডিত স্র্ধ্যকুমার 
অগস্তি, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রস্তুতি ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট 
ছিলেন। তারিণীকুমার স্থপপ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী এবং সহাক্রভৃতিপ্রবণ 
ছিলেন; এইজন্য যেখানে যাইতেন সেইখানকার অধিবাসীরাই তাহাকে 
সম্মান করিত ও তাহার অন্থরাগী হইয়। পড়িত । তিনি উদ্বারহ্ৃদয় 
ছিলেন এবং বিপশ্নের বিপদে সর্বদা সাহাধ্য করিতেন । অধীন 
কশ্মচারিগণ তাহাকে তাহ দিগের উপকারী বন্ধু ও মুরুব্বি মনে 
করিতেন ; বন্ধু-বান্ধবের তাহার নিকট স্পরামর্শ পাইতেন এবং 
গবমেন্টেরও তিনি বিশ্বাসভাজন ও দক্ষ কম্মচারী ছিলেন । তিনি 
প্রায় আট ব্সর কাল কলিকাতা আলিপুরের ল্যাণ্ড একুইজিশন্‌ 
ডেপুটী কলেক্টর হিলেন। এই সময়ে তিনি গবর্ষেন্টের পক্ষ হইতে 
কলিকাতা মিউনিসিপ্য লিটী ও ইঠ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের জন্য 
ভূমি ক্রয় করিয়| ধিতেন। এই কার্যে তিনি গবমেন্টের প্রভৃত 
প্রশংসা অঞ্জন করিয়াছিলেন এব" গবম্ন্টে তাহার যোগ্যত,.য় পরম 
প্রীত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাহার দেশবাসী তাহার 
কর্ম-দক্ষতায় ঠাহার অনুরাগী হইয়। পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালার তদানীস্তন 
ছোট লাট স্যর জন উডবরণ তারিণীকুমারের গুণমুগ্ধ হিলেন। 
এই সময়ে বঙ্গদেশের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের সর্বম্য় কর্তা ৷ ইনস্পেক্টর- 
জেনারেল অক রেজিষ্টরেশন খ। বাহাছুর দিলওয়ার হোসেন অবসর 
গ্রহণ করিলেন । ছোট ল'ট স্যর জন উডবধণ তারিণীকুমারকে বেল- 
ভেডিয়ার প্রাসাদে ডাকিয়া লইয়া যান এবং এই মন্মে বলেন, 
ইনস্পেক্টর্-জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশনের পদে আমি আপনাকেই নিযুক্ত 
করিলাম; কারণ আমি সমস্ত সিভিল লিষ্ট খুঁজিয়া দেখিলাম_ 
আপনার অপেক্ষা বোগ্য লোক আর নাই। এইভাবে যোগাতার 
সমাদর করিয়া স্ষে।গ্য রাজকর্শঠারী তারিণীকুমারকে তিনি ঠ্াহার 


স্বর্গীয় তারিণীকুমার ঘোষ ২৭৭ 


বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মপ্রতিভার উপযোগী কাধ্যই দিয়াছিলেন। কারণ 
স্তর জন উডবরুণ বিশেষভাবেই জানিতেন যে, তারিণীকুমারের 
যোগ্যতা যেরূপ অসাধারণ, হাহার মেধ! ও মনীষ| যেরূপ অপরিমেয়, 
তাহাতে এইরূপ একটি বিরাট বিভাগের কর্তৃত্ব-ভার তাহার উপর 
স্স্ত না করিলে তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতা পরিস্ফুট হইবার 
সুযোগই পাইবে না। সেই সময়ে বাঙ্গাল দেশ বলিতে--বাঙ্গালা, 
বিহার ও উড়িষ্য। বুঝা যাইত। তখন বিহার ও উড়িষ্যাও বাঙ্গলার 
অন্তকুক্ত ছিল। তিনি এই পদে সাত বৎসর কাল অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এই সাত বৎসরে তিনি রেজিষ্ট্রেশন-বি শাগের প্রভৃত শ্রীবৃদ্ি 
সাপন করেন; তাহার সময়ে এই বিভাগের এমন অনেক উন্ধতি 
সাবিত হইয়াছিল যে, সেইগুলি কখনও আশা করাও বায় নাই । 
স্তর জন উডবরণের শাসন-সময়ে একবার এবং অস্থায়ী ছোট লট 
বোডিলন সাহেবের সময়ে একবার--এই ছুইবার তিনি গবরেন্ট 
কর্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত মনোনীত হইয়াছিলেন । বেজি-ই্রশন- 
বিভ।গের কম্মচারিগণকে পূর্ধে বেতন দেওয়া হইত না, কমিশনে 
পারিশ্রমিক দেওয়। হইত। তারিণীকুমার এই পদ্ধতি উঠাইয়। বেতনের 
বাবস্থ। করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি এই বিভাগকে একেবারে নৃতন 
করিয়া ঢালিয়। সাজিয়াছিলেন । এইজন্য তাহাকে বিপুল পরিশ্রম 
করিতে হইত । তিনি স্থন্দর ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন । 
তাহার যুক্ষিসমৃহ ছিল অকাটা, ইহার উপর তাহার ইংরেজী 
রচনাশক্তিও ছিল অসাধারণ। তাহার যুক্তিতর্কপূর্ণ অভিমত পাঠ 
করিয়া বড় বড় সিবলিয়ান তাহার মতাঙ্ছগামী হইয়। পড়িতেন। 
এইজন্যই তিনি রেজিষ্টরেশন-বিভাগের এরূপ আমূল সংস্কার সাধন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিভাগে তিনি আরও যে সকল 
সংস্কার-সাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সকলগুলি গবমেন্ট গ্রহণ 


২৭৮ বংশ-পরিচয় 


করেন নাই; করিলে এই বিভাগের কর্মচারিগণের বেতন ও মর্য্যাদ! 
এবং অন্যান্য সৃবিধা-সুষোগ আরও অধিক হইত। তিনি সব- 
রেজিষ্রারদের সর্ধনিয্ন শ্রেণীর বেতন মাসিক ১০০২ টাকা করিতে 
অনুরোধ কবিম়্াছিলেন। যদি সে অন্থরোধ পালিত হইত, তাহা 
হইলে ১৯২৩ খুষ্টাব্ের সংস্কারের,সময়ে সব-রেজিষ্টারদের সর্ধবনিয় বেতন 
১৫০২ টাক] হইতে পারিত। তারিণীকুমারের সময়ে ও তাহার পূর্বের 
রেজিষ্টারিং অফিসারদিগকে “করুল্যাল সব-রেজিষ্টার” আখ্যা! দেওয়া 
হইত । ইহা অত্যন্ত পার্থক্য ও অমর্ধ্যাশা-জ্ঞাপক বলিয়া তাহার ধারণ! 
হইল। তিনি গবমেন্টকে বলিলেন--এই অপমানজনক পার্থক্য উঠাইয়া 
দেওয়া উচিত। গবমেন্ট তাহার এই কথা রাখিয়ছিলেন এবং “রুল্যাল” 


এই শব্দটি এখন আর সব-রেজিষ্টারগণের নামের সহিত যুক্ত থাকে না । 
অন্যন পয়ত্রিশ বসর কাল তিনি যোগাতার সহিত গবমেণ্টের 


কন্ম করিয়াছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে গবমেন্ট এইজন্য 
তাহাকে বিশিষ্ট বৃত্তি (81)9018] 1)0175192,) প্রদান করেন। ছুঃখের 
বিষয়, অবসর-গ্রহণের পর হইতেই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়) এইজন্য 
তিনি মিউনিসিপ্যালিটার কমিশন'র-পদ ও শিয়ালদহ আদালতের 
অবৈতনিক বিচারকের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধা হন। যেষন 
বড় বড় মনীষী বাঙ্গালী বহমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্য বিস্ঙ্জন 
করিয়াছিলেন, তারিণীকুমারও সেইবূপ বহুমৃত্ররোগাক্রাস্ত হইয়াই 
ভগ্স্বাস্থ্য হইযা পড়য়াছিলেন । ১৯১০ খুষ্টাক্চের ৫ই জুলাই তারিখে 
জরবিকারে তারিণীকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাহার 


বয়স মাত্র ৬২ বৎসর হইয়াছিল। 
তাহার চারি পুত্র; তমধো শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার ঘোষ রেজিষ্ট্রেশন 


বিভাগের জনৈক অফিসার এবং সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ 
কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি । 


ড।ঞ্গার প্রাণধন বসু 


কলিক।তা সহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ ডাক্তার প্রাণধন বস্থ 
মহাশয় ২৪ পরগণ| জেলার অন্তর্গত আগড়পাড়া গ্রামে ১৮৫২ খৃষ্টাব্ধের 
২১শে মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতৃদেব গুরুচরণ বঙ্থ 
মহীশয় বাগবাজারের বন্থ-বংশের সন্তান ছিলেন । তিনি পুণ্স্থৃতি 
(ডেভিড হেয়ার সাহেব কনক স্থাপিত স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াহলেন। 
তিনি গবর্ষেট-সাহ'যা-কুত আগরপাড়া সি-এম-এস স্কুলের হেড মাষ্টার 
ছিলেন। এই পদে তিনি ৬০ বতমরের উপর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
১৯১৫ খুষ্টাবে গ্রায় শত বংসর বয়সে গুরুচরণ বস্তু মহাশয় পরলোক 
গমন করেন। 


রবুক্ত প্রাণধন বন্থ আগরপাড়া স্কুল হইতে এন্টান্স পরীক্ষা 
দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। আরও তিনি এই পরীক্ষায় 
গবমেন্টের বৃত্তি পাইয়া দুই বৎসর কাল কলিকাতা ক্যাথিড্রাল মিশন 
কলেজে বিনাবেতনে অধায়ন করিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি 
ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে পরীক্ষা দিয়া ২০২ বৃত্তি পান। এই কলেজ তখন 
সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত ₹ইয়াছিল। +ইরূপ কৃতিখ্থের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ 
হইবার জন্য প্রাণধন বন্থ মহাশয়কে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য । 


অতঃপর তিনি এই কলেজে হইতে কার্ট আর্টস পরীক্ষা দেন ও 
পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া! বিন! বেতনে অধ্যয়ন করিবার বৃত্তি-সহ কলিকাতা 


২৮০ বংশ-পরিচন্ব 


মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন ॥ মেডিক্যাল কলেজ হইতে তিনি 
এম-বি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। 

তাহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে» প্রাণধনবাবু কলিকাত। 
সহরেই স্বাধীনভাবে ডাক্তারী করেন; চাকুরী-গ্রহণের তিনি বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু ভান্তারীতে ব্রতী হইবার প্রারস্তেই কলিকাতায় 
বাবসায় আরম্ভ করা তিনি সবিশেষ দুষ্কর বলিয়া মনে করেন। 
কারণ, কলিকাতা! সহরে তাহার অপেক্ষা বয়সে ও অভিজ্ঞতায় 
প্রবীণ বহু ডাক্তার বিদ্যমান ছিলেন; তাহাদিগের সহিত 'প্রতিদ্বন্বিতা 
কর! বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এইগুলি ভিন্ন আরও একটী 
বিশিষ্ট অন্তরায়ও ছিল; তাহা হইতেছে শ্রীযুক্ত প্রাণধন বনু খুষ্ট- 
ধশ্ম(বলন্বী। যদিও তাহার পিতৃদেব যাহাতে তিনি হাশ্যকররূপে 
সাহেব সাজেন একপ শিক্ষা প্রদান করেন নাই এবং তাহার ফলে 
ঘদিও তিনি দেশীয় আচার-ব্যবহারেরই অনুসরণকারী ছিলেন, তথাপি 
তাহার আশঙ্কা হইরাছিল যে, হিন্দুরা তাহাকে আহ্বান করিবেন না। 
সে সময়ে প্রতে)ক হিন্দু পরিবারে কঠোর রক্ষণশীলতা অবলম্বিত 
হইত এবং খুষ্টানগণকে ত্বাভারা অন্পুশ্ঠ-পর্যযায়-তুক্ত মনে করিতেন । 
যাহ! হউক, ভাক্তার প্রাণধন বস্ত্র মহাশম্ব আপনার অকপট ও মধুর 
ব্াবহারে এবং স্থচিকিৎসার গুণে ক্রমে ক্রমে কলিকাতা সহরে 
প্রতিঠ। অঙ্গন করিতে আরম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে সকল বাধাই 
অপসারিত হইয়া যাঁয়। রোগী রোগমুক্ত হইলে তিনি বিমল আনন্দ 
লাভ করিতেন এবং মনে করিতেন - ইহাই তাহার উচ্চ পুরস্কার 
হইল। রোগীর রোগমুক্তির নিকট আধিক লাভকে তিনি তুচ্ছ 
মনে করিতেন। লোকে ত্বাহার অকপট ব্যবহার ও বিনঘ্র-নঙ্ত 
আচরণ এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখিয়া! ক্রমেই তাহার পক্ষপাতী ও 
অনুরাগী হইতে লাগিল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ডাক্তারীতে তাহার 


ডাক্তার প্রাণধন বস্থ ২৮১ 


প্রপার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহার পসার এমন 
বাড়িগ্া উঠিল যে, তাহা সহরে অন্যান্য প্রসিদ্ধ ডাকা রগণের 
সমতুল্য হইয়। পড়িল । 

ডাক্তার প্রাণধন বস্থু বাল্যকালে তোতল। ছিলেন , এমন কি, 
স্কুলে তাহার এই তোত্লামি ছিল। এইজনা মক ও ব ধরগণের 
প্রতি তিনি স্বভাবতই সহান্ুভৃতি-পরায়ণ ছিলেন সম্ভবতঃ এইজন্যই 
তিনি কলিকাতী মুক-বর্ধির বিদ্যালয়ের । 010001010০7 ঠা 
[09109 ১9১০) ) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । কেবল 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিলে চলিবে না, তিনি উভার অন্যতম পরিচালক 
€ ভিতৈষী ছিলেন । প্রা ২০ বৎসরের উপর কাল তিনি এই 
বিদ্যালছের অবৈতনিক সম্পাদক ৭ অবৈতনিক চিকিৎসক ছিলেন । 
এক্ষণে মুক-বপির বিদ্যালয়ের ঘে সমুন্নত -বস্থ। হইয়াছে তাহার 
মূলে ডাক্তার প্রথণণন বস্থর বিপুল কম্মশর্তি বিদ্যমান । তিনি এই 
বিদ্যালফ্কের প্রতিষ্ঠাত। ও স্থুযোগা শিক্ষক স্বর্গীয় যামিনী বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সহিত একযোগে বিদ্যালয়ের প্রভৃত উন্নতি সাধন এবং 
উহাকে ব্তমান সমুন্নত্ত অবস্থায় আনয়ন করেন। 

কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লবের (1076 09101760% 10019] 010৮) 
যে দশজন প্রতিষ্ঠাতৃ-সদশ্য ( 10111)60101011-17)01007908) আছেন, 
ডাক্তার প্রাণধন বন্থু তাহাদের অন্যতম । বাদ্ধক্যজনিত অক্ষমতান্ 
অবসর-গ্রহণের পূর্ব্ব পধ্যন্ত তিনি এই ক্লাবের অবৈতনিক সেক্রেটারী 
ছিলেন । এক্ষণে তাঁহার প্রতি সম্মান-জ্ঞপনের জন্য তাহাকে এই 
ক্লাবের অনারারী মেম্বার বা সম্মানভাজন সবস্থশ্রেণীতু হ* কর! 
হইয়াছে। 

ডাক্তার প্রাণধন বস্থ গবমেন্টের অধীনে কখনও কর্ম করেন নাই। 
তথাপি ১৮৯৪ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে ইঠ্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেসের 


২৮২ ংশ পরিচয় 


যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত গবমেন্ট 
তাহাকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে একাধিক বিশিষ্ট কমিটা- 
ভুক্ত কর। হইয়ারছল। তিনি “কলিকাতা সহরে শিশুদিগের স্কাভি 
(11191019 ৭90: ) বা রোগ” সন্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ 
লিখিম্বাছিলেন তাহা এই কংগ্রেসে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল ; 
অতঃপর এই প্রবন্ধটী 4137267581668 17211 ষ্ঞোণ্যে 15০৮987060৮ 0 
৯19010109” নামক পুস্তকখণ্ডে সাদরে প্রকাশিত হয়। 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে স্বাস্থ্যনীতির 
(7-7676) পরীক্ষক হইবার জন্য অন্থরোধ করিলে তিনি এ পদ 
গ্রহণ করেন। একাধিক্রমে সাত বৎসর কাল তিনি কলিকাত৷ 
বিশ্ববিছ্য।লয়ের স্বাস্থানীতির পরীক্ষক ছিলেন। 

ডাক্তার প্রাণধন বস্থ প্রসিদ্ধ কানবাগান দত্ত-পরিবারের স্বীয় 
উমেশচন্দ্র দত্তের জোষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রখ্যাতনামা বাবু 
রসময় দত্ত এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । 

ডাক্তীর প্রাণধন বস্থর ছুই পুত্র; «একজনের নাম শ্রীযুক্ত প্রফুলধন 
বন্ধ; ইনি কলিকাত| হাইকোর্টের এডভোকেট এবং অপরের নাম 
প্রযুপ বিমলধন : ইনি শিক্ষকতা-কাধ্যে ব্রতী । 


স্বর্গীয় জয়নারায়ণ মিত্র 


স্বর্গীয় জয়নারায়ণ মিত্র কলিকাতার কায়স্থ সমাজে 'জয় মিত্র' নামে 
স্পরিচিত। তিনি স্বর্গগত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের একমাত্র পুত্র | 
এই রামচন্দ্র কলিকাতা সহরে বহুকাল জাহাজের কান্তেনের বেনিয়ন 
ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য তাহার প্রভূত দক্ষত| ও পারদর্শিতা ছিল। 
যে সকল ইউরোপীয় জাহাজের কাঞ্তেন জাহীজের সহিত কলিকাতায় 
বাণিজা উপলক্ষে আগমন করিতেন, তাহাদের সহিত রামচন্দ্র মিত্র 
মহাশয়ের বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি মৃত্যুকালে কলিকাতা 
সহরে বিপুল ভূসম্পত্তি ও প্রচুর অর্য রাখিয়। যান। তাহার 
একনাত্র পুন্র জয়নারায়ণ মিত্র এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হন। 

কলিকাঁতার অভিজাত-সম্প্রদায়ে তিনি উদারহ্ৃদয়, সন্থাস্ত ভদ্রলোক 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন । তবে তাহার তেমন সুশিক্ষা ছিল না। তাই 
বলিয়া তিনি বে বৈষয়িক কাজ-কম্ম বুঝবিতেন না, এরূপ কেহ মনে 
করিবেন না । ট্ব্ষয়িক কাজ-কম্ম তিনি বেশ ভাল রকমেই বুঝিতেন 
এবং সম্পত্তি-পরিচাঁলন কার্যে তাহার দক্ষতাও ছিল । 

জয় মিত্র মহাশয় ধশ্মপরায়ণ আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। তাহার 
স্থবৃহৎ বাটাতে বার মাসে তের পার্বণ হইত। বরাহনগর কুঠীঘাটে 
ভাগীরখীকুলে তৎকর্তক প্রত্িষিত দ্বাদশ শিবমন্দিরসহ কালীমন্দির 
আজিও বিদ্যমান । জনসাধারণের নিকট ইহা “জয় মিত্রের কালীবাড়ী” 
নামে পরিচিত। 


২৮৪ বখ-প রচর 


বগা জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের তিন পুত্র। তাহাদের নাম-- 
ভ্ুবনমোহন মিত্র, পরনন মিত্র, ও ক্ষীরোদচন্ত্র মিত্র । 

পঞ্চাননবাবুর পুভ্রগণের নাম--৬দেবেন্্রনাথ। নগেন্নাথ ও 
যোগেন্ত্রনাথ | 

ল্সীরোদবাবুর পুত্রগণের-* কেদারনাথ, গোগীনাথ, মুনাথ ও লক্ষমী- 
লারায়ণ। 

কেদারবাবুর পুন্রগণের নাম-_গুরুনারারণ, কালীনাবায়ণ, হরনারা য় 
€ গঙ্গানারায়ণ। 

গোপীনাথ বাবুর পুন্রের নাম--কঞ্চনারাঘণ | 

লক্ষমীনারাঃণবাবুর পুত্রের নাম-ইন্্নারারণ | 


পরশ পিন, 





স্থঈগশয় বাজ! দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় 


স্বগাঁর় রাজ! দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় 


জোড়ার্সাকে। রাজবাটার প্রতিষ্ঠাত। স্বগীঞ্জ রাজ! দীনেন্দ্রনারায়ণ 
রায় স্তুপ্রনিদ্ধ পোস্তা-রাজবংশের বংশধর এবং এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বগীয় লক্ষমীকাস্ত রায় মহাশযধের অধস্তন সপ্তম পুরুধ। মহারাজ! সুখময় 
বায় বাহাদুর এই বংশের কীপ্রিমান্‌ ব্যক্তি ছিলেন; শহারাজ! রামচন্দ্র 
রায় বাহাদুর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; ভাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রাজনারায়ণ 
রাঃ; তাহার জোষ্ঠ তনয় রাজা ব্রজেন্ত্রনারায়ণ রায়; রাজা দীনেন্্র- 
নারাঃণ রাঃ ই'হারই একমাত্র পুত্র। স্থৃতরাং রাজ! দীনেন্্রনারায়ণ 
মহারাজ! স্বথময়েব জোয্পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমিক বংশধর। ইহাদের 
নামের একটি বৈশিষ্ট্য এই__নামের সহিত ই'হার। নারায়ণ শবটি সংযুক্ত 
করিম রাখেন । পোস্তা-রাজবংশের জোট্টানুক্রমিক শাখার এই বিশিষ্টত। 
লক্ষ্য করিবার বিষন্ন । 

পোস্তা-রাজবংশ অত্যন্ত প্রাচীন । ইংরাজ বণিকেরা যখন তীহাদের 
হুগলীর কুী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, সেই সময়ে তাহার! ভাগীরথী- 
তীরবস্তী কালীকাটা, স্তান্নটা ও গোবিন্দপুর এই তিনটা ক্ষুত্ব গ্রাম 
যেখানে অবস্থিত সেইখানে কুঠী স্থাপন করেন। তখন এই তিনটা 
গ্রাম একরূপ জলাভূমি ছিল বলিলেই হয়। সে সময়ে ইহাদের নামও 
অনেকে জানিত না। ইংরেজ বণিকেরা আসিয়া এইখানেই বস-বাস ও 
বন্দর স্থাপন করেন। যে সময়ে ইংরেজ বণিকের! হুগলীতে থাকি! 
ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন মেই সময়ে বাণিজ্যনৃত্রে তাহাদের সহিত 
কতকগুলি স্ববর্ণবণিক মহাজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইছিল । 
ইংরেজ বণিকদিগের মধ্যে শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সাহস, ব্যবসার 


২৮৬ বংশ-পরিচয় 


বাণিজো প্রতিশ্রতি-রক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ সন্দর্শন করিয়! তখনই বুঝিতে 
পাঁরিঞ্কাছিলেন যে, ইংরাজ কুঠী ওয়ালা বণিকগণের সহিত উহাদের নৃতন 
আবামস্থান কলিকাতায় যাইলে ভবিষাতে তাহাদেরও ব্যবসায়-বাণিজোর 
সুবিধা ও বিপুল অর্থাগঘ হইবে। ক্থবর্ণবণিকগণ স্বভাবতই ততীক্ষ- 
বুদ্ধিমান এবং দুবদশী; তাহারা স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিলেন ঘেঃ 
ইংরাজের চেষ্টায় শীঘ্রই এই তিনটা নগণ্য গ্রাম বিরাট বাণিজা-কেন্ছে 
পরিণত হইবে । 
লঙ্ষমীকস্ত ধর 

হুগলীর ইংরেজ কুঠীয়ালগণের সহিত যে সকল স্থুবর্ণবণিক মহাজন 
কলিকাতা « চলিধা আপিয়। বসবাস স্থাপন করিমছিলেন তাহাদের 
মধ্যে লঙ্গীক্চান্ত ক অন্যতম । স্ুবর্ণবণিক মহাজনগণেৰ মধ্যে 
তখন ইনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা ধনবন্‌ ও প্রভাব-প্রতিপন্তিশালী । 
জনসাধারণের নিকট ইনি ন্নন্যু5 শ্বল্প নামে পরিচিত ছিলেন। এই 
ধর-বংশের আদিনিবাস ছিল সপ্তগ্রামে । পরে ইহাদের উপাধি রা" 
হইয়। যাগ এবং রায়-উপাধিকজপেই ই'হার। পরিচিত হন। এই 
লক্ষীকান্তই কলিকাতাস্থ পোস্ত।-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। বা আদিপুরুৰ | 

লক্ষমীকান্তের বেরূপ প্রন্তত ধন-রত্ব ছিল, তেমনই তাহার দানও 
অপরিসীম ছিল। জগৎ শেঠ যেমন মুশিদাবাদের নবাবদিগকে টাক! 
জোগাইতেন ইনিও সেইরূপ শিশু ইষ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীকে অগ্রিম 
টাক! দিয়। সাহাধা করিতেন । পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে যখন ইংরেজ 
বণিকদের অস্তিত্ব পর্যস্ত বিপন্ন হই পড়িগ্লছিল, বখন ক্লাইভ 
অস্ধকৃপ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন, যখন 
ইথলণ্ড যাইতে হইলে প্রা্* এক বৎসর সময় লাগিত এবং যখন 
ই ইগ্ডিম। কোম্পানির আর্থিক প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ছিল ন। বলিলেই 
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হয়, সেই সময়ে স্বর্ণ বণিক মহাজন লক্ষ্মীকান্ত ধর মহাশয় স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়। বুক ঠকিয়া লর্ড ক্লাইবকে অর্থ সরবরাহ করিয়াছিলেন । প্রথম 
মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সমণ্ও তিনি ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা 
সাহায্য করিঘাছিলেন এবং তাহার ধন্যবাদ-সহকারে সেই দান 
গ্রহণও করিয়ছিলেন। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহি 
ঠাহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। লক্ষ্মীকান্ত প্রত্যুপকার-লীভের আশায় যে 
ইংরেজ বণিকদিগকে অর্থসাহাধ্য করিতেন ইহ! নহে; তিনি উহাদের 
প্রতি অকপট অনুরাগ ও সৌহাদ্দবশেই উ'হাদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ 
সরবরাহ করিতেন ॥। এইজন্য যখন ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী কৃতজ্ঞতা- 
স্বরূপ তাহাকে মহারাজ। উপাধি প্রদান করিতে উদ্যত হন, সেই সমঞ্জে 
তিনি বলেন--আমি উহা গ্রহণ করিব না। কিন্ত যখন এই উপাধি, 
তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা হইল, তখন তিনি 
বলিলেন,_এই উপাধি আমার দৌহিত্র শ্রীমান্‌ সুখময় রায়কে দেওয়া 
হউক । হষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী তদনুসারে তাহার দৌহিত্রকে মহারাজ! 
বাহাছুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । 

লক্ষমীকান্তের নিকট যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেবল অর্থ গ্রহণ, 
করিতেন তাহ। নহে, বিশ্বাসভাজন কর্মী লোকের প্রয়োজন হইলেও 
তাহারা উহার নিকট যাইতেন। তিনিই নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইভের 
মুন্সী করিয়। দিয়াছিলেন। মুন্সী নবরুষ্ণ প্রথমে লক্ষ্মীকান্তেরই মুন্সী 
ছিলেন। এই নবরুঞ্চ পরে বিপুল অর্থের অধীশ্বর হন ও রাজা 
উপাধি লাভ করেন। ইনিই শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
লক্ষমীকাস্তের মৃতু! হইলে সকল শ্রেণীর লোক ছুঃখে অভিভূত হইয়াছিল 
এবং কোম্পানী একজন অকপট ও বিশ্বাসভাজন বন্ধু হারাইয়াছিলেন। 

মহারাজ! হখময় রায় বাহাদুর 


লক্দমীকান্তের পুত্রসন্তান ছিল না; তাহার পার্বতী নামী একটা কন্তা 
১৪ 
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ছিল। ইনি যেমন গুণবতী তেমনই করুণহদয়া ছিলেন । লক্ম্ীকাস্ত 
তাহাকে সুশিক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে ঘোগ্য করিয় তুলিয়াছিলেন। পার্ববতীর 
স্বামীর নাম রঘুনাথ পাল। ইনীদের কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্ত 
বিধাতার কুপায় কেবল সুখময় রাঁয়ই বাচিয়াছিলেন। ইনিই মাতামহ 
লক্ষমীকান্তের বিপুল এশ্বধ্যের উত্তরাধিকারী হুইয়ছিলেন। সুখময় রায় 
মাতামহের ইচ্ছায় “মহারাজা বাহাছুর, উপাধিতে ভূবিত হইয়াছিলেন । 
স্থখময় মহারাজা হইলে তাহার মাতা লোকসমাজে “মহারাজ-মাঁতা! 
পার্বতী দাসী নামে পরিচিত হন। 

মহারাজ-মাত। পার্বতী দাসী তাহার উইলে ৪০ হাজার ও ৩০ হাজার 
টাকা দান করিয়। গিয়াছিলেন | ৪০ হাজার টাকায় কাশীপুর গান ফাউগ্ডশ 
ঘাঁট এবং তথ হইতে দমদম] পথ্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ নিশ্মিত হইয়াছিল; 
৩০ হাজার টাকা দেশীয় হীসপাতীল-সনুহে দেওয়া হইয়াছিল। 

মহারাজা লুখমন্ধ রায় বাহাছুর দয়ারহ্থদয়, পরোপকারী, দীন-ছুঃখীর 
ছুঃখমোচনে মুক্তহন্ত ব্যক্তি ছিলেন। কাহারও ছুঃধ-ক্লেশের সংবাদ 
শুনিলে তিনি অধীর হইয়! উঠিতেন। সকল প্রকার জনাহতকর 
সদনুষ্ঠানেই তিনি মুক্তহস্তে অথসাহাযা করিতেন পুরীধাম হিন্দুর 
পরম পন্ধিত্র তীর্থ । সেকালে যখন রেল-ট্রীমার ছিল না৷ তখন বাঙ্গাল! 
দেশ হইতে পুরীধামে যাইবার কোনও প্রশস্ত একটান। রাস্তা ছিল ন1। 
অথচ প্রতি বৎসরই বহু যাত্রী পুরীধামে তীর্থ করিতে যাইতেন। 
বাঙ্গালার ধন্মপিপাস্ত্র নরনারীগণের এই অস্থুবিধা দূর করিবার জন্য 
তিনি বিপুল অথব্যয়ে "জগন্নাথ রোড' নামক ২৮৭ মাইল রান্ত। তৈয়ারী 
করিয়। দেন। এই রাস্তা উলুবেড়িয়া হইতে পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার 
পর্ধ্যস্ত দীর্ঘ । কেবল রাস্তা নিশ্মাণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; 
পথের নানা স্থানে তিনি ইষ্টক-নির্মিত ১৪টি ধর্শশাল। নিশ্মাণ করিয়! 
দিয়াছিলেন । প্রত্যেক ধর্মশালাতে প্রায় ৫০ যাত্রী বিশ্রাম করিতে 
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পারিত। প্রতি ধন্মশালাতে পুক্ষরিণী, প্রাঙ্গণ এবং ছায়া-শীতল বুক্ষসকল 
ছিল। রান্ত| তৈয়ারী করিবার সময় অসংখা সেতু নিন্মাণ করিতে 
হইয়াছিল। কোনও কোনও সেতু নিশ্মাণ করিতে বিপুল অর্থবায় 
হইয়াছিল । প্রত্যেক ধন্মশীলা ১০ হইতে ১৫ বিঘ। জমির উপর নির্মিত 
হইয়াছিল । ধর্মশীল। ব্যতীত বহুসংখ্যক ইন্দার। বা গভীর কুপও তিনি 
পথের পারে প্রতি এক বা ছুই ক্রোশ অন্তর খনন করাই! দিঘ্াছিলেন। 
এক্ষণে এই রান্তাটার নাম হইয়াছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড । একমাত্র বালেশ্বর 
জেল।তেই অন্কতঃ ৪০্টী ইন্দারা ছিল । বালেশ্বরের ভূমাধিকারী স্বর্গীয় 
রাজ। বৈকু্নাথ দরে বাহাছুর এগুলির সংস্বার-সাধন করিয়াছিলেন । 

মৃত্যুকালে তিনি উইলে বনু অথ” নানাপ্রধীর সনন্টষ্ঠানে দান করিয়া 
ছিলেন । তিদ্যতীত বৃন্দাবনধামে কুঞ্চে সমাগত অতিথিরুন্দের সেব। ও 
জলঘোগের জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং সত্যবাদীতে শ্রীশ্রীগোপাল 
জীউর পুজার জন্যও ১৫ হ|জার টাকা দান করিয়া যান। 

যখন বেঙ্গল বাঙ্ক ( 13]. ০0 13001) স্কাপিত হয় তখন 
মহারাজ। সুখমরই উহার একমাত্র দেশীয় ডিরেক্টর ছিলেন । 

১৮১১ খুষ্টাব্দে ১৯শে জান্তছারী মহারাজ সুখময় রায় বাহাছুর 
প্রলোক গমন করেন । তাহার পাঁচ পুক্র; প্রথম-রাজা রামচন্দ্র রায় 
বাহাছুর ; দ্বিতীয়-_বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় তৃতীয়__বাবু বৈছ্যনাথ রায়; চতুর্থ 
- বাবু শিবনাথ রায় ; এবং পঞ্চম _বাবু নর(সংচন্দ্র রায়। 


রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাতুর 


রাজ! রামচন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাজা স্থখময়ের জ্যেষ্ট পুত্র। ইনি 
হিজরী ১১৮৯ অন্দে অর্থাৎ ১৮১১ খুষ্টাব্বে দ্িলীর বাদসাহের নিকট 
হইতে মহারাজা বাহীছুর উপাধি এবং ৪ হাজার পদাতিক ও ৪ হাজার 
অশ্বারোহী সৈনোর অধিনায়ক-পদ লাভ করেন । ইহা! ব্যতীত বাদসাহ 


২৯৯ বংশ-পরিচয় 


তাহাকে ঝালর-দেওয়া পাল্কী ববহার করিব।রও অন্মতি প্রদান, 
করেন। তীাহার পিতৃদেবের ন্যায় তিনি পরছুঃখকাতর, সকল প্রকার 
সংকার্যে অর্থসাহাযাকারী এবং জনহিতব্রত ছিলেন । তিনি যখন উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে গর! এবং অন্যানা স্থানে তীর্ঘযাত্রা করেন সেই সময়ে 
তদানীন্তন বড়লাট ল্ আমহাষ্ট তাঁহাকে একটি ছাড়পত্র (7283810০02৮ ) 
দিয়া সম্মানিত করিদ্নাছিলেন | গবর্ণমেন্ট তাহাকে ৪ জন সশস্ত্র অন্রচর 
রাখিবাব অনুবতি দিয়াছিলেন । ১৮২৫ খুষ্টান্বে ২৪শে মে তারিখে 
তিনি স্বর্গারোহণ করেন | 
কাজা রাজলাবরায়ণ লা 

মহারাজ রাধচন্র বাদ বাহাছুরের পুর রাজনারায়ণ রায় রাজ! 
উপাধি লাভ করেন নাই বটে, তথাপি শিষ্টাচার-হিসাবে গবমেন্ট 
তাহাকে রাজ| সম্বোধন করিতেন। ১৮৩১ খুষ্টান্দে ২৩শে এপ্রিল 
অল্প বয়সে তাহার মৃত্তা হর ॥ এইজন/ রাজ। উপাধি লাভ করিবার 
তাহার সময় ও স্থযোগ ঘটে নাই। 

তাহার পুত্র ব্রেন্দ্রনারারণ রাত্রেও অকাল মুভ্ত্য হয়। ১৮৫৮ 
ৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন । জনমাধরণ ইহাকে 
রাজা! সঙ্বোধন করিতেন । 

রাজা দীনেক্দ্রনারাযণ রায় 

রাজা ব্রজেন্রনারাণের একমাত্র পুভ্রের নাম রাজ দীনেন্জনারাচ়ণ 
রাপ্ন। পিতানহ ও পিতার অকালম্বৃতার জনা তাহার বিষয়-সম্পত্তিতে 
অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। এই মকল বিশৃঙ্ঘল। হইতে সম্পত্তি 
যে উদ্ধার পাইবে এমন আশ]! নিতান্ত সামান্যই ছিল। রাজা 
দীনেন্দ্রনারারণ স্ুখৈশ্চর্যের ক্রোড়ে লালিত-পাঁলিত হইলেও তিনি 
শরমশীল, অধ্যবসায়ী ও আল্মোন্নতিতে উত্সাহ সম্পন্ন এবং উদ্যমপরায়ণ 


স্বর্গীয় রাজ! দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ২৯১ 


ছিলেন। তিনি বিপুল পরিশ্রমে বিষয়-সম্পন্তিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা 
হইতে উন্মুক্ত করেন এবং সবিশেষ যত্ব ও কৃতিত্ব-সহকারে উহার প্রস্ৃত 
উন্নতি-সাধনও করেন। তিনি বিদ্যাবিনঘ্বসম্পন্ন অমায়িক ম্বভাৰ 
ব্যক্তি ছিলেন। ধনী বা দরিদ্র ধিনিই তাহার নিকটে আসিতেন, 
তাহার বিনয়পূর্ণ বাবহার ও শিষ্টাচারে তাহার প্রতি আকুষ্ট না হইফকা 
পারিতেন ন।। একবার তাহার সহিত আলপ করিলে তীহার 
মৌজনো মুগ্ধ হইয়। তাহার পক্ষণাতী হইতেই হইত । তিনি শিষ্টাচার- 
সৌজন্য ও ভদ্রতার প্রতিমূর্তি হিলেন।  টষ্বোচিত নম্রতা তাহার 
প্ররৃতিগত ছিল । তাহার নিকট ধনী ও দরিদ্র উভয়ে তুল্য মধ্যাদা ও 
বাবহার পাইতেন। তীহার শিষ্টাচার আদর্শস্থানীর ছিল। তাহার 
পূর্ববপুরুবগণের মৃত তিনি 9 বাহ্াচন্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না; পোষাক- 
পরিচ্ছদের জণক-জমক তিনি পছন্দ করিতেন না; অথব। রাজা1-রাঁজড়ার 
চাঁল-চলনও তাহার হিল ন|।। বিশেষ প্রগ্নোজন না হইলে তিনি 
রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। গভীর ধম্মভ'বে তাহার হৃদয় 
পর্ণ ছিল। পূর্বপুরুষের জনহিতকর সাধনা তাহাতেও বিকশিত 
হইঘ়াছিল। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাস্ত। তৈরী করিবার 
উদ্দেশো তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের হস্তে তিন খণ্ড জমি দান 
করেন; ছুই খণ্ড জমি গড়পাঁড় অঞ্চলে এবং এক খণ্ড জমি জোড়ার্সাকো- 
শিকদারপাড়।য়। প্রথম দুই খণ্ড জমি দান করিবার জন্য কর্পোরেশন 
দুইটি রাজপথ গড়পার অঞ্চলে তৈয়ারী করিয়া দিচাছেন। একটার নাম 
হইয়াছে রাজ। দীনেন্দ্র ইট; অপরটির নাম হইয়াছে রাজা দীনেন্দ্র- 
নারায়ণের পিতামহের নামে-রাজ। রাজনারায়ণ রায় স্্রাট | যে রাস্তাটা 
শিকদারপাড়। অঞ্চলে হইয়াছে উহার নাম হইয়াছে তদীয্ পিতৃদেব-- 
রাজা ব্রজেন্ত্রনারায়ণ রায়ের নামে । প্রথমোক্ত তিন খণ্ড জমির 
পরিমাণ ছুই বিঘা সাত কাঠ; দান করিবার সময়ে ইহার মূল্য 


২৯২ ংশ-পরিচয় 


২৭ হাজার টাকা স্থির হইয়াছিল। শিকদারপাড়ার ভূমিধপ্ডের মূল্য 
তখন নির্ধারিত হ্ইয়ছিল প্রায় ৫ হাজার টাকা । 

রাজ] দীনেম্রনারায়ণ জ্ঞানপিপাস্থ ছিলেন। অবসর পাইলেই 
তিনি পুস্তক পাঠ করিতেন । তিনি স্বয়ং বিদ্যাচর্টা করিতেন এবং 
অপরকে বিদ্যা চচ্চায় উতপাহও দিতেন । তিনি সাহিত্যান্তরাগী ছিলেন, 
সাহিত্যান্ধশীলনও করিতেন; এইজন্য কতিপয় সাহিত্যিক তাহার 
বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং প্রায়ই তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন । 

১৮৯৩ খুষ্টাব্দে গবর্ষেট তাহাকে “কুনার” উপাধি প্রদান করেন । 
নিম্মে আমরা ইহার সনদের অনুলিপি প্রদান করিলাম 2 
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স্বীয় রাজ। দীনেন্নারায়ণ রায় ২৯৩ 


রাঁজভক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর সদনুষ্ঠানের জন্য গবর্মেন্ট 
১৯১৪ সালে তাহাকে “রাজা” উপাধি 'প্রদীন করেন। ইহার সনদের 
অন্রলিপি নিয়ে দেওয়া হইল £- 
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নবর্ণবধণিক সমাজ তাহার “রাজা” উপাধি-প্রাপ্তি-উপলক্ষ্যে 
তাঁহাকে মানপত্র-দাঁনে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন | 

“রাজা” উপাধি প্রদান করিবার পূর্বে কুমার দীনেঙ্র- 
নারায়ণকে দিল্লী মহানগরীতে সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ ও সম্ত্রাজ্জী মেরীর 
অভিষেক-উপলক্ষে গবর্মে্ট কর্তৃক “সার্টিফিকেট অফ অনার' বা মানপঞ্জ 
প্রদান কর। হয়। ইহার অনুলিপি নিয়ে প্রদান করা হইল :-- 
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0ছলা104ণা। 07" 000. 


৮3 00101029700 1079 12001197007 6176 ড1০০০7 &00 
€00৮01)০07-0000721-70-090001]) 0715 08201508015 [009910090 
॥0 00910200901 1109 81091, 92901008 119)৩915 [0770 090709 
৬১, 15001007700 10999 00 00০ 990981018০6 17019 115)586%18 
€50101)%0101) [00792 20 10911)1) 69 1100৮ 19200 47% 20) 
1১05১ ৪9. 0৫ 1818, 13701010005 ই 201) 109 ঠা 76908701610 01 
1178 1001)170 ৪9:৮1099 25 1101১001৮ 1১731001109 1১190186859, 
2, 71010101121 (90177070159101001 2110 1১195161911 200 1-00010 


10০-1270601061)6 01 010 1)1507706 01710)10 80016, 


(90) 17, ৬৮, 100 


1,1060107501-00৮00002 01 13017681- 


1029৮990, ৮76 1267 10799017000 1921, 

গবেন্টের নিকট রাজা দীনেন্দনারায়ণের প্রভূত প্রতিপত্তি 
ছিল এবং নানারপে গবমেন্ট তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন । 
১৮১৪ খ্ষ্টান্দে যখন তিনি রাজোপাধি লাভ করেন নাই, কেবল 
“কুমার” মাত্র, সেই সময়েও গবমেন্ট তাহাকে অন্ত্রআইন হইতে 
অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন । তখন তিনজন সশস্ত্র প্রহরী রাখিবার 
অধিকার তীহাকে দেওয়া হইয়াছিল ; পরে “রাজা” হইলে তাহাকে 
৮ জন সশঙ্্ন প্রহরী রাখিবার অধিকার দেওয়! হয়। 

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৯১৪ খুষ্টাব্ব হইতে ১৯১৫ খুষ্টাব্ধ 
পধ্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খুষ্টাব্ব হইতে 
১৯১৪ থুষ্টাবব পধ্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত 
কমিশনার এবং ১৯১৫ খুষ্টাকে উহার মনোনীত কমিশনার ছিলেন । 


ত্বগীয় রাজ। দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ২৯৫ 


তিনি কয়েক বৎসর কর্পোরেশনের জেনারেল কমিটির সদস্য ছিলেন । 
১৯০২ হইতে ১৯০৪ থুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতার পোর্ট কমিশনার 
হিলেন। ১৮৮৬ হইতে ১৯১৭ খুষ্ট/ব পধ্যন্ত গ্রায় ৩০ বৎসর কাল 
তিনি অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেট-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
তিনি ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য এবং উহার অন্যতম 
ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন । কয়েক বৎসর ধরি তিনি পশ্ুকলেশ-নিবারণী 
সমিতির উতৎসাহশীল ও কন্মপ্রবণ সদ্ত্য এবং স্তববর্ণবণিক চারিটেবল 
এসোসিয়েমনের কাধ্য-নির্বাহক সমিতির সদন্ত ছিলেন । ১৮৮৯ খুষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৯০ খুষ্টাব্ব পধান্ত তিনি কলিকাতা ডিগ্রিক্ট চ্যারিটেবল 
সোস!ইটার দেশীয় শাখার সদসোর কাধ্য করিরাছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 
তিনি ইহার অনারারী জয়েপ্ট সেক্রেটারী ও ১৯০৩ খুষ্টান্দে ইহার অনারারী 
সেক্রেটারী নিষুক্ত হইয়াছিলেন । ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহার প্রেসিডেণ্ট 
এবং ডিষ্া্ট চ্যারিটেবল নোপাইটার এক্স-অফিসিও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট 
নির্বাচিত হন । 

১৯১৪ খুষ্টান্দের ১৮ই ডিসেঙ্গর তারিখে গবরেন্ট প্রাসাদে যে 
দরবার অনুষ্ঠিত হয় তছুপলক্ষে রাজা উপাধির সনন্দ দান করিবার 
দময়ে বাঙ্গালার -দানীন্তন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল রাঁজ! দীনেন্দ্র- 
নারায়ণ রায়কে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছলেন নিয়ে আমরা 
তাহার মন্ম প্রদান করিলাম £-- 

রাজ! দীনেন্্রনারায়ণ রায় ' আপনি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের 
“ও সম্মানের দ্যোতক-হিসাবে যে “রাজ” উপাধি লাভ করিয়াছেন 
সেইজন্ধ আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি । আপনি এক 
'অতি প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি এবং মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের 
প্রত্যক্ষ বংশধর । ১৮৯৩ থুষ্টান্বে রাজানুগত্য ও জনসেবার জন্ত 
'আপনাকে “কুমার” উপাধিধানে বিশিষ্টভাবে সম্মানিত করা হইয়াছিল। 


২৯৩৬ ংশপরিচয় 


আপনি বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতা! কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্যরূপে 
চেয়ারম্যানগণের, আপনার কর্পোরেশন-স্থিত সতীর্থগণের এবং 
কলিকাতার ক্রদাতৃগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অজ্ঞন করিয়াছেন। 
কর্পোরেশন আপনাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধি 
মনোনীত করিয়া আপনার উপর তাহাদের যে বিশ্বাস আছে ইহা! 
প্রনর্শন করিয়াছেন । আমি বিশ্বীন করি, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া 
জনহিতকর কর্মে ব্রতী থাকুন | 

১৮৪৭ খুষ্টাব্বে রাজ! 'দীনেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় এবং ১৯১৫ 
খুষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন । 

তাহ।র মৃত্যুর পর--১৯১৫ খুষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা! 
ইউনিভাসিটী ইনষ্টিটিউটে মান্যবর মিষ্টার পি সি লায়নেব সভাপতিত্বে 
এক শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল । সেই সভাম্ন গৃহীত প্রস্তাব- 
অন্ুসারে স্বর্গগত রাজার স্বতি-চিহ্ল-স্থাপনের এবং তাহার নামে 
সহরের দীন-দরিদ্রগণের ছুঃখ-মৌচনের জন্য একটা অর্থ ভাগডারের 
প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হ্য়। সেই অর্থে কলিকাতা 
টাউন হলে রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণের অর্ধ মন্মর-মুন্তি স্থাগিত হইয়াছে | 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তনানীন্তন প্রেসিডেন্ট স্তর ইভান্স কটন এই 
মর্মর-মুদ্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন । মুদ্তি-নিশ্নাণের পর 
ঘে অর্থ উদ্বত্ত হইয়াছিল তাহা ডিগ্রিক্ট চ্যারিটেবল পসোসাইটীর 
ভারতীয় শাখার কতৃপক্ষের হস্তে দরিদ্রগণের ছুংখ-মোচনের 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে । 

রাজ| দীনেন্্নারায়ণের মর্শর-মৃষ্তির আবরণ উন্মোচন করিবার 
সময়ে স্তর ইভান্স কটন যে স্ুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার 


আস২সত আরজ অজ পিক্বর্সে অবর্মীতিক জন্ম নি পদ 
করিলাম :-- 


স্ব রাজ| দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ২৯৭ 


১৮৯৫ খুষ্টান্বে তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচন্্র হয়; সে 
সময়ে তিনি দেশ-সেবার কার্যে পর্ণভাবে প্রবৃত্ত । তিনি ১৮৮২ 
খুষ্টার্ৰ হইতে ১৯১৪ খুষ্টাব্ব পর্ষ্স্ত কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্য 
ছিলেন; ১৯০০ খুষ্টাব্ব হইতে হইতে ১৯০৬ খুষ্টার্খ পধ্যন্ত আমি 
কর্পোরেশনে তাহার সতীর্থ ছিলাম । তীহাকে আমার বেশ মনে 
আছে। তিনি শিষ্টাচার ও অমায়িক ব্যবহারের প্রতিমূর্তি ছিলেন। 
এজন্য তাহার শক্র কেহ ঠিলনা। তিনি ঘেভাবে জনসাধারণের 
সেবা করিতেন তাহাতে কোনও ত্রুটি থাকিত না, কারণ মন-প্রাণ 
ঢালিয়। তিনি সেই কাধ্য করিতেন। ১৬ বৎসরের পর আমি এদেশে 
আবার আসিয়াঠি; আমার অনেক পুরাতন বন্ধকে আমি আবার 
দেখিতে পাইয়াছি- এজন্য আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু 
আমি অকপটভাবেই স্বীকার করিতেছি যে, রাজ দীনেন্দ্রনারায়ণের 
স্থমিষ্ট সম্ভাষণ ও আলাপ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি বিশেষভাবে ছুঃখ- 
বোধ করিতেছি । আমার পূজনীর পিতৃদেব রাজ! দীনেন্ত্রনারায়ণকে 
প্রভৃত শ্রদ্ধ। করিতেন এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান আমারও যথেষ্ট 
রহিয়াছে । সেইজন্য তাহার মন্মর-মৃদ্তির আবরণ উন্মোচন করিবার 
ভার আমার উপর অর্পিত হওয়া আমি ইহাতে গৌরব বোঁধ 
করিতেছি । 


কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় 


রাজ! দীনেন্্রনীরারণ রায়ের একমাত্র পুত্র কুমার রাঁজেজ্রনাবায়ণ রায় 
১৮৮৩ খুষ্টান্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতৃগুণের 
অধিকারী হইয়াছেন । পিতার ন্যায় ইনিও শিষ্টাচার ও বিনয়ের অবতার । 
ইনি 'িষ্টভীষী, অমায়িকম্বভাব এবং সকলের সহিতই ইণীন মধু ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। ইহার ভদ্র ও বিনম আচরণ সকলেরই প্রশংসা অর্জন 


২৯৮ বংশ-পরিচয় 


করিয়াছে । স্থতরাৎ পিতার “রাজা উপাধি-লাভের পরেই গবমেন্ট যে 
ইহাকে “কুমার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে বলিতে হয়, যোগ্য 
বাঞ্তিকেই গবমেন্ট সম্মানিত করিয়াছেন। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ 
শ্রমশীল এবং নানারপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট । ১৯০৪ 
খুষ্টাব্ব হইতে তিনি ডিছ্াক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীার ভারতীয় শাখার 
সদস্য ; ১৯১৩ খুষ্টাব্ব হইতে ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি ইহার অনারারী জয়েপ্ট 
সেক্রেটারী ছিলেন , ১৯২৩ হইতে অগ্যাবধি তিনি ইহার অনারারী 
সেক্রেটরী ব। কম্ম-সচিব-পদে অধিষ্ঠিত বৃহিয়াঙ্ছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ 
হইতে তিনি ডিস্রীক্ট চ্যারিটেবল সে।সাইটার সশ্যপদে নিঘুক্ত আছেন । 
এই দরিদ্রহিতকর প্রতিষ্ঠানটার সহিত তিনি বিশিষ্টভাবে সআংক্মিষ্ট এবং 
দরিব্রগণের ছুঃখমোচনকল্পে তিনি যথেষ্ট শ্রমন্ীকার করেন। এই 
গ্রতিষ্ঠানটার উন্নতি-সাধনের অর্থ- প্ররুষ্টভাবে দরিদ্রজনগণের সেব৷ 
কর । কুমার রাজেনুনারাদ্ধণ এই মহত কাঁধ্যকেই বিপুলভাবে তাহার 
জীবনের ব্রত বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! তাহার অস্থরঙ্গ বন্ধুগণ 
মনে করিয়া খাকেন | তানি ভিদ্রিক্ট চা;ঃবিটেবল সোসাইটার ভারতীয় 
শাখার হন্তে ১০১৫০০২ টাক| দান করিয়াছেন । তাহার উদ্দেশ্ট,-এই 
টাকায় তাহার নামে একটা স্থার়ী অথ+ভাগ্ারের প্রতিষ্ঠা হইবে এবং 
তাহা হইতে দীন-দরিদ্রগণের ছুঃখ-মোচনে সহায়তা করা হইবে । 
কুমার রাজেন্নারায়ণ অনাথ আশ্রমের (01])127285 ) 
কাধ্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, শন্ষবিদ্যালয় এবং মূক ও বধির 
বিদ্যালয়ের সদ্য । ১৯১৫ খথুষ্টা্দ হইতে তিনি ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ানা এসোসিয়েসনের সদস্য রহিয়াছেন। ১৯২৮ খুষ্টাব্ 
হইতে তিনি এই এসোসিয়েসনের অনারারী ট্রেজারার বা 
কোষাধ্ক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ইওিয়া ক্লাবের আজীবন 
ক্দস্য এবং হিন্দু স্কুলের কার্ধয-পরিচালক-সমিতির সদস্য । তিনি ১৯১৯ 
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কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় 


অ্বগায় রাজা দীনেন্্রনারায়ণ রায় ২৯৯ 


খৃষ্টাব হইতে শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্রেটশ্পদে এবং 
১৯১৬ খুষ্টাব হইতে অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছেন। তাহ্‌'র বহু জনহিতকর কনম্মের মধ্যে এই কম্জেকটী মাত্রের 
উল্লেখ করা ইল । 

কুমার রাজেন্্রনার'যণ কলিকাতার আরপুণি লেনের স্বীয় 
মণিমোহন দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন । কুমার রাজেন্দ্র- 
নারায়ণের জোষ্ট। কন্যার বিবাহ বড়বাঙ্গার-আমডাতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত 
যুগলকিশোর ধরের সহিত হই 1ছে। 

কুমার রাজেক্রনারারণের ছবং পুত্র; প্রথম-শৈলেন্রনারায়ণ 
দ্বিতীয়__বারেঙ্জনারায়ণ ;.. তৃতীয়_ক্ষিতীন্রনারারণ 7; চতুথ-- 
স্থরেক্দরনারায়ণ ;  পঞ্চম-জিতেন্দ্রনারায়ণ এবং যষ্ট--আদিত্যনারায়ণ। 
তাহ।র পুল্রগণ সকলেই পিভ-মাদাশে গঠিত এবং সকলেই শিষ্টাচার- 
সম্পন্ন ও অমা্রিকম্বভাব। উ'হার। সকলেই বাহাড়ঘ্ববের বিরোধী 
এবং বিছ্য।চচ৮া॥ উতসাহশীল ও মনোষোগী। সাধারণতঃ 
বড়লৌকদের বাড়ীর ছেলেপা যেন্ধূপ পড়াশুনার বিমুখ ও অলস হয়, 
কুমার রাজেন্দনারায়ণের পুন্রগণ পেক্গপ নহেন; তীহারা সকলেই 
তসাহ ও শ্রমসহকারে বিদ্যাভা।স করিতেছে । 

শ্রীমান্‌ শৈলেন্দনারায়ণ রায় কুমার রাজেন্জ্রনারায়ণের জ্ঞোষ্ট পুন্র। 
ইনি কলিকাত| বিশ্ববিষ্তালয়ের গ্রাজুয়েট; এক্ষণে এম-এ ও আইন 
অধায়ন করিতেছেন। দানবীর স্বর্গীয় মতিলাল শীল-ৰংশীয় রামকৃষ্থপুর- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত ছুনীলাল শীলের কন্যার সহিত শৈলেন্ত্রনারায়ণের 
বিবাহ হইগছে। দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্্নারায়ণ প্রেসিডেব্লি কলেজ 
হইতে আই-এসমি পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়। বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছেন। তাহার অন্তান্ত পুন্রগণ হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন। 
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রায় স্বগাঁয় দেবেক্্রচন্্র ঘোষ বাহাদুর 


যশোহর জেলার কেশবপুর থানার অন্তর্গত বিদ্ভানন্দকাঠি গ্রাম 
দক্ষিণরাটীয় কুলীন কায়স্থ ঘোষ বংশের বাসতৃমি। বাঙ্গালা দেশে 
ইহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে, ধন-মানে এবং শিশ্টাচার-সৌজন্ে 
চিরপ্রসিদ্ধব। রায় দেবেন্ত্রচন্ত্র ঘেষ বাহাদুর এই প্রসিদ্ধ ঘোষ" 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবেগ্রচন্ত্রের উদ্ধতন চারি পুরুষ এই 
গ্রামেই বাস করিয়াছেন। নিম তাহানের নামের তালিকা পর পর 
দেওয়া হইল £-- 


রামনারায়ণ ঘোষ 
রামকানাই থোষ 
ভগবানচন্দ্র ঘোষ 
ূ 
সিনা ঘোষ 


দেবেন্ত্রচন্দ্র ঘোষ 
(জন্ম ১৮৪৫ এ? সেপ্টেপ্বর মাস) 


| | 
চারুচন্দ্র ঘোষ ধীরেন্ত্রচন্ত্র ঘোষ 


( জন্ম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারী ) (জন্ম ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ষ, ডিসে্বর ) 
রবীন্ত, দ্বিজে্র, সত্যেন্ত্, হীরেন্্ 


৩০২ বংশ-পরিচয় 


এই গ্রামেই দেবেন্্রচন্ত্রের পূর্ববপুরুষগণের ভূসম্পত্তি ছিল এবং 
এখন৪ আছে । কার়স্থ-সমাজে ইহ!দের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সম্মানও 
যথেষ্ট । দেবেজ্দ্রঙ্ছের পিতা স্বীয় উম্েশচন্্র ঘোষ মহাশয় এক 
সময়ে ডেপুটা কলেক্টর ছিলেন । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে! প্রথমে ইনকাম 
ট্যাক্স আইন অনুসারে তিনি পরে খুলনার ইনকাম ট্যাক্স-এসেসরের 
পদে নিযুক্ত হন। এই সময় খুলসা যশোহর জেলার অন্ততুক্ত 
ছিল। অতঃপর কোর্ট অব ওয়াডগ কক ইনি নলডাঙ্গা রাজ- 
সম্পন্তির ম্যানেজার বাঁ অধাক্গ এবং পরে বশোহরের আর একটা 
রাজ-সম্প্তির ম্যানেজার বা কর্তা হই শছিলেন। এই সকল গুরু- 
দায়িত্বপূর্ণ কায্য অশেব সুখ্যাতি ও যোগ্যতার সহিত ইনি সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন । ইনি কর্তবানিষ্ঠ, চরিত্রবান এবং সম।জহিতৈষী ব্যক্তি 
ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লোকান্তর গমন করেন । 

ইরাজী ১৮৪৫ খ্রীষ্রাব্বের সেপ্টেম্বর মাসের ২৮শে তারিখে 
দেবেদ্চন্দ্রের জন্ম হ্য়। যে।ল বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
ইনি যশোহর জেলা স্কুল হইতে এন্টান্স পরীক্ষায় উতভীর্ণ হৃন। 
অতঃপর ইনি কলিকাভান্ম আসিয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভন্তি এবং 
এখান হইতে বি-এ, বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্ৰ 
হইতে ইনি ভবানাপুরে বসবাস করিতে আরম্ত করেন এবং 
হাইকোটের উকিল-শরেণীভুক্ত হন। 

১৮৭০ গ্রাষ্টাব্বের শেষ পধ্যন্ত ইনি হাইকোর্টেই ছিলেন। পরে 
১৮৭১ খ্রাষ্টা্ৰ হইতে ইনি চব্বিশ পরগণার সদর আ.লপুর জেলা- 
আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এখানে অল্পদিনের 
মধ্যেই দেওয়।নন মামলা-পরিচালনে ইহার দক্ষতার পরিচর পাওয়া 
যায়। জনসাধারণ এবং আদালতের বিচারকগণ তাহার ক্ষমতা ও, 
যোগ্যতা বুঝিতে পারেন। ১৮৮৮ শ্রীষ্টার্বে আলিপুর আদালতের 


রায় দেবেন্ত্রচন্দ্র ঘোষ বাহাছর ৩০৩ 


ভদানীস্তন সরকারী উকিল খিদিরপুর-নিবাসী বাবু আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় এবং দেই বৎসর বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 
আলিপুরের উকিল-সরকার নিযুক্ত করেন। এই সময় ওকালতিতে 
তাহার প্রভূত আয় ছিল। একবার জেলা-জ্জের আদালতে 
এক মামলার বিচারের সময় প্রতিপক্ষের একজন বড়দরের কৌন্থলী 
প্রকাশ্ভাবে বলেন যে, বাবু দেবেন্ত্রন্ত্র ঘোষের আয় হাইকোর্টের 
একজন জজের বেতনের সমতুল্য । 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্ষে দেবেন্ত্রচন্দ বুঝিলেন,--তাহার পিল রানার 
আকাজ্ষা চরিতার্থ হুইয়াছে। এ সমক্বও তাহার যথেষ্ট আয় ছিল, 
টাকা তাহার নিকট চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিত, কিন্ত ইহাতেও 
তাহার সঙ্কল্পের বিচ্যুতি ঘটিত না। তিনি উপার্জনের দিকে আর 
মোটেই লক্ষ; করিলেন না। তীহার লক্ষ্য হইল এখন দেশের ও 
দেশবাঁপীর কল্যাণ-সাধনের দিকে । এইকপে স্থিরসঙ্কপ্প দেবেজু- 
চন্ত্র আলিপুর আদালত হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং সেই 
দিনই উকিল-সরকারী কাধ্যেও ইন্তফ। দ্িলেন। আশ্চধ্যের বিষয় 
এই যে, যেদিন তিনি উপার্জনের মায়! ত্যাগ করিলেন সেইদিনই তিনি 
কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হইলেন। পার্ক স্্রীট অঞ্চলের 
কর-দাতৃগণ তাহাকে তাহাদের প্রতিনিহ্ষ্বরূপ মিউনিপিপ্যালিটাতে 
পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পূর্বের ১৮৯২ খুষ্টাব্ধে তিনি চেতলার করদাতৃগণ 
কতৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার নির্বাচিত হন। ১৯১৯ 
খৃষ্টানদের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ নববর্ষের উপাধি-তালিকায় 
গবর্ণমেণ্ট দেবেন্ধচন্ত্রকে “রায় বাহাদুর” ভপাধি প্রদান করেন। 

১৯১৬ গ্রাষ্টাবের জুন মানে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি রাক্ 
বাহাছুর দেবেন্্রচ্ত্রকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রজিলিগি 


নির্বাচিত করেন। তদবধি তিনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক... সন্ধার 
সখ 


ক 
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অতিরিক্ত সদস্যরূপে কর্তব্য পালন করিতেন । ব্যবস্থাপক সভায় 
তাহার স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দেশবাসী পাইয়ােনে। তিনি 
একদিকে বেমন বিপ্লববাদ দমনের জন্য গভর্ণমেন্টের প্রস্ত'বিত নৃতন 
বিধি-ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে এই শ্রেণীর 
আইনের প্রয়োগে যাহাতে নিরপরাধ লোকের উপর অবিচার না 
হয় বা তাহাদের কোন ক্ষতি না হয় এব; এই আইনের আমলে 
'আসিগ়া যাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার নষ্ট হইয়াছে 
তাহাদের উপর নিগ্রহ বাঁ ছুর্ধ্যবহার ন! হয় তাহাও গভর্ণমেণ্টকে 
ক্মরণ করাইয়। দিতে তিনি বিস্বত হন নাই। 

তিনি স্বাম়ত্তশাসন, সমাজ-সংস্কার এবং দেশের স্বাস্থ্যের উন্নস্ধি- 
বিধায়ক সকল প্রস্তাবেরই সমর্থন করিয়াছিলেন । 

দেবেগ্রচন্দের। তিন সহোদর ; অন্ত ছুই ভ্রাতার নাম--বীরেস্চন্জ 
ও উমেশচন্ত্র । ইহার ভগিনীর সহিত স্বর্গীয় রামছুলাল সরকারের 
পৌর স্বর্গীয় অনাথনাথ দেবের বিবাহ হয়। 

দেবেন্্রন্দ্রের ছুই পুত্র; জোষ্ঠ স্তর চারুচন্দ্র ঘোষ এবং 
কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দরন্ত্র ঘোষ । চ.রুচন্ত্র ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে 
কলিকাঁতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯৩১ 
ৃষ্টাব্ধের ৫ই আগষ্ট তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতির আসনও গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(বিবিধ সদ্গুণের জন্য মহামান্ গভর্ণমেণ্ট চারুচন্দ্রকে ১৯২৬ খৃষ্টাবে 
“নাইট” উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। 

স্তর চারুচন্দ্র স্বর্গীয় প্রতাপচচ্ত্র বস্থুর কন্মাকে বিবাহ করিয়াছেন । 

স্যর চাঁকুচন্দ্রের চারি পুন্র। প্রথম পুত্রের নাম রবীন, ইনি 
ব্যারিষ্টার ;$ দ্বিতীয় পুত্রের নাম দ্বিজেন্ত্র, ইনিও ব্যারিষ্টার ॥ তৃতীয়ের 
নাম সত্যেম্্র,। ইনি বিলাত-ফেরত ইঞ্িনিয়ার; চতুর্থের নাম 


রায় দেবেন্্রচন্্র ঘোষ বাহ।ছুর ৩০৫ 


হীরেন্্। ইনি বি এসসি পাশ করিয়া ব্যান্থে শিক্ষানবীশ 
আছেন। 


রবীন্দ্রচন্ত্র ডাঃ গিরীন্রশেখর বস্থুর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন ; 
ঘিজেন্ত্রচন্জ্ের বিবাহ হইয়াছে স্বর্গীয় স্যর বিনোদচন্ত্র মিত্রের কন্তার 
সহিত এবং কলিকাত৷ হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল মিষ্টার এ কে 
রায়ের একমাত্র কন্যাকে সত্যেন্্রচন্দ্র বিবাহ করিয়াছেন । 

স্যর চারুচন্দ্রের প্রথমা কন্য।র বিবাহ হইয়াছে কলিকাতার ভূত 
সেরিফ স্বর্গীয় ডানার চুণীলাল বন্থ !স. আই. ই, মহাশয়ের জোষ্ঠ 
পুক্র শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বস্থ ব্যারিষ্টারের সহিত এবং কনিষ্ঠা কন্যার 
বিবাহ হইয়াছে স্যর বিনোদচন্ত্র মিত্রের পুক্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্ত্ 
মিত্রের সহিত; ইনি বিল:ত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার । 

কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রন্দ্র ঘোষ; কলিকাতা হাইকোটে'র ব্যারিষ্টার 
বা কৌস্থলী। এক্ষণে ইনি ইমপ্রভমেন্ট ট্রাইবুন্তালের প্রধান 
বিচারপতি । ই'হার ৫ পুভ্র ও ২ কন্যা । 

মমাজ-সংস্কার -চেষ্টা দ্েবেন্দ্রঙ্ছ্রের অস্থি মজ্জার সহিত জড়িত ছিল। 
বাল্য বিবাহ-প্রথা যাহাতে সমীজ হইতে উঠিয়। যায়, অল্পবয়স্কা বিধবাদের 
যাহাতে পুনর্ধিবাহ হয় সে পক্ষে দেবেন্দ্রন্দ্রের আন্তরিক চেষ্টা ছিল এবং 
কেবল মুখে আদর্শের কথ! তুলিয়া নহে, সে আদর্শ কার্ষো পরিণত 
করিয়া তাহার মনোবলের ও সতসাহসের পরিচয়ও তিনি দিয়াছিলেন । 
কথায় ও কাধ্যে সামপ্রস্য রক্ষা করিতে পারেন, এমন লোক আমাদের 
সমাজে কেন, সকল সমাজেই বিরল। রায় বাহাছর দ্েবেন্দরচন্্ 
কথায় ও কার্যে সামণরন্ত সাধন করিয়/ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে 
যাহা সমাজের কল্যাণকর বিবেচনা! করিতেন তাহা ৰবাষ্যে পরিণত 
করিয়! গিয়াছেন। 

সমাজে এইরূপ সত্যসন্ধ, আত্মবিশ্বাসী, নিরভীক ও তেজস্বী 
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লোকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, সমাজের কল্যাণের পথ ততই 
অধিক পরিমাণে উন্মুক্ত হইবে! 

তিনি ধনে মানে যশে এবং বিছ্যা-বুদ্ধিতে প্র তষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন 
বটে, কিন্তু তাহার স্থৃতিকে পুজা করিতে হয় তাহার সত্যনিষ্ঠার জন্য, 
তাহার ম্যায়পরায়ণতার জন্য, তাহার সংসাহসের জন্য, তাহার 
আন্তরিকতার জন্ত এবং শত বাধা-বিপত্তি সত্বেও বিবেক-প্রণোদিত 
হইয়া পাপ ও অমঙগজ্ে বিরুদ্ধে তাহার দণ্ডায়মান হইবার শ ক্তর জন্য । 

রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচপ্র গত ১৯২০ খৃষ্টার্ধের ২৫শে অক্টোবর 
শিমল! শৈলে ৭৫ বর্ধ ধয়সে পরলোক গমন করেন । 


॥ ধান 


চা 





সক 


স্বগীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন 


স্বগাঁয় হেমেন্দ্রনাথ সেন 


কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বদেশগ্রাণ হেমেন্দ্রনাথ সেন 
মহাশয় বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার এলাকা-ভূক্ত আলম- 
পুর গ্রামে ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ 
করেন । আলমপুর একটা ক্ষুদ্র গ্রাম; কিন্তু তাহা হইলেও ইহার বৈশিষ্টা 
আছে। আলমপুরের পার্ে একটী বিল; এই বিলের অপর পারে 
শ্রচৈতন্যের পুণ;-স্থৃতিপূত শ্রীথ্ড। বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীথণ্ড অঞ্চলের 
বৈদ্যগণ অমর হইয়া আছেন ' হেমেন্্রনাথ আলমপুরের বরাট-উপাধিক 
বৈচ্য-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ই'হারাই এখন এই গ্রামের গৌরব । 

হেমেন্দ্রনাথের জীবন-কথ| লিপিবদ্ধ করিতে হইলে সর্ববাগ্রে তাহার 
জোট্টাগ্রজ রায় বৈকুঠনাথ পেন বাহাদুরের নীম করিতে হয়। বৈকুষ্ঠনাথ 
দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রষম করিয়! সাফল্য ও প্রতিষ্টা অঞ্জন করিয়াছিলেন । 
হেমেন্্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সংসারে আর অভাব-অনটন 
ছিল না। অগ্রজ বৈকুগ্ঠনাথ তখন কৃতী ও উপার্জনক্ষম হইয়। 
উঠিতেছেন। হেমেন্ত্রনাথ প্রথমে বহরমপুরে অগ্রজের নিকট থাকিয়া 
গাঠীভ্যাম করেন ১ তৎপরে অধ্যয়ন কলিকাতায় আগমন করেন। 
কলিকাতায় পটলভাঙ্ অঞ্চলের একটি বাসায় থাকিয়া! তিনি কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের 
শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! তিনি বহরমপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং তথায় 
তীয় অগ্রজ বৈৰুষ্ঠনাথের নিকট থাকিয়া ওকালতীতে শিক্ষানবীশী 
করেন। অল্পদিন পরেই ওকালতীতে হেমেন্্রনাথ পারদর্শিতার পরিচম 
দেন এবং অর্থীর্জন করিতে থাকেন। বহরমপুরে বার বৎসর ওকালতী 
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করিয়া! হেমেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ থুষ্টাব্ের ২শে ডিসেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি যখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতে 
ব্রতী হন, সেই সময়ে তাহার কয়েক জন সতীর্থ কলিকাতা। হাইকোর্টে 
উকীলরূপে প্রসিদ্ধি অঞ্জন করিতেছেন । তাহার সেই সকল সতীথের 
মধ্যে স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ 
সুখোপাধ্যায় এবং জে-সি দত্ত এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য । 

হাইকোর্টে আসিয়া হেমেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই যোগ্যতার 
পরিচয় দেন এবং তাহার কৃতিত্ব ও স্যশঃ ফুটিয়া উঠে। ইহার উপর 
হেমে *নাথের প্রকৃতি ছিল সাত্বিক ;অহঙ্কার ও মাৎসর্ধ্য তাহার একেবারেই 
ছিল না । তিনি বিনরী, শিষ্টাচার-সম্পন্ন এবং মিষ্টভাষী ছিলেন । চরিত্রের 
দৃঢ়তা ও শ্বভাবের কোমলতা! এই ছুইটার মপুর সামঞ্রস্ত তাহাতে প্রকট 
হইয়াছিল । এইসকল গুণে তিনি এত শীন্্ তাহার সতীর্থ গণের প্রি 
হইয়! উঠিয়াছিলেন যে, তাহারা তাহাকে উকিল লাইত্রেরী এসো- 
সিয়েসনের সেক্রেটারী-পদ্ধে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

এখনকার অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি জীবনে সাবল্য লাভ করিয়া __ 
প্রাচ্যের অধিকারী হইয়া সহর বা নগরে বসবাস স্থাপন করিয়া উহাকে 
যোল আনা সজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হন এবং আপনাদের জন্মস্থান-_ 
পল্পীভূমিকে একেবারে বিস্বৃত হন। বৈকুঞঠনাথ ও হেমেত্্রনাথ ছুই ভ্রাতা 
ইহার বিপরীত ছিলেন । উপার্জনের অন্তরোধে তাঁহার] কর্মস্থলে অবস্থান 
করিতেন বটে কিন্তু তীহাদের পল্লীভূমিকে শ্রীম্ডিত করিবার জন্য 
তাহারা আজীবন চেষ্টা করিয়। গিয়াছেন। আলমপুরের অধিবাসীদিগের 
জন্য তাহার। পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দ্েবালয় স্থাপন করিয়াছেন, 
বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা! করিয়াছেন । বৈকুষ্ঠনাথ যেমন বিপুল 
অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তেমনই সেই অর্থের স্বায়ও তিনি করিয়া! 
গিয়াছেন। পল্লীতূমির প্রীবৃদ্ধি-সাধনে তিনি মুক্তহন্তডে অর্থব্যয় করিতেন । 





আলমপুর সূতিকাগার 


স্বীয় হেমেন্্রনাথ সেন ৩১৯ 


বৈকুঠঠনাথের গৌরব--অর্থের সধ্ধয়ে। হেমেন্ত্রনাথ সর্বতোভাবে অগ্রজ 
বৈকুগ্ঠনাথের এই মহৎ আদর্শের অশ্ছসরণ করিতেন । গ্রামের প্রতি 
হেমেন্জনাথের অনন্তসাধারণ অনুরাগ ছিল। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীশারদীয় 
পূজার সময়ে তিনি সপরিবারে আলমপুরে যাইতেন এবং গ্রামবাসীদিগের 
সহিত পুজার উৎসব ও আনন্দ উপভোগ করিতেন। সেই সময়ে গ্রামের 
বনু দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে তিনি বন্ত্রাদি প্রদান করিতেন । গ্রামের 
যাত্রা, কবি, কথকতা প্রভৃতির তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইসকল 
বিষয়ে তিনি তাহার অগ্রজ বৈকুগ্ঠনাথের সবিশেষ সহানুভূতি লাভ 
করিয়াছিলেন | 
হেমেন্ত্রনাথ বলিতেন - বৈদ্ভ বঙ্গদেশের অন্যতম প্রধান জাতি । 
বৈদাজাতিকে “ বৈদ্য ত্রাহ্মণে” পরিণত কবিবার জন্য সম্প্রতি যে একটি 
মতবাদের স্থষ্টি হইয়াছে হেমেন্দ্রনাথ তাহার বিরোধী ছিলেন ! তিনি 
বলিতেন, - বৈদাজাঁতির সম্ম ও প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে যাহা আছে তাহাই 
উহার পক্ষে পর্যাপ্ত । যতদ্দিন বৈদ্যজাতি শিক্ষার পশ্চাৎপদ না হইবে, 
ষতদিন বৈদ্যজাতি ব্বদেশের কল্যাণ-সাধনে সচেষ্ট থাকিবে ততদিন 
তাহার গৌরব স্লান হইবে না। 
অগ্রজ বৈকুঠনাথ রাজনীতি-চষ্চা করিতেন এবং কংগ্রেসের সেবক 
ছিলেন। তাহাকে সেবক বলিলে ঠিক বলা! হয় না তিনি কংগ্রেসের 
অন্কতম ধারক ও বাহক ছিলেন । হেমেজ্নাথ অগ্রজের নিকট হইতেই 
্বদেশ-দেবার এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনিও রাজনীতি- 
চচ্চা করিতেন এবং কংগ্রেসের সেবক ছিলেন। ভারতের যেখানেই 
গ্রেসের অধিবেশন হইত তিনি তাহার অগ্রজের সহিত সেই 
অধিবেশনে যোগদান করিতেন । বৈকুষ্ঠনাথ কংগ্রেসের জন্য অকাতরে 
অর্থব্যয় করিয়। গিয়াছেন এবং তাহারই আমন্ত্রণে তিনবার বহরমপুরে 
বঙ্ীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক 


৩১৯ ৰংশ-পরিচয় 


সম্মিলন ঘখন পুনজ্জীবিত হয় এবং প্রতি বসর কোন না কোনও জেলা 
সদরে উহার অধিবেশনে? প্রস্তাব গৃহীত হুর তখন স্বগীর আনন্দমোহন 
বন্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বহরমপুরেই উহার পথম অধিবেশন হইয়া" 
ছিল। কংগ্রেসের-সম্পকিত এইসকল কার্য হেমেন্্নাথ জ্যোষ্ঠের দক্ষিণ- 
হস্তত্বরূপ ছিলেন বলিলেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় নাঁ। ডক্টর 
বেশাণ্টের নেত্রীত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহার 
পূর্বব পথ্যন্ত হেমেন্ত্রনাথ কংগ্রেসের প্রায় সকল অধিবেশনেই উপস্থিত 
ছিলেন । কলিকাতায় কংগ্রেদের অধিবেশন হইলে অতিথি-অভ্যাগতগণের 
সন্বর্ধনার ভার তীহারই উপর ন্তন্ত হইত। কারণ বিরাট কাধ্যে শৃঙ্খল।- 
রক্ষার আশ্চর্য ক্ষমতা তাহার ছিল এবং শ্রমশীলত1, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও 
মিষ্টভাষিতার জন্য তিনি ইহাতে সাফল্য ও প্রশংসা লাভ করিতেন। 
হেমে্ত্রনাথ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত-সভার সদস্ত ছিলেন এবং 
উহার কাধ্যে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন | 

শিল্প-প্রতিষ্ঠাী দ্বারা ্বদেশে অর্থাগমের ব্যবস্থায় হেমেন্দ্রনাথ 
একরূপ আস্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন । বঙ্গ:দশে যখন বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্য 
করিয়া শ্বদেশজাত পণ্য-ব্যবহারের সঙ্কল্প প্রবল হয় সেই সময্ব হইতেই 
হেমেন্দ্রনাথ দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরস্ভ করেন। শিক্প 
গ্রতিষ্ঠাই তাহার বিরাট ও অক্ষয় কীত্তি। তাহার প্রথম প্রচেষ্টা 
-শবাঙ্গাল। দেশে “চীনা মাটা”র ভ্ব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা- 
স্থাপন । এই ব্যাপারে মহারাজ। মণীন্দ্রচন্্র নন্দী ও রায় বৈকুঞ্ঠনাথ সেন 
স্বাহাদুর তাহার সহিত যোগ দেন। তাহাদের সকলের সম্মিলিত 
চেষ্টার ফলেই বাঙ্গালায় প্রথম “চীন।মাটা”র জিনিস তৈয়ারী করিবার 
কারখানা স্থাপিত হয়। তীহাদ্দের সেই কারখানাই এক্ষণে “বেঙ্গল 
পটারি”তে পরিণতি লাভ করিয়াছে । বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠানটার 
জন্ত হেমেন্ত্রনাথকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্ত 
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ত্ব্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন ৩১১ 


তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই; ম্ৃত্যুকালেও তিনি ইহার 
উন্নতির জন্য নৃতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 

“বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস” নামক কাচের দ্রব্য তৈয়ারীর কারখানাটীও 
ভাহারই চেষ্টার সাফল্যমপ্তিত হইয়াছে । তিনি কেবল এই কারখানার 
তত্বাবধান-ভার গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তৃতীয় পুত্র শুযুক্ত 
অনার্দিনাথকে ইউরোপের শিল্পকেন্দ্রে পাঠাইয়। কাচ-শিল্পে স্থশিক্ষিত 
করিয়া আনিয়।ছিলেন। ষ্ঠাহার জোষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ এই 
কারখানাটীর উন্নতি-সধনের জন্য হাইকোর্টের ওকালতী ত্যাগ 
করিয়াছেন | 

ইহা হইতেই বুঝা বায়, স্বদ্দেশীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্ত 
তিনি কিরূপ ত্যাগন্বীকার করিশখেন এবং গতানুগতিক লোভের 
পথ ত্যাগ করিয়া অনিশ্চয়তার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা! 
কিরূপ গভীর ম্বদেশগ্রীতির পরিচায়ক তাহা অন্ুমানেই উপলব্ধি 
করা যায়। | 

হেমেন্দ্রনাথ অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। তিনি যে কেবল 
দরিদ্র ছাত্রগণের পরম বন্ধু ছিলেন তাহা নহে, অভাবে পড়িয়া 
ধাহার] তাহার নিকট আসিতেন তিনি শ্তাহাদিগকে সাহায্য 
করিতেন। তিনি নীরবকন্মী ছিলেন। ভাহার প্রকাতি এরূপ 
মধুর ছিল যে, তিনি একরপ অজাতশক্র ছিলেন ৰলিলেও অত্যুক্ি 
হয় না। 

হেমেন্্নাথের আট পুত্র ও ছুই কন্তা। জ্যষ্ট পুত্র ধারেন্্রনাথ 
হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে ওকালতী ছাড়িয়া 
দিয়া পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত শিক্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজজ-কম্ম পরিষর্শন 
করিতেছেন। ধীরেন্্রনাথ দেশপ্রসিদ্ধ ডি গুপ্তের প্রপৌত্র ভাক্তার 
দ্বিজেন্্রনাথ শুণ্ডের প্রথম! কন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন । সবিভীয় 
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পুক্র প্রিয্নাথ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার; ইনি যুক্তপ্রদেশের 
ভূতপূর্বব এসিষ্ট্যা্ট একা উন্ট্যাপ্ট-জেনারেল স্বগীয় হরিদাস গুপ্ত মহাশয়ের 
জোষ্টা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন । তৃতীয় পুভ্র অনাদিনাথ বিলাত 
হইতে কাচ-শিল্পে বিশেষজ্ঞ হইয়! পিতৃ-প্রতিঠিত কাচের কারখানার 
অধ্যক্ষ হইয়াছেন; পাথুরিয়াঘাটার শ্রীষুক্ত বিনোদবিহারী রায় 
মহাশয়ের কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে । চতুর্থ পুত্র 
জিতেঞ্জনাথ বিলাত-ফেরত ডাক্তার; তিনি ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট 
শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্তের কন্যাকে বিবাহ করিপ্লাছেন। পঞ্চম পুত্র 
সত্যেন্দ্রনাথ এটরী; প্রিয়নাথ গুপ্তরায় মহাশয়ের পৌন্রীর সহিত ই'হার 
বিবাহ হইয়াছে। যষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট; 
ইহার বিবাহ হইয়াছে সোমরার দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার 
সহিত। সপ্তম পুত্রের নাম যতীন্ত্রনাথ; ডি গুপ্তের 'প্রপৌত্র 
স্বগার কমলকু্ণ গুপ্তের প্রথমা কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছেন । 
ফণীন্দ্রনাথও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের গ্রাজুয়েট অষ্টম পুন্তর 
রবীন্দ্রনাথও কলিকাতা বিশ্ববিদালম্বের গ্রাজুয়েট ; ইহার বিবাহ 
এখনও হয় নাই। ঝষ্ট, সঞ্চম ও অষ্টম পুত্র এখনও বিদ্যার্থী। 

হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্তার বিবাহ হইয়াছে কাশীধামের শ্বর্গীয় 
নীলমাধব রায়. মহাশয়ের পুন্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্্রনাথ রাগের সহিত; ইনি 
উকীল। কনিষ্টা কন্য।র স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ গুপ্ত, ইনি মুন্সেফ । 

হেমেন্দ্রনাথ বড় স্েহুশীল ও পুভ্তরবংসল ছিলেন । পুন্রগণ কর্ণস্থল 
হইতে গৃহে প্রত্যাগত ন! হওয়া পর্য্যস্ত তিনি তাহাদের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেন এবং তাহারা গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হইলে তবে তিনি 
স্থির হইতে পারিতেন। হেমেন্জনাথের মত এবপ সৌভাগাবান্‌ 
পিতা শিক্ষিত ও সন্ত্রান্ত বাঙ্গালী-পরিবাে বিরল। তিনি আট 
আট জন রুতী পুন্রের পিত!। 
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আমর! পূর্বেই বলিয়াছি,_ হেমেন্ছনাপের প্রকৃতি ছিল সাত্বিক; 
তিনি ধর্প্রাণ-পুণ্যবান ছিলেন অপন্মের লেশমাত্র যেখানে 
দেখিতেন তাহার সংস্পণ তংক্ষণ।ৎ ত্যাগ কত্সিতেন । তিনি জীবনে 
কাহাকেও মনোবেদন! দেন নাই, তাই জীবনে কোন শেকভোগ করেন 
নাই ব!পরিবারিক কোনও ব্ূপ ক্লেশ তাহাকে ব্যথা দেয় নাই। 
ইহা তাহার পুণোরই পরিচারক | 

হেমেন্দ্রনাথ সামাজিক শিষ্টাচারের আদর্ণ ছিলেন । নিমন্ত্রণ-সভায় 
যাইলে তিনি বহুজনের কেন্্র হইয়া পড়িতেন এবং তাহার গ্সি্ধ ও 
সরস আলাপ সক্কলকেই আক্ুষ্ট করত । গত ত্রিশ বসব কলিকাতায় 
থে স্থানেই সভা-লমিতি এ সম্মিলন হ্ইয়াছে- প্রায় সর্বত্রই তাহার 
প্রফুল হান্যোজ্জল শিগ্ধী মৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে | বাঙ্গালার সেকালের 
শিষ্টাচার ও সদ্দলাপের ধারা হেমন্দ্রনাথ অক্ষুপ্র রাখিয়াছিলেন ; 
এখন তাহা ছুলভ। 

তাঁহার চিত্ত ছিল শিশুদের মতই ্চ্ছ ও সরল। এইজন্য তিনি 
বালকাদগের আমোদ-প্রমোদেও যোগ দিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। 
ছেলেরাও তীহাকে পর মনে করত না। তাহার অকপট ও অনাবিল 
লেহের ধারায় প্রবীণ ও তরুণের ব।বধান ধৌত হইয়া যাইত । 

তিনি সাহিত্যান্গরাগী ও নাহিত্যোৎসাহী ছিলেন । বাঙ্গীল। সংবাঁদ- 
পত্র যে লোক শিক্ষার সহায়ক-_ইহা তিনি উপলব্ধি করিতেন । এইজন্য 
বহরম্পুরে ওকালতী করিবার সময়ে তিনি “মুখিদাবার হিতৈষী” পত্রের 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন | 

হেমেন্্রনাথের স্বাস্থ্য ভালই ছিল। গত ১৯২৭ খুষ্টাব্বের ২শে মে 
(সন ১৩৩৫ লালের ৬ই জ্যেষ্ঠ) তারিখে রাত্রি ১২টার সময় তাহার মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি যথার তি কাজ করিয়াছিলেন এবং নানা- 
স্থানে গমন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ে শরীর অস্থস্থ বোধ হওয়ায় আর 


৩১৪ বংশ-্পরিচয় 


বাহির হন নাই। পরদিন £ভাতে তিন স্বয়ং তাহার রোগের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করেন এবং এই ধর্মপ্রাণ পুরুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হয়েন। তিনি 
পারলৌকিক ঠিস্তায় মনোনিবেশ করিয়! ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকেন। 
সেই সময়ে তাহার এক পুত্র বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু 
সংসারের সকল চিন্তা তিনি মন হইতে পরিহার করিয়া ভগবানে 
আত্মসমর্পণ করেন । তিনি রোগঘন্ত্রণায় নিজেও ভূগেন নাই বা সংসারের 
কাহাকেও কোনও রূপ কষ্ট দেন নাই । তিনি পুণ্যাত্মা পুরুষ ছিলেন। 
তাই হাসিমুখে এই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া উ্ধলোকে গমন করেন। 
হেমেন্দ্রনাথ এই জড়বাদ-জঙ্জরিত যুগে যেভাবে মৃত্যুকে অনিবাধ্য-জ্ঞানে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! ইহকালসর্ধবস্ব লোৌকের পক্ষে বিস্ময়কর । 
কলিকাতা হাইকোটের মান্যবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ 

(এক্ষণে স্যর চারুচন্ত্র ঘোষ) ও মান্যবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিপিন- 
বিহারী ঘোষের এজলাসে প্রসিদ্ধ উকীল হেমেন্দত্রনাথ সেন মহাশয়ের 
স্ত্যু-সমাচার জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া বার এসোৌসিয়েসনের প্রেসিডেপ্ট 
ডকুর শরৎচন্দ্র বসাক বলেন,_-১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে হেমেন্জনাথ কলিকাতা 
হাইকোর্টে ওকালতী আরস্ত করেন; তাহার পূর্বে তিনি 'প্রীয় দশ বৎসর- 
কাল বহরমপুর আদালতে ওকালতী করিয়াছিলেন। তাহার অগ্রজ 
বৈকু&নাথ সেন মহাশয় বহরমপুর উকীল-সমাজের নেতা! ছিলেন । 
হেমেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ভদ্রলেক ছিলেন; এই বৈশিষ্ট্য তিনি যে কেবল 
গওকালতীতে তাহার যোগ্যতা ও বিনম্র ব্যবহার দ্বারা অর্জন 
করিয়াছিলেন তাহা নহে, হাইকোর্টে দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহারাজীবের 
কর্মন্থত্রে লব্ধ সম্মান হইতেও তাহার এই বৈশিষ্ট্য অজ্জিত হইয়াছিল। 

 এডভোকেট-জেনারেলের অনুপস্থিতিতে ট্ট্যাণ্ডিং কৌস্থলী মিষ্টার 
প্যাঙ্করিজ ব্যারিষ্টার-সম্প্রদণায়ের পক্ষ হইতে বলেন যে, ডক্টর বসাক 
যাহ! বলিলেন তিনিও তীহার পুনরুক্তি করিতেছেন । 
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এটা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় 
বলেন- হেমেন্্নাথ আমার বন্ধু ছিলেন; ধাহাদের সহিতই তাহার 
পরিচয় ছিল তিনি তাহাদেরই বন্ধু ছিলেন। ভিনি প্রসিদ্ধ ও 
পারদশী উকীল ছিলেন; কিন্ত তদ্বাতীত তিনি শিক্প-প্রতিষ্ঠায় 
অক্ষয়কীন্তি অঞ্জন করিয়! গিয়াছেন এবং ইহা বিস্ত হইলে চলিবে 
না যে, কংগ্রেসের গোড়াকার আমলে তিনি তাহার হুদেশকে 
রাজনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন । 

মান্যবর বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন - আমি বলিতে 
পারি না- আজ প্রত্যুষ পাচটার সময়ে আমি কিরূপ গভীর দুঃখের 
সহিত এই বিচারমন্দিরের স্ুপ্রসিদ্ধ ও অতীব সম্মানভাজন 
বাবহারাজীব হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু-সমাচার শ্রবণ করিয়াছি । 
গত রবিবারে তিনি আমার বাড়ীতে আমিয়াছিলেন , তখন আমি 
স্বপ্রেও ভাবি নাই যে, পর সপ্তাহের প্রারস্তেই আমাকে এই শোচনীম্ 
সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে। . তাহার মৃত্া আকস্মিক বলিয়া 
অধিকতর শোকাবহ হইয়াছে । আমি তাহাকে ভালরূপই জানিতাম ; 
কারণ তাহার সহিত আমার পরিচয় ৩৫ বৎসরের । এই স্তুীর্ঘ 
কাল আমি তাহার বন্ধুত্ব উপভোগ করিয়াছি। ব/বহারাজীব সমাজের 
তিনি ঘে একজন অলঙ্কার শ্বূপ ছিলেন এবং তাহার সতীর্থগণের 
গ্রীতিভাজন ছিলেন, ইহা! বলা আমার পক্ষে নিষ্রয়োজন | হাইকোট্ে” 
আসিবার পূর্ব্বে বহরমপুরে তীহার পশার ভালই ছিল এবং সেখানেও 
তিনি যথেষ্ট উপাঞ্জন করিতেন । হাইকোর্টে” কিছুকাল পরেই-- 
আমার বিশ্বাস সম্ভবতঃ ১৯০৩ সালে -তিনি যে খুব পশার করিয়াছেন 
ইহ! বেশ বুঝিতে পার। গিয়াছিল। কলিকাত। হাইকোর্টের উকীলগণের 
স্থষশঃ তিনি উজ্জল রাখিয়া গিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তিনি স্তাহার 
অগ্রজ স্বর্গীয় রায় টৈকুঠনাথ সেন বাহাদুরের আদর্শই গ্রহণ 


৩১৬ বংখশ-প'রচয় 


করিয়াছিলেন । তাঁহার অগ্রজ মনীষা ও অনামান্য খ্যাতি-প্রতিপত্তি- 
সম্পন্ন বাবহারাজীব ছিলেন। হেমে্্রনাথ হাইকোর্টের বিচারপতিগণের 
এবং মক্কেলপ্িগের অদ্ধ-বিশ্বীস পূর্ণমাত্রায় অঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
আজ তাহার ওকালতীর খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথ কহিয়াই আমি 
নিবৃত্ত হইব ন1। তিনি প্রায়ই বলিতেন,_ব্যবহারাজীবেরা দেশের 
ধন-সম্পদ বুদ্ধি করেন না । এই কথা মিথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
তিনি দেশে ছুইটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। কি ছূর্ভাগ্যের 
বিষয়, এই দুইটা প্রতিষ্ঠান এখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, 
কিন্ত যিনি উহাদের পত্তন করিলেন মৃত্যু সহস! তাহাকে টানিয়া 
লইল! আমি এবং আমার প্রত্যেক সতীর্ঘই তাহার মৃত্যুতে 
ছুঃখিত। তাহার শোকার্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমর! সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিলাম, আশা করি, আপনার! ইহা! তাহাদিগকে জানাইবেন। 

কলিকাতা কপে।রেশনও গত ২২শে মে (১৯২৯ সাল) তারিখে 
হেমেক্রনাথ সেন মহাশয়ের আকম্মিক মৃত্যুতে এই বলিম্। শোক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন বে, তাহার পরলোকগমনে বাঙ্গালার সমাজ, রাষ্ট ও শিল্প 
--এই তিন বিভাগেরই প্রভূত ক্ষতি হইল এই শোক-প্রকাশক মন্তব্য 
কলিকাতা কর্পোরেশন হেমেন্্রনাথের জোষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ 
সেনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

তাহার মৃত্যুতে “ক্যালকাটা উইকলি নোট্স” “ষ্টেটসম ন্‌” “্লিবাি” 
“ক্যাপিট)ল” “অমুতবাজার পত্রিকা” “বেঙ্গলী” “দেনিক বন্থমতী” 
“হিতবাদী” “ভোটরঙ্গ” “মুশিদাবাদ হিতৈবী”-প্রমুখ সংবাদপত্রে শোক- 
প্রকাশক মন্তব্য প্রকাশিত হ্ইয়াছিল এবং হেমেদ্ছনাথের শোকার্ত 


পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা ও জ্ঞাপন করা হইয়াছিল । 
“হেমেন্দ্র সেন দ্র” নামক রাম্তাটি এক্ষণে হেমেন্ত্রনাথের কম্মবহুল 
জীবনের পুণ্য-স্থৃতি বহন করিতেছে। 
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মাননীয় আলহাজ স্থার অব্দেল কেরিম গাজনবী, কে, টি 


মাননীয় আলহাজ স্যর আবেল 
কেরিম গ্াজ নবী, কে-টি 


বঙ্গদেশে যে সকল দেশগ্রাণ মনীষী বিংশ শতাবীর প্রারস্ত 
হইতে এ পধ্যন্ত জনহিতকর কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমা-নিবাসী 
র্গাগ আধ্ল হাকিম থান গজনবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাঙ্গালার গভর্ণর 
বাহাছুরের শাসন-পরিষদের ( 0:89০৪৮০ 0.000001) ) অন্যতম সদস্য 
মাননীয় আলহ'জ স্তর আবেল কেরিম গাজনবী সাহেবের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | নুনকল্পে ত্রিশ বখসর-কাল তিনি 
রাজনৈতিক কার্ধ্যে প্রবৃত্ত রহিছাছেন। 

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিলদুয়ারের জমীদার স্থপ্রসিদ্ধ গাজ নবী- 
বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । এই গাজনবী-বংশীয়গণ আফগানজাতীয়। 

ংশেতিহাস 

কথিত.আছে,_-আফগানগণ ইত্রাইলের ( 18759] ) দশটা সম্প্রদায়ের 
অন্ততূক্ত কোনও একটি সম্প্রদায় হইতে উত্ভৃত। “আফঘানা” হইতেই 
আকগানজাতির নামকরণ হয়। সৈদান! ইত্রাহিম খলিল-উল্লার 
( এব্রাহাম ) গুরসে তদীয় পত্বী হাজরার ( হাগার ) গর্ভে ভগবস্তক্ত 
মহাপুকষ ইস্মাইল (19991 ) জন্মগ্রহণ করেন। আফঘান! এই 
ইস্মাইলের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমিক বংশধর | 

ইহুদীগণের রাজা মালিক খালুতের (9৪981) ছুই পুত্র ছিলেন; 
স্টাহাদের নাম-আফঘানা ও জালুৎ। এই আফঘাদাই আফগান 
জাতির আদিপুরুষ। 


৩১৮ বংশ-প রচয় 


হেরাতের প্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক আবছুল্ন। খান বলেন £- যুবরাজ 
আকৰ্ঘানার তিন পুন্ত্র. জোষ্ট-_জারাবেন্দ, মধ্যম--আরগউচ এবং 
কনিষ্ঠ -কালেনি। এই তিনজনের প্রতোকেরই আটটা কর্তির। পুক্র 
হইয়।ছিল। ইহাদের ২৪ জ.নর নাম অন্ুস'রে ২৪টী সম্প্রদায় অক্তিহিত 
হইয়া থাকে । যেভাবে উ“হাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ কর হইয়াছে তাহা নিগ্সে 


প্রদত্ত হইল ;-- 


জীল্লীতবল্দেল্ল পুজ্ৰগ নল 

আবদাল 

যুহফ 

বাবার 

ওয়াজির 

লোহয়ান 

বেরিচ 

খুক্তইয়ান 

চিরাণ 


াল্লগাউলেক্ গ্ুভ্রগণ 
খিল্জ 
কৌকার 
জুমৌ।রয়ান 
স্তোরিয়ান 
পেন 
কাস 
তাকান 
নাসার 


শম্ভ্রচ্গাতল্ল শাসন 


আবদাল 
যুস্থফজাই 
বাবারি 
ওয়াজিরি 
লোহানি 
বেরিচি 
খৃগুইয়ানি 
চিরাণি 


নস্প্রঙগান্েল্ল শাহ 


ঘিল্জাই 
কৌকারি 
জুমৌরিয়ানি 
স্তোরিয়ানি 
পানি 

কাসি 
তাকানি 
নাসারি 


স্তর আব্দেল কেরিম গাজনবী ৩১৯ 


্লর্লেনেল্ল গুজ্গণ্। শনস্প্রঙগাস্রেন্স নাম 
খাটক খাটকি 
স্থ্র ক্কুরি 
আফ্রিদ আফ্রিদি 
তুর তুরি 
জাজ জাজি 
বাৰ বাবি 
বেঙ্গুরেচ বেঙ্গুয়েচি 
লেন্দেপুর লেন্দেপুরি 
এইসকল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ উত্তর-ভারতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়িয়াছে : কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হর নাই, বরং 


হ্াসই পাইয়াছে । উহাদের মধ্যে অনেকেই স্থলেমান পর্বতে ও 
উহার সান্নিধ্যে বসবাস স্থাপন করিয়াছে । এই স্থলেমান পর্বতকে 
মানবজাতির আদিবাসভূমি বলিয়া কেহ কেহ অভিহিত করিছা 
থাকেন। উক্ত সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণ স্থলেমান পর্বতের নাম 
দিয়াছেন “কু-খাসে” । 

কেবল যুস্থফ সম্প্রদায় স্থলেমান পর্বতে বসতি স্কাপন করেন 
নাই , তাহারা কাশ্মীরে বস-বাস স্থাপন করেন। কিন্তু তাহাদেরও 
সংখ্যা-পুষ্টি হয় নাই ; তাহাদের কেবল সংখ্যাস্বাসই ঘটিয়াছে। 

আবদালি সম্প্রদায়-তুক্ত ব্ক্তিগণকে আফগানিস্থানের সর্বত্র দেখিতে, 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রধানতঃ তাহারা থাকেন হিরাত ও, 
কান্দাহারে । ঘিলজাই সম্প্রদায়ের বস-বাস কান্দাহার ও কাবুলে । 
কৌকারি সম্প্রদায় বোলান গিরি-সঙ্কটের নিকটবন্তী অঞ্চলে বসতি 
স্থাপন করিয়াছেন। বাবারি, নাসারি, লোহানি এবং বাবি সম্প্রদায়ের 
অধিবাস কান্দাহার ও সি্ধুগ্রদেশে । বেরিচিগণের বাসস্থান পিশীনের 

২১ 


৩২* বংশ-পরিচয় 


নিকটবন্তী অঞ্চলে , চিরাণিগণের বসতি কাবুলের উত্তর-পশ্চিমে এবং 
বেঙ্থুয়েচিগণের অবস্থিতি কাবুল ও হাজারাদিগের বাঁসভূমির মধ্যবর্তী 
অঞ্চলে। 

আবদলিগণ এক্ষণে ছুরাণী নামে অভিহিত; তাহার! প্রধানতঃ 
ছুই শাখার বিভক্ত এবং এই দুই শাখ| হইতে আটটী উপশাখার 
স্ষট্টি হইয়াছে । এই উপশাখ। ব। সম্প্রদায় গুলি পপুলজাই, বারুকজাই, 
ইশাগজাই প্রভৃতি নামে পরিচিত | 

বিলজাই এবং অন্ানা সম্প্রনায্ধেরও এইরূপ শাখা-ক্ছষ্টি হইয়াছে ॥ 
এইসকল শা” হইতে বনু উপশাখার আবিভাব হইয়াঙ্ছে $ ইহাদিগকে 
“টবু।” বল। ভয়। ্টিরাশ্ল আর্থ পরিবার । নানা কারণে যদি 
কোনও সম্প্রদায়ের লোক মুল সম্প্রনায় হইতে বিচ্ষিন্ন হইতে চায়, 
পেই সময়ে প্রীয়ই এই সকল “টরা"র হষ্টি হইয়া থাকে । উহার! 
তখন বিভিন্ন নাম অভিহিত হয়। 

ঠিক এই কারণেঈ পূর্ববঙ্গের কতিপয় প্রবাসী আকগান-পরিবারে 
বংশ-বুদ্ধি ঘটিলে ভাহার| মূল পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়েন 
ও আপনাদিগকে নৃতন নামে পরিচিত করেন । 


বঙ্গে শাফগান- ওসমান খান লোহানি 


১২০৩ শুষ্টান্ষে ইখতিয়ার-উদ্দীন মহম্মদ বিন বাধ তিয়ার ঘিলজাই 
বাঙ্গালা ও বিহার অধিকার করেন। তখন হইতে ১৫২৬ খুষ্টাব্ষ 
পধ্ন্ত 'আফগান-রাজগণই প্রধানত: বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন । 
এুই ১৫২৬ খৃষ্টাবেই তাইমুর-বংশীরগণ কর্তৃক আফগান-রাজগণ পরাজিত 
হন; এই সমায়ও আফগান-রাজগণ বাঙাল ও বিহারের অধিপতি 
ছিলেন। স্থলতান দাযুদ খানই বাঙ্গালার শেষ আফগান লরপতি । 
আকগান-বাজগণ পুরুষান্ুক্রয্জে ২৩৬ বংসরকাল বঙ্গদেশের শসিনতঙু, 


স্তর আব্দেল কেরিম গজ নবী ৩২১ 


পরিচালন করিয়াছিলেন । প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়। আফগান-রাজগণের 
প্রভুত্থ বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল । 

বাখতিয়ার ঘিলজাই হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ আফগান নৃপতি 
পর্যন্ত প্রতোকেই এক একটি জিল! বাঁ পরগ্ণা মনোনীত করিয়া 
লইতেন ; সেই জিলায় ব। পরগণ।র ছাঁহার। থ।কিন্তেন এবং উহ্াই 
হইত তাহাদের প্রত্যেকের খাস রাজা । নান্য ক্ষুদ্র পরগণ। তাহার। 
উহাদের অধীন কম্মচাধীদিগকে জার়গীর-ম্বরূপ দান করিতেন; যথ। 
--উজীর ধেতন পাইতেন না, তাহ।র বদলে একটি পরগণ| জার়গীর- 
ক্বক্ূপ পাইতেন; সেন।প।তরও বেতন ছিল নী-উহার পরিবর্তে 
তাহাকে জায়গীর দেওয়া হইত। উজীর, সেনাপতি প্রতি আবার 
তাহাদের অধান কন্মচারীদিগকে ভাহাদের অর্ধীন পরগণা হইতে 
ডুই একখানা গ্রান জারগীরম্বদূপ প্রদান করিতেন। এইবূপে 
জারগীর-প্রথায় দেশের শাগনকাধ্য ১লিত। বাক্গালার আফগান 
বাজগণের এই শানন-পদ্ধতি অনেকট। ইউরোপের ফিউড্যাল-(7801) 
পদ্ধতির মত । 

মখন আকবর বাদপাভ্রে সেনাপতি বঙ্গদেশ অধিকার করিতে 
আসেন, সেই সময়ে বাঙ্গাল দেশের সব্বত্র বু আকগান জায়গীরদার 
বিরাজ করিতেছিলেন। তাহার প্রতেকেই আকবরের সেনাপতির 
সহিত এরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ষে, তাহাদিগকে সহজে পরাজিত 
করিতে পারা যায় নাই । পরে দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর তাহারা 
আকবরের সেনাপতির হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। এইসকল 
আফগান নৃপতির মধো মাস্থম খান কাবুলি, কতলু খান এবং ওসমান 
খান লোহানির নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৫৮৯ থৃষ্টাবকে সমাট আকঘর রাজ! মানসিংহুকে বাঙ্গালা ও বিহারের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । এই সয়ে পাটনার মোগল-ঘাহিনীর 


৩২২ ংশ-পরিচয় 


অধিনায়ক সৈষদ খানকে বাঙ্গালার সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত কর! হয় । 
এই সৈয়দ খান আফগান-জাতীয়। তিনি লোকের নিকট পানি- 
সম্প্রদায়তুক্ত সৈয়দ খান চাঘতাই নামে পরিচিত ছিলেন । সেই সময় 
রাজ। মানসিংহ ও সৈয়দ খান উভয়ে একযোগে কতলু খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতেছিলেন। পরে ওসমান খান লোহানির সহিতও তাহাদের যুদ্ধ 
হইয়াছিল। এই ওসমান খান লোহানিই কতলু খানের মৃত্যুর পর 


বাঙ্গালার স্বাধীন আফগান-গণের অধিনায়ক হইয়াছিল । | 
ওসমান খান লোহানি ১৫৭০ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন । মাখজেন-ই- 


আফগানি অন্রসারে তিনি ইশা খান লোহানির দ্বিতীর পুভ্র। এই সময়ে 
আফগান স্র্দারগণ বত্বমান ভাওয়াল এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় 
অবস্থিত আটিয়! পাহাড়ে ( আইন-ই-আকবরীতে ইহ। “কোহিস্তান-ই- 
ঢাকা” নামে কথিত ) অবস্থান করিতেছিলেন। এইসকল পাহাড় ও 
জঙ্গলে আফগান সর্দারগণ কেল| নিন্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের 
এই আশ্রয় ও অবস্থান-স্থলগুলি স্থরক্ষিত ও সুদৃঢ় করিয়। রাখিয়াছিলেন । 
১৬০৮ খুষ্টান্দে ইসলাম খান বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন; তিনি 
রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকায় উঠাইয়| লইয়| যান। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে 
ইসলাম খান তদানীন্তন আফগান সর্দার ওসমান খান লোহানির নিকট 
এক দূত প্রেরণ করেন। দূৃতকে এই কথা জানাইতে বলা হয় যে, 
আফগানদের পক্ষে এক্ষণে রাজমুকুট ধারণ করিবার চেষ্টা করা অজ্ঞতার 
কাধ্য হইবে; কারণ, এ সময়ে মোগলদের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত 
হইবার আশা নাই বলিলেই চলে । মোগলদিগের প্রতৃত্বের চাপ 
দিলীশ্বরের অন্যান্য প্রজাদিগের উপর যতই বেশী হউক, আফগানদের 
উপর তাহা যে খুবই অল্প সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আফগানগণের 
বিবেচন। করিয়া দেখা উচিত যে, মোগলেরা যে ইসলাম ধশ্মের 
উপাসক, আফগানেরাও সেই ইসলাম ধর্শেরই উপাসক। যেহেতু 


স্তর অ'বেল কেরিম গাজ নবী ৩২৩ 


আফগানগণ এক্ষণে মোগলদিগের অপেক্ষা দুর্বল, সেইহেতু আফগান- 
গণের উচিত--জেতৃ মোগলদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়া এবং 
তাহাদের বুঝা উচিত যে, বিধাতার ইচ্ছায়ই জাতিসকলের উত্থান ও 
পতন হইয়া থাকে । ছয়শত বৎসর কাল আফগানগণ হিন্দস্থানে একাধি- 
পত্য করিয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে ভাগ্যচক্রের পরিবন্তন ঘটিয়াছে। রাজদণ্ড 
ওখন আফগানদের হাত হইতে মোগলদের হাতে পড়িয়াছে। স্থতরাৎ 
বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়। মৌগলদের অধীনত! স্বীকার করা আফগানগণের 
উচিতত। যদি অন্য কোনও জাতিকে ইসলাম খান এ কথ। বলিতেন, 
তাহা হইলে তাহার ফল হইত। কিন্তু যেহেতু বর্তমান সময়ে আফগানগণ 
তরবারি ফেলিয়। কখনও কৃষিকাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহে, এবং 
যেহেতু উপরোক্ত বহু দলের বংশধরগণ - যাহারা পৃর্ব্বে বঙ্গদেশে বসবাস 
স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজনও ভূমিকর্ষণে সম্মত নহে, 
সেইহেতু দূতের কথা বার্থ হইল। উদ্ধত ওসমান খান ২৭ হাজার 
আফগানের নেতা ছিলেন। তিনি এই শক্তি লইয়। নিজেকে দ্বিতীয় 
আলেকজাগ্ডার মনে করিতেন এবং যুদ্ধ ও স্বাধীনত! ব্যতীত তিনি আর 
কিছুই কামনা করিতেন না। 


দ্ূত-প্রেরণ নিক্ষল হওয়ার বাঙ্গালার শাসনকর্তা সেনাপতি স্থজতালি 
খানকে সসৈন্যে আফগান সর্দারের বিরুদ্ধে পাঠাইয়। দ্বেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে 


২রা মার্চ ঢাক1 হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে সবকার বাজুহার অন্তঃপাতী 
নেকুবাইল নামক স্থানে স্জাতালির সৈম্তগণের সহিত ওসমান খানের 
অধীন আফগান সেনাদলের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সরকার-ই-বাজুহাই 
বর্তমান ময়মনসিংহ জেল1) যুদ্ধে ওসমান খানই জয়লাভ করিতেছিলেন, 
কিন্ত হঠাৎ একটি গুলি তাহার কপালে মারাত্মকরূপে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি 
যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ .কিতে 'বাধ্য হন। আফগানগণ যখন দেখিল ষে, 
তাহাদের সদ্ধপরের হাতী " সর্দীরকে লইয়া! পলায়ন করিতেছে তখন 


৩২৪ বংশ-পা়িচয় 


তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল এবং তাহাতেই আকফ্ষগানেরা যুদ্ধে 
পরাজিত হইল । 

ওসমান খান ও তীহার ভ্রাতৃগণের উড়িষ্যা, সপ্তগ্রাম ( হুগলী ) ও 
সরকার বাজুহায় (ময়মনসিংহ জেলা) বহু জমি খিল, উহ হইতে বার্ষিক 
৫ হইতে ৬ লক্ষ টাকা রাজন্ব আদয় হইত । 

নেকুঝাইলের যুদ্ধই ওসমান খানের শেষ চেষ্টা। গ্কাহার মৃত্যু 
হইলে তাহার পুজ মোমরেজ এবং সাহার ভ্রাতৃগণ - ফতেহ দাদ, ওয়ালি 
প্রভৃতি মোগল সমাটের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, তাহার 
ফলে তাহাদিগকে লাখেরাজ ও আইম। জমি জায়গীর দেওয়া হয়। 

ওসমান খান লোহানির চারি ভ্রাতা ছিলেন; তাহাদের নাম -- 
স্থলেমান, ওয়ালী, ইব্রাহিম খান এবং ফতেহ দাদ খান । এই ফতেহদাদ 
থান লোহানি অনুমান ১৬১২ হইতে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে চারণে প্রধম বসতি 
স্থাপন করেন। 


১। গাজনবী খান 

গাজ্নবী অথবা গাজননন ধান লোহানি-সম্প্রদায়নুক্ত খাটি আফগান । 
তিনি জালোজ-রাজ মালিক খাগ্চির পুত্র । জালোর আজমীরের একটি 
স্ববা। তিনি সম্রাট আকবরের শীসনকালের শেষাশেষি এবং সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের শাসনকালের গোড়াগুড়ি বিদ্যমান ছিলেন। ভিনি ৪০০ 
মৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন । ১৫৯৭ খুষ্টাব্ষে সম্রাট আকবর তাহাকে 
দেওয়ান উপাধি প্রদান করেন এবং তাহাকে লাহোরের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন । গাঁজনবী খানের বংশধর পীর খাঁন ওরফে পীরবক্স খানকে 
তাহার পিতৃব্য ১৬৯* থৃষ্টাবে জালোর ও পাহলানপুর হইতে বিতাড়িত 
কবিয় দেন; তখন পীর খাম বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন । বঙ্গদেশে 
বসবাসের জন্ত তাহাকে সরকার হইতে আছগীর দেওয়া হয় । এহন ক্যি, 


স্তর আহঞল কে'রম গাজ নবী ৩২৫ 


অদ্যাবধি ঢাকা জেলার ইস-কাঁ বাদ পরগণা ইস! খানের জায়গীরের এবং 
তালুক পীর খান বা পীরবক্স খান ( ঢাকার ১৩৬৫ নং কালেক্টরী তৌজী ) 
পীর খানের অধিরুত জায়গীরের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান রহিষ্লাছে। গাজনবী 
খানের পুত্র পৌন্রাদি-ক্রমিক অধস্তন নবম পুরুষ আবছুল হাকিম খানের 
তৌলীগ্বাৎনামা-পাঠে অবগত হওয়া! যায় যে, এই জঃয়গীরগুলি এখনও 
তাহাঁদেরই বংশধ্রগণের হন্তেই রহিয়াছে । 


২। ইলা খান 


ইনি ওসমান খান লোহানি ও ফতেহ দাদ খান লোহাণনির পিতা। 
অন্মান ১৫৫০ খ্রষ্টান্ধে তাহার জন্ম হয়। তিনি জালোরের অধিপতি 
মালিক গজ নবী খানের পুন্র। গজ নবী খানের অনেকগুলি পুত্র ছিল। 
তাহার অপর এক পুত্র- নিজাম খানের ১৬৩৩ খুষ্টান্দে মৃত হয়। 
সম্রাট সাজাহানের সময়ে তিনি ৯০ পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহীর 
অধিনায়ক ছিলেন। তিনি পিতৃরাজা জালোরের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন বলিয়া তাহার ভ্রাতা ইন। খ'ন পলায়ন করিয়। বঙ্গদেশে চলিয়! 
আপেন। সেই সময়ে বঙ্গদেশ পলাতকগণের আশ্রয়স্থল ছিল এবং 
গ্বাধীনভা-প্রিয় আফগান জাতি বঙ্গদেশে ভাগ্যান্বেষণ করিতে আলিত। 
বাঙ্গালায় আসিদ্লা ইস। খান শীদ্বই বিখাত হইয়া পড়েন এবং কত লু খান 
তাহাকে উজীর নিযুক্ত করেন । 


৩। ফতেহ দাদ খাঁন 


ইনি ইসা খান লোহানির পুত্র এবং ওসমান খান লোহানির ভ্রাতা । 
১৬১২ খৃষ্টাবধে নেকুঝাইলের যুদ্ধে ওসমান খান পরাজিত হন; তৎপরে 
ফতেহদাঁদ খান লোহানি দিল্ীশ্বরের বশ্তুতা স্বীকার করেন এবং অনুমান 
১৬১২ হইতে ১৬১৫ খুষ্টাব্ষের মধ্যে চাঁরণের নিকর্টে স্তীহাকে বাদশাহ 


৩২৬ বংশ-্পরিচয় 


জায়গীরহ্বরূশ যেসকল ভূমিদান করেন তিনি তথায় বসবাস স্থাপন 
করেন। 


৪ | জোয়াহার খান 


ইনি ফতেহ দাদ খান লোহানির একমাত্র পুত্র ॥ ১৬১৫ খুষ্টাবে তিনি 
পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । জোয়াহার খানের অপভ্রংশে লোকে 
ইহাকে চৌহার খান নামে অভিহিত করিত। উক্ত বষেই সাহার 
গোবিন্দপুর নামক স্থানে তাহার মৃত্যু হয় এবং সোরাবাডীর নিকটবর্তী 
টহ্করাকৈর নামক স্থানে তাহার সমাধি হয়। তিনি চারণে বাস 
করিতেন । 


৫।| তাজুদ্দীন খান 


জোয়াহার খানের পুন্থ তাঙ্ুন্দীন থান পিত্ব-পিংহাসনে আরোহণ 
করেন । 


৬। নামদার খান 


তাজুদ্দীন খানের পরবত্ত' শাসনকর্তার নাম নামদার খান 
তাঙ্ুদ্দীনের গরসে তাহার অন্ত পত্থীর গর্ভে দরিঘ্ার খান লাল মহম্মদ খাঁন 
জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি আপনাকে ফুস্থফজাই-সম্প্রদায়তু ক্ত বলিয়। 
ঘোষণা করেন । 


৭ | কামাল খান 


ইনি নামদার খানের পরে শাসনকর্াও পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । 
কামাল খানের কন্ত|। রৌশন খাতুনের সহিত জাহানাই ইয়ার খান পানির 
বিবাহ হইয়াছিল । কামাল খানের অপর পত্বীর গর্ভজাত পুত্রের নাম 
বাসারত আলি খান। ইনিও ফুক্ফজাই সম্প্রদ।য়তৃক্ত হন । 
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৮ মজুযুদ্দীন খান আলি খান 
ইনি কামাল খানের উত্তরাধিকারী । 
৯। আবদুল হাকিম খান 
ইনি ও ইহার ভ্রাতা আবছুল আজিজ খাঁন পিতার সম্পাত্তর 


উত্তরাধিকারী হন । আবছুল হাকিম খান ১৮৪১ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৮৭৮ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 


আলচছাজ স্যর আব্দেল কেরিম গাজ নবী 


ইনি আবদুল হাকিম খান গাজ্নবীর জোষ্ট পুত্র । ১৮৭২ খুষ্টাব্দের 
২৫শে আগষ্ট তারিখে ইনি দিলছুয়ারে জন্মগ্রহণ করেন । 
বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নরপতি ইতিহাস-বিশ্রুত ওসমান খান লোহানি 
১৬১২ খুষ্টা্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আটীয়ার নিকটবর্তী নেকুঝাইলের 
যুদ্ধে প্রাণতাগ করেন । অতঃপর তাহার ভ্রাতা ফতেহদাদ খান মৌগল- 
বাদসাহের প্রিয়পাত্র হন এবং সরকার-ই-বাঁজুহ1 (বর্তমান ময়মনসিংহ 
জেলা) অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জায়গীর লাভ করেন। স্যর আব্দেল কেরিম 
এক্ষণে যে পরিবারের কর্তা সেই পরিবার এখনও উক্ত জায়গীরের অংশ 
ভোগ দখল করিতেছেন । 
বাঙ্গালা গবর্ণমে্টের আকিওলজিক্যাল সার্তেয়র অর্থাৎ পুরাতত্ব- 
বিভাগের পরিদর্শক ডক্টর টি ব্লক আটিয়া পরগণায় পুরাতত্ব-সম্পকীয় 
অন্ুসন্ধানকারধা করিবার সময়ে গাজনবী-পরিবারের প্রাচীন দলিল- 
দস্বেজ ও ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষ। করিয়াছিলেন । এ সন্বদ্ধে তিনি 
যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই :--“দিলছুয়ারের জমীদারগণের 
উপাধি গাজনরী। ইহাদের পূর্বপুরুষ আকবর বাদশীহের অন্যতম 
ওমরাহ গাজ নবী বা গাজনিন্‌ খান হইতে এই উপাধি চলিয়া আসিতেছে । 


৩২৮ বংশ-পরিচন্ 


আইন ই-মাকবরীতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে । পরিশেষে আমি 
গাজনবী-পরিবারের বর্তমান কর্তী মিঃ আব্দেল কেরিম আবু আহ্মদ্‌ 
খান গাজনবীর নাম আনন্দপহকারে উল্লেখ করিতেছি ।” (109 1). 
1, 1)1)01)5 10966 ০. 37 0861 1902 1799760 60 17 80০ 
4১011021 1১9০০6 98 0109 400115301927981 তি৩ছয়১ (0]7700106 


04 133712%] 09£ 61/৩ 2687 1902, 10980 2৩-) 
মনু 


স্তর গ।ক্তনবী প্রথমে কলিকাতার পুরাতন ডভেটন কলেজিয়েট 
স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন । পরে ১২ বখসর বয়সে তাহাকে 
বিদ্ঠালীভের জন্য ঈংলগ্ডে পাঠাইয়। দেওয়া হর। তিনি ইংলগ্ডে যাইয়া 
ডেভনসায়ারের অস্তর্গত একসুমাউখের সেন্টপিটাস স্কুলে ভন্তি হন ও তথায় 
শিক্ষ। লাড করেন। তিনি বহুদিন ডেভনসায়ারে ছিলেন । যতদিন 
তিনি সেখানে ছিলেন, ততদিন এক্সমাউথ মারপুল হলের স্তর জন 
বাডকির!র তাহার অভিভাবক ছিলেন । শ্যর জন এক সময়ে কলিকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন; পরে সিংহলের প্রধান বিচারপতি 
পদে কিছুদিন কার্ধ/ করিয়াছিলেন । 

সেন্ট পিটার্স স্কুলে অধ্যয়ন কবিবার সময়ে তিনি ল্যাটিন ভাষায় ও 
অঙ্বশাস্ত্রে বিশেষ বাত্পত্তি লাভ করেন । খেলাধুলায় (৪০০7৮) তাহার খুব 
অনুরাগ ছিল এবং তিনি ভাল খেলোয়াড়ও ছিলেন । তিনি তাহার 
সহপাঠিগণের এরূপ প্রীতিভাজন ছিলেন ঘে, তাহাকে তাহারা 
তাহাদের অধিনায়ক (£760০6) নির্বাচিত করিয্ন'ছিল। ভারতীয় 
ছাত্রগণের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম অল্প বয়সে এই সম্মান লাভ 
করিয়াছিলেন | 

এক্সমাউথের সেন্ট পিটার্প স্কুল ত্যাগ টিকা পালার গমন 
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করেন এবং মেইখানে যাইয়। মেসার্ঁ রেণ ও গাণির বিখ্যাত স্বুলে 
ভন্তি হন। যে সকল ছাত্র ইয়ান মিভিল সাভিস পরীক্ষা! দিতেন 
এই স্কুলে তাহারা উক্ত পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতিন । বন্থ 
বৎসর ধরিয়। এই' স্কুলে সিভিল সাভিস-পবীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষার অন্ত 
প্রস্তত কর। হইত । এই স্থলে শিক্ষালাভ করিবার সময়ে স্তর গাঁজনবীর 
সতীর্থ ছিলেন--ভূতপূর্ধব গবণর-হয় স্যর জন কার ও স্যর হেনরা হুইলার, 
পাটন। হাইকোটের ভূতপূর্রব বিচারপতি স্যর এফ রে! এবং অবসরপ্রাপ্ত 
প্রসিদ্ধ পিবিলিয়ান মিঃ কার্গিল, মিঃ সাম্মান ও মিঃ র্যানকিন । 
স্তর আলি ইমাম, মিঃ হাসান ইমাম, পরলোকগত মিঃ এস-আর দাঁশ, 
পরুলোকগত মিঃ সি-আর দাশ,ব্রক্ষদেশীয় গবর্ণমেপ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব মান্যবর 
স্তর দোসেফ আগষ্টান মং গাই(কিছুদিন ব্রহ্মদেশের গবর্ণর হইয়াছিলেন), 
কলিকাত। হাইকোটের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পরলাকগত মিঃ মনোমোহন 
ঘোষের পুত্র মিবিলিরান মিঃ মহীমে।হন ঘোষ, বিহার উড়িগ্তার ভূতপূর্বব 
অথসচিব মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ এবং অন্তান্ত বহু প্রসিক্ধ বাক্তি স্যর 
গাজ নবীর সমসাময়িক | 
রেণ ও গার্ণির স্কুলে পঁড়িবার সময়ে স্তর গাজনবী ইও্ডিয়ান ন্যাশন্যাল 
ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার সেক্রেটারী ও প্রিন্স 
রণজিৎ 'সংজী ( এক্ষণে নওয়ানগরের অধীশ্বর হিজ হাইনেস দি জাম 
সাহেব) ইহার ক্যাপটেন হন। ইনি পরে ক্রিকেট খেলায় এবপ 
পৃথিবীন্ব্যাপী যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে পরে নওয়ানগর 
রাজ্যের সিংহাঁসন-প্রীপ্তির পথ তাহার পক্ষে স্থগম হইয়াছিল । 
দিভিল সার্ভন পরীক্ষ। 
সার গাজ্জনবী ১৮৯, থৃষ্টান্ধে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দ্েন। তখন 
ভার বয়স ম্নাত্র ১৭ বখনর । সেই বৎসর কেবল ৬০ জন সিভিলিয়ানের 
প্রয়োজন ছিল কিন্তু পরীক্ষায় তিনি ৩ জনের সামান্ধ কম্ধেক জনের 


২০৩৬৩ বংশ. পরিচয় 


পরে হইয়াছিলেন বলিয়া সিভিলিয়ান হইতে পা.রন নাই। পর বৎসর 
৫১ জন সিভিলিয়ানের প্রয়েং'জন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ন্যুনতম বয়সের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়। ২১ বৎসর ধাধ্য করায়, তাহার অভিভাবকগণ সিভিল 
সার্ভিস পরীক্ষা না দিয়া তাহাকে অক্সফোডে” ভন্তি হইতে বলন। 
অক্সফোড হইতে স্যর গাজনবী জন্মণীর অন্তর্গত জেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও 
তথা হইতে পরে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভণ্তি হন । 

অতঃপর ।তনি কয়েক বৎসর ফ্রান্স ও ইটালীতে অবস্থান করিয়া 
ফরাসী ও ইটালীয় ভাষার ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন। তিনি ইউরোপের 
প্রায় সর্বত্র ও আফ্রিকা পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে তিনি ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করির! ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তবত্তী স্বীয় 
জমীদারী-পরিচালন কাধ্যে ব্রতী হন । 

আনারারী ম্য'জিষ্টর্ট 

১৮৯৪ থুষ্টাবে গবণণমেণ্ট তাহাকে টাঙ্গাইলের প্রথম অ্েণীর অনা- 
রারী ম্যাজিষ্রেটের পদে নিযুক্ত করেন । তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন 
ততদিন এই পদে অধিষ্ঠিত রহিবেন | যে সময়ে টাঙ্গাইল মহকুমায় মাত্র 
একজন মহকুমা-হাকিম ও একজন সব-ডেপুটা ছিলেন এবং যে সময়ে 
মহকুমা-হাকিমকে প্রধানতঃ সফরে বাহির হইতে হইত ও সব-ডেপুটীকে 
ট্রেজারির কার্য করিতে হইত, সেই সময়ে সার গাজ নবী মহকুমার বহু 
ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন । এইভাবে অনারারী ম্যাজিষ্রেটের 
কাধ্য তিনি বহু বখ্সর করিয়াছিলেন । অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে 
তিনি বিচার-কাধ্যে সরকারের ঘেদপ সাহাযা করিয়াছিলেন এবং 
তাহার দেশবাসীকে সুবিচার বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
গবর্ণমেন্ট প্রীত হইয়া ১৯১১ খুষ্টান্বে তাহাকে রৌপ্য-পদক পুরস্কার 
(দিয়াছিলেন । 


রি 
ও 
৪ 


স্তর আব্েল কেরিম গাজ নবী 
জেলা-বোর্ডের সদা 


১৮৯৫ খৃষ্টাবে স্যর আ:ব্দল গাজ নবী ময়মনসিংহ জেলা-বোর্ডের সদস্য 
নিয়োজিত হন ॥ এই বংসর হইতেই তাহার দেশসেবার কার্ধা প্ররুত- 
পক্ষে আরম্ভ হয়। তিনি যে কেবল জেলা-বোর্ডের কাষ্যেই ঘনিষ্ঠভাবে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার নিজ মহ্কুম। টাঙ্গাইল 
লোকাল বোডের কাধ্য এবং মিউনিসিপ্যালিটার কাধ্য তিনি সবিশেষ 
অভিনিবেশ-্সহকারে পধ্যবেক্ষণ করিতেন । 


টক্গাইল ব্লুণ 


স্থানীয় ভূম্যধিকারিবর্গের সহিত রাজপুরুষগণের যাহাতে পরিচয় ও 
ভাবে আদান-প্রদান হয়, উভয় পক্ষের মেলামেশার সুবিধা ও স্থযোগ 
হয় এবং উভয়ের মো সষ্ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই উদ্দেশ্যে স্যর গাজনবা 
টাঙ্গাইল কুব-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন । তীাহারই উদ্যোগে টাঙ্গাইল 
ক্লব স্থাপিত হয় । ক্লবের জন্য একটী পাকা-বাড়ী নিশম্মিত হইয়াছিল । 
টাঙ্গাইল ক্লব-প্রতিষ্ঠায় যে বায় হইয়াছিল উহার অধিকাংশ স্যর গাজনবী 
বহন করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট অংশ অন্যান্টী ভূম্বামিগণ চাদ করিয়া 
দিযাছিলেন। গত ১৯১৫ খুষ্টাবে বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাই- 
কেল যখন টাঙ্গাইল-পরিদশনে গমন করেন সেই সময়ে টাঙ্গাইল র্ুবেই 
তাহাকে সম্বর্দিত করা হইয়াছিল। স্যর গাজনবী ইহার উদ্যোগী 
ছিলেন । এই সম্বর্ধনা-ব্যাপাবের ফটো গ্রাফ বা আলোকচিত্রসমূহ অগ্যাপি 
ক্লব-ভবনে বিরাজিত রহিয়াছে । 


লোক-গণনার রিপোর্টে মিঃ গাজ নবীর র5ন! 
১৯০০ খুষ্টাব্বে পিভিলিয়ান মিঃ ই-এন গেট বাঙ্গালাদেশের লোক- 


৩৩২ বংশ-পরিচস় 


গণনার ক্তী (0971508 (:012000195197১03) নিযুক্ত হইয়াছিলেন । এই 
ছেট সাহেবই পরে স্যর এডওয়ার্ড গেট-রূপে বিহার ও উড়িগ্ু। প্রদেশের 
গবণর হইয়াছিলেন । ঢাকা বিভাগের কমিশনার পরলোকগত সিভিলিরুন 
মি; বনহাম কাটার তথন ময়ন্নসিংহের জেল।-ম্যাজিষ্টেট ছিলেশ। 
তাহার অনুরে!ধে বাঙ্গালার মুনলমানগণের আদতত্ব-সংক্কাস্ত বিবরণ 
লিখিবার জন্য স্তর গাজ নবীকে মনোনীত করা হয় । তিনি যেববরণ 
লিখিষ্াছিলেন তাহা প্রভূত প্রশংসা ল।ভ করিয়।ছিল এবং 1সবিলিয়ান 
মিঃ ই-এন গেট কন্তক সন্কলিত ১৯০০ থুষ্টাঞ্জের লোক-গণনার রপোটে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভ'র স্দস্ত-পদের ভন্য গ্রতবে+গ্ত। 


১৯০২ খুষ্টাব্ে স্যর গাজনবী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদশ্যপদে 
নির্বাচিত হইবার জন্য দণ্ডায়ম!ন হইয়াহিলেন। তাহার গ্রাভদ্বণ্ধা 
ছিলেন ফরিদপুরের স্বর্গায় অধিকাচরণ জুমার | এই' নির্ধাচন-যুছে 
মাক দুইটা ভোটের জন্য তিনি পরাজিত হন। ইহারই কয়েক বৎসর 
পরে ভারতের তদাশীস্তন র:জপ্রতিনিধি লর্ড কাজ্জনের আমলে বঙ্গ- 
বাবচ্ছেদ-সম্পর্কে দেশে ভাঁষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। 


মফ্চমনাসংহে প্রথম ঠকৃঠাকি তীন্ডের প্রবর্তন 


শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যাভেল ফ্লাই সাট্ল বা ঠব্ঠন্কি 
তণাের উদ্ভাবন করেন । বে ত।ত বরাবর এদেশে চলিয়। আসিতে- 
ছিল এই ঠক্ঠকি তাত তাহার উৎ্কধ। এই উত্গপ্ত প্রণালীর তাত 
উদ্ভাবিত হওয়ায় গ্রাম্য তন্তবায়কুলে বিশেষরূপে সাড়। পড়িয়া গেল। 
প্রাচীন-পদ্ধতির তাতে একখানি কাপড় বুনিতে ঘত নময় লাগে 
ঠকৃঠকি তাতে তাহার অদ্ধেকের কম সময়'লাতেহে দেখি 'তন্তধায়গণ 


স্যর আবেল কে'রম গাজনবা ৩৩৩ 


এই ভাত লইবার জন্য উদ্গ্রীব হ্ইয়। পড়িল। নিজ জেলার 
গ্রাম্য বয়নশিল্পকে উন্নত ও পুষ্ট করিবার জন্ত তিনি নিজ ব্যয়ে একদল 
লোককে অধ্যাপক হ্যাভেলের নিকটে শ্রারামপুরের বয়ন-বিদ্যালয়ে 
ঠকৃঠকি তাত চালাইব।র কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন । 
ইহার। ইকৃঠকি তত চালাইতে, এমন কি, ঠকৃঠকি তাত পধ্যন্ত তৈয়ারী 
করিতেও শিখিয়া স্বগ্রামে ফিরির। আসিল । এই সময়ে টাঙ্গাইলে প্রথম 
রুষি ও শিল্প-প্রদর্শনী ধোলা হয়। এই প্রদর্শনীতে স্যর গাজনবীর 
শিক্ষিত শিল্পিগণ নিজেরা ঠক্‌্ঠকি তাঁত তৈয়ারী করিয়া দর্শকগণকে 
দেখাইয়াছিল । ইহাব ফলে ঠকৃঠকি তাত কেবল টাঙ্গাইল মহকুমায় কেন-- 
সমগ্র ময়মনসিংহে এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত হুইয়াছিল। 

বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সমরে তার কম্মকুশলতা 

গত ১৯০৫--১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পর্ধবঙ্গ ও আসাম নামে নৃতন প্রদেশ 
গঠিত হয়। স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার এই প্রদেশের প্রথম শাসনকর্ত। 
নিযুক্ক হন। সেই সময়ে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীত্র আন্দোলন 
চলিভেছিল। স্যর গাঁজনবী খন শান্তি ও শৃঙ্খলার সহায়তা-কল্পে 
বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত সদশ্ত মিঃ পি সি লাষন, মিঃ 
স্যাথান, মিঃ লা মাস্থুরিয়ার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাঁজপুরুবগ্ণের সহিত 
সহযোগিতা ক্বেন। ঢাকার ভূতপূর্বব নবাব স্যর সলিমুল্পা বাহাদুরের 
নেতৃত্বাধীনে সমগ্র মুসলমান সমাজ বজ-বাবচ্ছেষের অনুকূলে ছিলেন । 
গাজনবীও তাহাদের সহিত বঙ্গ-ব বচ্ছেদে আনুকৃঙ্য করিয়াছিলেন । 
অধিকন্ত তিনি হিন্দু ও মুমলগ্গান উভভর সস্ট্রদায়ের মধ্যে শাস্তি ও সম্ভাঁব 
স্থাপ,নর অন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । ভগ্ন জামালপুর ও 
কুমিল্লার হাঙজামার জন্ঠ উভম সম্প্রদায়ের ভিতরে অশান্তি ও বিছেষের 
সঞ্চার হইয়াছিল । এই সংকার্গোর জগত স্যর গ্রণজ নবী গধ খমেন্ট ও 
জনলাধারণের ধন হইন্বাছিলেম । 


৩৩৪ বংশ-পরিচয় 
নিখিল-ভারত মোললেম লীগ 


মুসলমান সম্প্রদায়ের আশ। ও আকাঙ্ষী এবং দাবী স্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত করিবার জন্ত ঢাকার নবাব পরলোকগত স্তর সললমুল্লা স্তর 
গাজনবীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিখিল-ভারত মোসলেম লীগ (41 
[10012 8199191) [1,98৪ ) নামক একটি মুসলমান-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
পরিকল্পনা করেন । স্যর গাজনবী ও অন্যান্য কয়েক জন নিখিল-ভারত 
মোসলেম লীগের প্রতিষ্ঠা সমর হইতেই সদন্তশরেণীভূক্ত ([79115996207) 
116110915 ) হন । ১৯০৭ খুষ্টাব্দে ঢাক। সহরে নিখিল-ভারত মোসলেম 
লীগের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল । 

ভারতায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 


১৯০৯ খুষ্টান্দ মলি-মিন্টোর সংশো ধিত শাসন-পদ্ধতি প্রবন্তিত হয় । 
তদন্থসারে প্রা দশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ তদানীন্তন ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার লাভ করে । পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম তখন নৃতন প্রদেশ । ঢাকার পরলোকগত নবাব স্তর সলিমুল্প! 
বাহাছুর সেই নৃতন প্রদেশের মুমলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ্যের 
গাজ নবীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন যে, তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের 
ব্যবস্থাপক সভা হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্ধথী হউন । 
এই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য স্তর গাজ নবী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্যপদপ্রা্থী হইলেন এবং ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েন। ক্ুতরাং তিনিই যে সেই সময়ে সমগ্র ' 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিগণের প্রথম ও. 
একমাত্র প্রতিনিধিস্বরূপ তদানীস্তন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সাস্তয 
নির্বাচিত হইয়াছিংলন, ইহা বলাই বাহুল্য । 

লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাট হইয়া আসিবার কিছুদিন পরেই লর্ড মলির 


স্তর আব্দেল কেরিম গাজনবা ৩৩৫ 


“অপরিবর্তনীয় বাবস্থা” (3০69. 796) শবঙ্গ-বাবচ্ছেদ ১৯১১ 
খৃষ্টানদের ডিসেদ্বর মাসে দিল্লীর দরবারে পরিবর্ঠিত হইল । বঙ্গব্যৰঙ্ছেদ 
রদ হওয়াতে মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রতি ঘে অবিচার হইল তাহাতে সমগ্র 
মুসলমান সমাজে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল । মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সন্তোষ বিধানের জনা টাকার নবাবকে জি-সি-আাই ই উপাধি প্রধান 
কর! হইল। ঢাকায় একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার এৰং 
বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণরের প্রথম শাসন-পরিষদে প্রথম ভারতীয় সদস্যকে 
মুসলমান সম্প্রদায় হইতে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইল । 
দ্বিতীয় বার ভা'রহী« বাবস্থাপক সভার সদস্য 

বঙ্গ-বাবচ্ছেদ নাকচ হইবার পব ১৯১ ২ খুষ্টাব্েে স্যর গাজনবী সমগ্র 
বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিন্বরূপ পুনরায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদশ্ত নির্বা চত হন। লর্ড হাড়িগ্নের সহিত সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে 
লর্ড হাডিঞ্জ তাহাকে জিজ্ঞাসা ক রয়াছিলেন, “কেমন আপনি এখন 
বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিবর্তনে সুখী হইয়াছেন ত? ভারতের রাজধানী 
দিল্লীতে স্থানান্তরিত কর] হইয়াছে- এই দিল্লী সহরই ত খসলমান 
বাদসাহগণের সময়ে রাজধানী ছিল, দিল্লী মুসলমানের অতীত গৌরবের 
স্বৃতিপূর্ণ ।” ইহার উত্তরে স্যর গাজনবী অসঙ্কোচে বলিয়া'ছলেন “আমি 
এখনও ইহাকে প্রহসন বলিয়। মনে করি |” 

জম্ম নমাঙ্গের জন্য ছুটাব ব্যবস্থা 

স্যর গাজ নবী যখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন সেই 
সময়ে তিনি কয়েকটী উল্লেখযোগা প্র য়াজনীয় কাধ্য করিয়াছিলেন । 
তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করয়। জুম্মা নমা জর জনা 
সরকারী মুসলমান কর্মচারীদিগকে ছুটী দিবার বাবস্থা করেন। এজন্য 


গবর্ণমেণ্টের মৃসলমান কর্মচারিগণ, মামলাকারি«ণ, আইনজীবিণণ ভাহার 
২২ 


৩৩৬ ংশ-পবিচয় 


নিকট চিরককতজ্ঞ রহিবেন। সার গাজনবীর চেষ্টায় বাঙ্গাল| দেশে সর্বব- 
প্রথম ছুইটী ঈদ মহরম পর্বধিন ১৮৮১ খুষ্টান্বের নেগোসিয়েবল 
ইনস্টররুমেন্টস্‌ এক্ট অনুসারে সাধারণ ছুটার দিন বলিয়া ঘোষিত হয়। 
১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ স্যর গ্লাজনবার চেষ্ঠায় ওয়াকফ ভ্যালিডেটিং 
বিল আইনে পরিণত হয়। পূর্ববঙ্গ রেলপথ বিস্তার, ভারতীয় ও 
অ-ভারতীয় লিগ্রাক কন্ধমচারিগণের ভাতার বৈষম্য-দূরীকরণ, বিচার ও 
শীসন-বিভাগের স্বতশ্ত্রীকরণ এবং ভারত গবর্ণমেনটট ও প্রাদেশিক 
গবমেন্ট এতছুভয়েব মধ্যে অথনৈতিক সম্পর্ক-ঘটিভ সনস্যা-বিময়ে সাব 
গাজনবী বিশেষভাবে আম্মনিয়েগ করিয়াছিলেন । 
ঢাঝা-বিশ্বাবগ্যালয-ক্মিটিব জ্দস্য 

সার গাজনবী থম ঢাঁকা-বিশ্ববিদ্ভালয়-কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। 
এই কমিটির কাধ্য ছিল--ঢ।ক। বিশ্ববিদ্ভাালয়ের গঠন-পদ্ধতি প্রণয়ন ৪ 
তংসম্পকিত প্রাথমিক কাধ্যাদি-করণ | 

খাইবার গারবধর্অস-পরিদর্শন 

পেশোয়ার হইতে জামরুদ পধ্যন্ত রেলপথ যখন খোল। হর,সেই সময়ে 
থাইবার অঞ্চলের আফ্রিদি অধিবাসীদের মধ্যে বিভ্রাটের হুত্রপাত হয়। 
লর্ড হার্ডিঞ্জের অন্থুরোধক্রমে স্যর গাজনবী ১৯১২ খুষ্টাঝের অক্টোবর মাসে 
খাইবার গিরিবজ্্র পরিদর্শন করেন । তিনি জ!মরূদ কেল্লার, আলি 
মসজিদে ও লাণ্ডি কোটালে অবস্থান করেন। এখানে সাহেবজা্গ। 
€ এক্ষণে নবাব স্যর) আবছল কায়ুম, এম-এল-এ তাহাকে অভ্যর্থনা 
করেন। সে সময়ে সাহেবজাদ| তথাকার অস্থানী এসিষ্ট্যাপ্ট পলিটিক্যাল 
এজেন্ট ছিলেন । মিঃ পীয়া-- তদানীন্তন পলিটিকাল এজেন্টও সার 
গাজনবীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্যর গাজনবী এই সময়ে সীমান্তের 
পার্বাতা জাতিসমূহের সহিত গবমেন্টের সন্ভাব-স্থাপনে প্রভূত চেষ্ট। 


স্যর আব্ষেল কেরিম গাজ নবী ৩৩৭ 


করিয়াছিলেন । নীমান্তের পার্বত্যজাতিগণও স্যর গাজনবীকে তাহাদের 
স্বজাতীয় বলিয়। বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করিয়াছিল । পেশোয়ারে অবস্থান- 
কালে তিনি এক বির।ট সভায় বঞ্তুত। করেন এবং সেই সময়ে পেশো- 
ধার সহরের উপকণে ইসল।মিয়। কলেজের জন্য যে বাটা নির্মিত হইতে- 
ছিল এই সভায় তাহার জন্য চাদ| তুলিয়। দেন । 
বঙ্গার মোমলেম-শক্ষাপিরামরশ-সংসদের স্দন্য 
বান্দাল। দেশে ও অন্যান্য স্থানে বিপ্রবমূনক আন্দোলনের প্রকৃত 
কারণ-পম্পকে ভারতের তদানান্তন রাজপ্রতিনিধি লড হাডিগ্রের মহিত 
সা গাজনবার আলোচন। হইয়াছিল । এই সময়ে সার গাজনবা তাহাকে 
বলেন,“ বিদ্যালয়ে ধন্ম ও নাতিশিক্ষার অভাবই বিপ্রবমূলক আন্দোলনের 
£ল কারণ । মহাঁরাণা ভিক্টোরিয়। কতক ভারতের শাসনভার ? রা হইবার 
পৃবের মক্তব ও মাদ্রাসা, পাঠশালা ও টোলের মারফতেই লোকে বিদ্যা 
শিক্ষ। কারত এবং ধণ্ম ও নাতিশিক্ষাও উহ্ারই সঙ্গে সন্ধে গ্রদত্ত হইত । 
তাহার ধলে হিন্দু ও মুএশমান বালকগণের হৃদয়ে প্রকৃত ধম্ম ও নীতির 
ধাজ উপ্ত হইত এবং ধন্ম ও শীতির অনুশাসন মানিয়। তাহারা চলিত। 
অতঃপর গবমেন্ট যখন বোষণ। করিলেন থে, ধশ্ম সঙ্ঘন্ধে ভাহার। নিরপেক্ষ 
তখন হইতে বাধ্যতামূলক ধম্ম ও নাতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয় হইতে 
ঠির। গেল । পুরাতন মঞ্ডৰ ও টোলের স্থান এইসকল বিদ্যালয় 
অধিকার করিল বটে, কিন্ত তথায় ধম্ম ও নীতিশিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই 
রঙ্কিল ন।। ধন্ম ও নীতির সংস্পশশুন্য শিক্ষা লাভ করিয়া যে তরুণদল 
গঠিত হইল তাহাদের ভিতর ধশ্মনিষ্টা ও সংযমের অভাব ঘটিল। 
পাপ পুণ্যকে উহার। উড়াইয়া দিল। পরজন্মের ভয় অন্তহিত হইল 
মৎকম্ম করিলে পরজন্মে পুরস্কার আছে , অসংকম্ম করিলে শান্তির বাবস্থ। 
আছে ,-_ধর্মশাস্ত্রের এইমকল মূল উপদেশে তাহীদের অনাস্থা! হইল। 


রা 


€1/ 


৩৫৮ বংশশ্পরিচয় 


নৈতিক সংযমের এই অভাবই যে বৈপ্রবিক মনোবুত্তি-হুটির অন্যতম 
মুখ্য কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” 

লর্ড হাডিঞ্ সার গাজনকীব এই মন্তবাসমূছের সার বত্ত। উপলব্ধি 
করিলেন এবং ভারত গবণমেন্টেব তদানীন্তন শিশ্ষামচিব মার হারকোর্ট 
বাটলারকে বলিলেন,_ভারতীব বাবস্থপক সভ!ব সকল প্রদেশের প্রতি- 
নিধিম্বদূপ যে সকল মুনলমান স্নসা আছেন উাহাধিগকে লইয়া একটি 
সভ। আহ্বান করুন । এই সভাপ্ন গবণমেণ্টের খাস ব। সাস্াব্ প্রাপ্ধু 
বিদাল্ম-সমৃহে বন্মশিক্ষ।-প্রদানের উপাঘ নিগাবণ কর। হউক | ভাবতের 
বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু প্রতিনিপিগণকে লইঘা 9 উন্তব্প সভা আহ্বান 
করা হইবছিল | ভারত গবএমেপ্ট সার গজ নবীকে মুসলনান ছ।আ্রগণের 
মধ্যে ধর্শশিক্ষা-প্রাদানের উপান মগদ্ধে এবং হযুভ স্বরেক্ছনাথ বন্দো- 
পাপ্যায়কে (পরে দার ) হিন্দ ভাব্রগণের মুলা পর্মশিক্ষা-প্রদানের উপায় 
সগ্ধন্গে মন্তবা লিপিবদ্ধ কলিবার আন্তোপ করেন সার গাজনবীব মন্তবা, 
অনসারে ভারত গরর্ণমেণ্ট ভাসতেস সকল প্রদেশে একটি ইন্তাহার 
গ্রচাব করেন। উহ্ভাব ফলে বঙ্গঈদেশে মনলমান শিক্ষাপরান্ণাসংসদ্‌ 
( 1051530)1201102610128] তালগাছ (50100700160) নামে একটি 
সমিতি গঠিত হগ্র । বদ্দদেশের শিক্ষ! বিভাগের কর্তা ভদানীস্তন মিঃ 
হর্ণেল ইহার সভাপতি হন এবং শ্তার গাজ নবা, নবাব বাহাছুব নবাৰ 
আলি চৌধুরী প্রভ্ত ইহার সান্তা ভন এক বৎসর প্রিয়া এই 
কমিটির ঘধিবেশন হয় এবং কমিটি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া রিপোর্ট দাখিল 
করেন । ইহারই অল্পদিন পরে জম্মণ মভাযুদ্ধ আরন্ত ভয় এবং বিদ্যালয়ে 
ধন্শিক্ষ। দানের বাবস্থা তখনকার মত চাপ! পড়িয়া যায় । 


আনন্দমোভন কজেজের উন্নভি-ম'ধন 


১৯১২ খুষ্টাবে বাঙ্গালার তদানীন্ঘন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ম্য়মন- 


স্তর আব্দেল কেরিম শাজ নবী ৩৩৯ 


সিংহ পরিদর্শন করেন | সেই সময়ে ময়মনসিংহের বিশিষ্ট কতিপয় অধি- 
বাসীকে সঙ্গে লইয়। স্যর গাজ নবী আনন্দমোহন-কলেজকে বর্তমান অবস্থায় 
উন্নীত করিবার জন্য গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আনন্দমোহন 
কলেজের জন্য সরকারকে মো] রকমের অর্থসাহায্য করিতে বলেন। 
লর্ড কাবমাইকেল তছুত্তরে বলেন,-যদি ম্রুননসিংহের অধিবানিগণ 
মোট! রকমের চাদা তুলিতে পারেন, গবর্ণমেন্টও তাহ। হইলে তাহার 
অনরূপ মোট টাকা আনন্দমোহন কলেজের উন্নতি-সাধনার্থ প্রদান 
করিবেন । অতঃপর স্যর গজ নবাঁর চেষ্টায় আনন্দমোহন কলেজের জন্য 
"দা সংগৃহীত হয়। স্যর গজ নবীও স্বরং চাদা দেন এবং গবর্ণমেপ্টও 
তাহাদের প্রতিশ্রুত অর্থ দান করেন! 
স্থায়ী কাজি ক'মটার সদস্য 

১৯১২-১৩ খুষ্টাব্দে বাঙ্গাল! দেশে মুসলমানগণের বিবাহের রেজিষ্্রার 
নিয়োগের জন্য স্থায়ী কাজি কমিটি গঠিত হইলে স্তর গাজনবীকে উহার 
সদস্যশ্রেণীভুক্ত কর! হয় । 

হেজাজ, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া ঘাত্রা 

স্তর গাজ নবী যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, সেই 
সময়ে--১৯১৩ খুষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে কোনও বিশেষ কম্মোগলক্ষে 
মক্কার শরীফের ( পরে রাজা হুসেন ) দরবারে গমন করেন। তুরক্কের 
তদানীন্তন স্বরাষ্্র-সচিব তালাত বে মক্কার শরীফকে এই মশ্মে তার করেন 
যে, স্তর গাজনবীকে রাজ-অতিথিবূপে সম্মানিত করিবেন। তদনুসারে 
মক্কার শরীফ মহাশয় স্তর গাজ্‌নবীকে রাজ-অতিথিরূপে মন্থর্ধন। করেন । 
মক্কায় অবস্থানকালে তিনি আরাফাতের সমতল ক্ষেত্রের ভীর্থসমূহ পরি- 
দর্শন করেন। সুতরাং তিনি “হাঁজি' বা “অলহজত | হেজীজ, প্যালে- 
ইাইন ও সিরিয়ায় যে সকল যাত্রী তীর্ঘদর্শনের জন্য গমন করে, তাহাদের 


৩৪০ বংশ-পরিচয় 


যাতায়াতের সৃবিধা-অস্তুবিত্। সম্বন্ধে তদস্ত করিবার জন্যই স্তর গাজ নবী 
এইসকল স্থান পরিদশ্ন করেন । বড়লাটের পক্ষ হইতে তাহার 
প্রাইভেট সেক্রেটারী স্তর জেমস ডুবলে স্যর গাজনবীর হস্তে তেক্াজ, 
প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার কন্দালগণের নামে পরিচয় পত্র লিখিয়া দেন। 
স্তর গাজনবী কামেরন, জেডডা, পোর্ট সৈয়দ, বৈরূত, দামাঙ্কাস ও 
জেরূজ'লেম-স্থিত ব্রিটাশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন। তিনি কেবল 
যেহেজাজের প্রায় সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন তাহা নহে,ব্যালবেক, হাইফ।, 
কাইফা, নাবুলাস, বেখেলহেম, গ্যালিলি, সাগরকুলবন্তী তাইবিবিয্লা- 
প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান পরিদশন করিয়াছিলেন । অতঃপর তিনি 
প্রসিদ্ধ ভেজাজ রেলপখে দানাক্কাস হইতে মদিনা গমন করেন । পথিমধো 
তিনি ভাবুক, ম্যান এবং তর্ক ছুর্গ ও ব্রক-হাউস-সমূহ পরিদর্শন 

করিয়াছিলেন । স্তর গাজ নবাই সর্বপ্রথম মক্কার শরীফ ও শাসনক্। 


এবং ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটের মধ্যে পরিচয় ও সম্ভাবের 
প্রতিষ্ঠ। করেন । 


এ 


হেজীজ হইতে পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়! স্তর গজনবা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে একটা রিপোর্ট পেশ 
করেন। ইহার ফলে হজ-যাত্রী ভারতীয়গণের মক্কা-মদিনাদি তীথ- 
গমনের অস্ত্রবিধ। বিদূরিত হয়। স্যর গাজনবীর এই রিপোট পরে 
গবমেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । দামাস্কাসের ব্রিটিশ কন্সাল 
মিঃ ডেভিসের অনুরোধে তিনি দামাস্বাস হইতে মদিনাশ্ভ্রমণ-বিবরণ 
পুঙ্থান্পুজ্ঘরূপে লিপিবন্ধ করেন । এই বিবরণে ম্যানের দক্ষিণ অঞ্চল, 
মাঁদাইন সালির পার্ধত্য গুহানমৃহ-ভ্রম্ণ-পথের দুর্গ ও ব্লকহাউসগুলির 
বিষয় বিশেঘ্বভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দামাস্কাসের ব্রিটিন কম্মাল স্যর 
গাজ নবীব এই ভরম্ণ-বিবরণ লঞ্চনের ফরেন অফিসে অর্থাৎ বৈদেশিক 
বিভাগের দপ্রখানায় পাঠাইয়া দেন। কোনও ইউরোপীয় ব! গ্রীষ্টিনকে 


স্তর আবেল কেরিম গাজ নবী ৩৪১ 


এই পগে কখনও মদিনায় মাইতে দেওয়। হয় নাই সেইজন্য স্যর 
গাজনবীব এই ভ্রমণ-বিব্রণই তধন একমাত্র আবলগ্ধনীয় ছিল । 
জন্দ্মণ-পক্ষ-গ্রহণে তুরস্ককে নিষেধ 

হেজাজ, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় তিনি ছয় মাস ধরিয়া ভ্রমণ করেন । 
ইহার ফলে তুরঙ্ক গবর্মন্টের প্রধান প্রধান কম্মচারীর সহিত উহার 
পরিচয় হইয়াছিল। জন্মণীর সহিত ইতলগ্ডের যুদ্ধ বাধিলে বড়লাটের 
প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার জেমস ডুবলের অনুরোধে তিনি নিধাম পাশা, 
তালা বে, দামাস্কাসের শাসনকর্তা, মদিনার শাসনকর্ত। ও তুর্ক গব্মণ্টের 
অন্যান্য উচ্চপদস্থ কম্মচারীর মারফতে যাহাতে তুরস্ক জর্মণ-পক্ষে 
যোগ না দেয় সে পক্ষে সবিশেষ চেষ্ট। করিয়াছিলেন; কিন্তু তুরস্কের 
তদানীন্তন যুদ্ধনচিব আনোয়ার পাঁশ| তখন তথাকার হত্তাকর্তাবিধাতা 
ছিলেন, তিনিই তুরস্ককে জন্মণপক্ষে যোগ দেওয়াইয়! ছিলেন ; 

খিলাফৎ আন্দোলন ও সমং-ধণ 

দখন খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ত হয় এবং মুসলমানগণের মনে ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি বিদ্বেদ সঞ্চারের চেষ্ট। চলিতে থাকে সেই সময়ে স্তর 
গাজনবী গবর্মেণ্টের পক্ষে দ্তায়মান হন। তখন নানাপ্রকার মিথ্যা 
জনরব প্রচার করিয়। গবমেন্টের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের মনে 
বিরাগের উদ্দ্রেক করা হইতেছিল। স্তর গাজনবী এই সকল অমূলক 
জন্রবে তাহার শ্বদেশবাসীকে আস্থ। স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া, এই 
সন্ধিক্ষণে গবর্ণমেন্টের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। অতঃপর 
সমর-খণ-সংগ্রহের সময়ে স্যর গাজ নবী স্থয়ং যে কেবল সমর-খণ কাগজ 
খবিদ করিয়া সরকারকে যুদ্ব-পরিচালনে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহ 
নহে; বন্ধ লোককে তিনি সমর-খণের কাগজ খরিদ করাইয়া ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের উপকার করিয়াছিলেন । মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হাস- 
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পাতালে ও আম্মুলান্স কোরে কাধ্য করিবার জন্য তিনি একটি দল 
মেসোপাটেমিযায় পাঠাইবার জন্য প্রস্তত রাখিয়াছিলেন । ১৯১৮ খৃষ্টাঝে 
যুদ্ধ শেষ ন| হওয়া পধ্যন্ত তিনি ব্রিটিশ গবমেন্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া 
শান্তি ও শঙ্ঘভ1-রক্ষার সহায়ত! করিয়াছিলেল। 

দ্বৈতশাসন ও স্যর গাজ নবী 

১৯২০ খুষ্টাব্যে পরলোকগত ভাবত-সচিব মি" মন্টেড স্তর উইলিয়ম 
ডিউক (বাঙ্গীলার ছে লাঁট ছিলেন পরে ভারত-সচিধের মন্ত্রণা-পরিষদের 
সদস্য হইয়াছিলেন) এবং অন্যান্য কয়েক জন র.জপুরুষ ভারতবধষে আগমন 
করেন। এই সময়ে স্যব গাজ নবী-প্রন্তাবিত দ্বৈতশাসননীতি সম্বন্ধে 
তাহার মন্তব্য পেশ করেন । তাহার মন্তব্যে তিনি ছেতশাসন-পদ্ধতির 
ক্রুটি প্রদর্ণন ক'রয়াছিলেন । এইজন্য ১৯২০ খুষ্টান্দের শেষভাগে তিনি 
স্তর উইলিয়ম ডিউক কর্তক বিঃশদরূপে অঙ্রুদ্ধ হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্যপদপ্রাথী হন নাই । 

ঢকা লিশ্ববিগ্যালয় কে?টর সদস্য 

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোপনকাধা নিষ্পনন হয়। 
অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লঙ” রোণাল্ডসে স্যর গাজ নবীকে ঢাক 
বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য নিষুক্ত করেন। তখন হইতে আজ পধ্যস্ত 
তিনি পর পর তিনবার এই পদে নিধুক্ত হইয়াছেন | 

দ্ৈশালনের শ্লামলের প্রথম ব্যবস্থাপক সভ। 

১৯২১ খুষ্টান্বে মন্টেগুর দ্বৈতশাসন্র আমলের প্রথম ব্যবস্থাপক 
সভা গঠিত হয়। স্যর গাজনবী এই বাবস্থাপক সভায প্রবেশ না করাই 
যুক্িযুক্ত মনে করেন এবং ইহার সদস্তপদে নির্বাচিত হইবার কোনই 
চেষ্ট। করেন নাই । তবে তিনি অসহযোগ আন্দোলন ও উহার কুফলের 
বিরুদ্ধে যথাশক্তি কাধ্য করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থাপক সভার প্রথম 
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বৈঠকে (১৯২১--১৯২৩ খুষ্টাব্ষে) ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিবার তেমন 
কোনও চেষ্টা হয় নাই। তবে শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ মল্লিকের ( ভারত- 
সচিবের মন্ত্রণা-পরিঘদের ভূতপূর্বব সদস্য ) নেতৃত্বে কতিপয় সদস্য ব্যবস্থা" 
পক সভা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
উত্ত ব্যৰস্থাপক সভার দ্বিতীয় বৈঠক 

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ঢাক! সহরে স্তর গাজ নবীর সহিত বাঙ্গালার গবর্ণর 
লর্ড লিটনের সাক্ষাৎ হয়। তাহার ফলে স্তার গাজনবী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
স্ভার সদন্য হইবার জন্য নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হন। 
পরে তিনি নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণও হইয়াছিলেন এবং প্রতিত্ধন্ধী 
অপেক্ষ। প্রায় ৪০০০ ভোট অধিক পাইয়া নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
এই সময়ে পরলোকগত সি-আর দাশ মহাশয় শ্বরাজাদল গঠন করেন 
এবং কংগ্রেন হইতে এই মন্মে অন্ুজ্ঞ। গ্রহণ করেন যে, স্বরাজাদল 
আমলাতন্ত্রেব বাহের মধ্যে প্রবেশ করিয়। গবর্ণমেন্টের কার্যো বাধা দিবার 
উদ্দেশ্যে বাবস্থাপক সভায় সদন্তরূপে গ্রবেশ করিতে পারিবে । কংগ্রেসের 
যে অধিবেশনে এই অনুজ্ঞ! প্রদত্ত হয় সেই অধিবেশনের সভাপতিও 
ছিলেন সি-আর দাশ মহাশয় । তিনি স্বরাজাদলের প্রচাব-কাধ্য এরূপ 
সাফল্যের সহিত পরিচালিত করেন যে, নির্বাচন-যুদ্ধে স্রাজাদলের 
প্রা সকল সদস্মপদপ্রার্থীই নির্বাচিত হইয়াছিলেন । হিন্দু-মুসলমানে 
সম্মিলিতভাবে যাহাতে কার্ধা করিতে পারে- এই উদ্দেশ্তে দীশ মহাশয় 
১৯১০ থুষ্টাঝে মুসলমানগণের সহিত একটি আপোধ-সর্ত করেন । 
তাহা “বেঙ্গল প্যাক্ট” নামে বিখযাত। এই আপোষ-সর্থের ফলে 
বন্ধ মুসলমান শ্বরাজ্যদলতৃক্ত হন। ইহাদিগকে লইয়। পরে ব্যবস্থাপক 
সভার স্বরাজী সদশ্বাসংখ্যা ৫*এর উপর দ্ীড়াইয়াছিল। এইক্প 
শক্তিশালী দল যে মস্ত্রিমগ্ুল ভাঙ্গিয়া দিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 
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বাঙ্গালার মান্ত্রিপদে প্রথম নিয়োগ 

সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গতভাবে লঙ লিন স্যর গাজ নবীকে ডাকিয়া আনাইয়া 
বলিলেন- আপনি মন্ত্রিমগুল গঠন করিতে পারেন? স্তর গাঁজনবী 
বলিলেন,--আমি বিবেচন। করিয়া পরে আপনাকে জানাইব, কিছু 
সময় আমাকে দিন। অতঃপর লর্ড লিটন মিঃ বি চক্রবর্তীকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন ও তাহাকে মগ্ত্রিগুল গগন করতে বলিলেন। কিন্ত 
চক্রবন্তী মহাশয৪ তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার পর 
কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীস্তন চেয়ারম্যান মিঃ স্থরেন্্রনাথ 
মল্লিক ও মিঃ ফজলল হককে লর্ড লিটন মন্ত্রী নিয়োগ করিলেন । কিন্তু 
ইহার! বিবেচন। করিয়। দেখিলেন ঘে, যদি স্যর গাজনবীকে মস্্ী 
নিযুক্ত করিয়া ইহাদের শপ বুদ্ধি না করা হয়, তাহা হইলে স্বরাজ্য 
দলের আক্রমণ ইহারা সম্থ করিতে পারিবেন ন।।  ই*হার। স্তর 
গাজ নবীকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার জন্য লর্ড লিটনকে সনির্ধদ্ধ অনরোধ 
করিতে লাগিলেন । স্বতরাৎ ইহাদের নিয়োগের কয়েক দিন পরেই 
লর্ড লিটন স্যর গাজ নবীকে মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিবার জন্য অন্নরোধ 


করিলেন । ্যর গাঁজনবী উহ1 গ্রহণে সম্মত হইলেন । 

১৯২৪ খুষ্টাব্ধেব ১লা জান্তারী বাঙ্গাল। গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা 
গেজেটে ঘোষণ[ কর। ভয় থে, স্তান গাজনবী মন্ত্রী হইয়াছেন এবং স্বাহার 
উপর কৃষি, শিল্প, সমবায়, আ।বকবী * পাবলিক এয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট" 
এই করি বিভাগে পরি্চলনভ।র ত্যশ্ত কর। হইদ্বাছে। মিঃ 
স্থরেন্্নাথ মল্লিকের মাথার উপর নির্বাচনের খড় ঝুলিতেছিল । 
ছুই এক মাস পরেই তিনি থেম্ন সদস্যুপদপ্রার্থী হইয়া নির্ববাচন-ক্ষেত্রে 
দণ্ডায়বান হইলেন, অমনই পরাজিত হইলেন । কাজেই তাহার মন্ত্রি 
পদও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল । তিনি মন্ত্রিপদে ইন্তকা দিতে বাধা হইলেন 
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ফলে তাহার অধীন স্বায়ত-শাসন এ স্বাস্থ্া-বিভাগের ভার তখন 
স্তর গাজনবীর উপর স্থান্ত হইল। প্ররুত কথ। বলিতে কি, তখন ছুইজন 
মন্ত্রীর কার্ম্যভার তাহারই উপর পড়িল । 


মনন্ত্রগণের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব নিস্কল 


বাবস্থাপক সভার অধিবেশনের প্রারস্ত হইতেই ক্রাজ্যদল মিঃ 
সি-মার দাশের নেতৃত্ধে মন্ত্িমগুলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং 
মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থীজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। কিন্ধসে 
প্রস্তাব ভোটে টিকে নাই, তাহাতে স্বরাজাদল পরাজিত হন। ইহার 
পর ম্বরাজযদ্ল অন্যান্য নান। উপার অবলম্বন করিষা মাত্র ছুইটি ভোটের 
আধিক্যে শন্গিমগ্ুল ধ্বংস করেন | তখন মন্ত্রীর। মাত্র ৮ মাস কার্যাভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার মধো ৬ মাস তাহারা বিন। বেতনে কর্ম 
করেন । একটি ব্যাপারে স্বরাজাদলের মন্ত্রিগণের উপর শক্রতা-সাধনের 
সুবিধা হইয়াছিল । মিঃ কজলুল হকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথব। 
বাধাতাথটিত পদভাগগে সম্মতিদানের জন্য স্তর গজনবী পুনঃ পুনঃ 
মঙ্ছরুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্ত তিনি বাক্তিগত ক্ষতি সহ করিয়াও আপনার 
সতীর্ের সক্ষে রহিলেন । অতঃপর মিঃ কজলুল হকের আর্থিক অশ্বচ্ছলতা 
শীঘ্রই সাধারণের সমক্ষে প্রকটিত হৃইয| পড়িল। প্রধানতঃ ইহাতেই 
মন্ত্রিম গুলের ধ্বংস সাধিত হইল | 


লড লিটনের প্রশংসা 
ইহার পর স্যব গজন্বী যখন মন্ত্িপ-পরিত্যাগের পত্র দাখিল 
করেন তখন স্যর গাজনবাঁর এই উদারতা ও সতীখের জন্য আত্মত্যাগ- 


দর্শনে লর্ড লিঈন প্রীত হৃইয়। তাহার কাধাকলাপের প্রশংসা করিয়। 
তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। 


৩৪৬ বংশ-পরিচয় 


মন্ত্রিগণের সম্ম'নার্থ ভোজ-নভ] 
কলিকাতার মুসলমান সাহিত্য-সমিতি ১৯২৪ সালের ২৯শে 
সেপ্টেম্বর ভূতপূর্বব মন্ত্রিগণের সন্মানার্থ এক ভোজ-সভার অন্রষ্ঠান করেন। 
উহাতে স্যর গাজনবী এক উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেন এবং উহার 
একস্থলে উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রিগণের বেতন বরাদ্দ না করিবার কারণ 
যে মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থাজ্ঞাপক তাহ] নহে , স্বরাজীদের মধ্যে কেহ 
কেহ বিদ্বেশবশে এবং কেহ কেহ ব! সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশে পরিচালিত 

হইয়। এই কন্খ করিয়াছেন । 
মুডিম্যান কমিটিতে পাক্ষ্যদান 


১৯২৪ খ্রীষ্টাব্ধের অক্টোবর ঘাসে সিমলা-শৈলে যুডিম্যান কমিটির 
বৈঠক বসিয়াছিল। স্যর গাজ নবী তথায় যাইয়া লিখিত সাক্ষ্য দাখিল 
করেন। এই সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন তাহার 
নাম দেন ১0010010000 0006 02077000৮75 10028 
40601 1919 &110 01091801098 00679017007 2) 1301001১৮ 
অর্থাৎ ১৯১৯ খুষ্টাব্ের ভারত-শাসন আইনের কণ্ম 'দ্ধতি ও বাঙ্গালায় 
তৎসংক্রাস্ত বিধি বিধান সম্থদ্ধে মন্তব্য । তীহাঁর এই মন্তব্য সকল 
ংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহার কিয়দংশ তারযোগে বিলান্তে 
প্রেরিত হইয়াছিল । এই মন্তবোর এক স্থলে স্যর গাজনবী বলিয়াছেন 
_ “আমি এমন কথ। বলি নাযে, ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন 
সম্পূর্ণ দোষক্রটাশৃন্য ; তবে আমি বলি যে, ইহার সংস্কার বা উন্নতি করা 
ঘাইতে পারে । আমি অন্গরোধ করিতেছি যে, প্রয়োজনমত সংশোধন 
করিয়া লইয়! এই আইন-অন্্যারী পূর্ণ নিদ্দিষ্ট কাল পথ্যস্ত কার্য কর। 
হউক। কারণ, এই উপকরণসমূহ লইয়া! ভারতের ভবিষৎ শাসন- 
পদ্ধতির ভিত্তি রচিত হইবে। পূর্ণদবায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি গ্রবস্তিত 


স্তর আবেল কেরিম গাজনবী ৩৪৭ 


করিবার পূর্বে প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভা দ্বার! কিবূপে শামন- 
কার্ধ্য চালাইতে হয় তাহা! আমাদের শিক্ষ/ কর! উচিত এবং ইহাই যে 
প্রকৃত রাজনীতিসম্মত কার্ধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ, এ সম্বন্ধে 
আমাদের কোন রূপ পূর্ব-মভিজ্ঞতা নাই । আমাদের মত দেশে 
অল্পে অল্পে অথাখ দফায় দকার দায়িত্বমূলক শাসনাধিকার প্রদান 
করা উচিত। এক দফা যাহা দেওয়! হইল তদন্ুসারে দেশের শাসন- 
কাধ্য নির্বাহ করিতে দেশের লোক শিক্ষা করিল । এক দফার শিক্ষা 
শেব হইল, তখন তদুপরি মাবার এক দক। শাসনাধিকার দেওয়া হইল । 
ইহাও দেশবাসী শিখি লইল | পূর্ণ দাঘ়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি এইরূপ 
ক্রম অন্পারে অথাৎ এক এক ক্রম করিষা দ্েওয়। উচিত । কারণ, 
এই দেশের শাসন-ব্যাপারে বিভিন্ন সম্প্রদ্দায়ের বহু বিভিন্নরূপ স্বার্থ 
সন্নিহিত আছে ।” 

১৯২৫ খুষ্টান্দের ম'চ্চ মাসে ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রিগণের বেতন বরাদ্দ 
হইবার পর আবার এক মন্িম গুল গঠনের চেষ্ট] হয়। এবারকার মন্ত্ি- 
মণ্ডল নবাব বাহাছুব নবাব আলি চৌধুরী ও সন্তোষেব রাজাকে লইয়া 
গঠিত হয় । নয় দ্রিন পবে মিঃ সি-আর দাশ মহাশয়ের নেতৃত্বে স্বরাজা- 
দল এই মস্ত্রিমগুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এবারে মিঃ ফজলুল হক 
মন্ত্রিমগ্ুল ধ্ংদ করিতে সাহাধ্য করিয়াছিলেন । ইহ্থীর পর ১৯২৭ 
সালের জানুয়ারী মাস পধ্যন্ত বাঙ্গালা দেশে দ্বেত-শাসন-পদ্ধতি বন্ধ 
রাখিতে হইয়াছিল! 

লাট-প্রাসাদে কনফারেন্ন 

বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের সদস্যপদ হইতে অবসর গ্রহণ এবং 
ত্রিশ বৎসর ব|। তর্ৃদ্ধকাল সরকারের অপীনে কম্ম করিবার পর স্যর 
আবদার রহিম আলিগড়ে এক বক্তত। করেন এবং সেই বক্ততার ফলে, 


৩৪৮ বংশ-পরিচয় 


তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মখোই মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হইয়। উঠেন । 
১৯২৬ খুষ্টান্দের এপ্রিল মানস হইতে বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ কলিকাত। 
সাম্প্র্ায়িক উত্তেজনা ও হাঙ্গামার লীলাভূমি হইয়া পড়ে। ১৯২৬ 
খুষ্টাব্বের ৬ই মে তারিখে লঙ লিটন লাট-প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের নেতৃবগকে এক পরামশ-সভায় আহ্বাণ করেন। মুমলমান- 
গণেব পক্ষে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন-শ্যর আবদার রিম ও শ্তর গাজ নবা 
এবং হিন্দুগণের পক্ষে আমন্িত হইয়াহিলেন খিঃ বি চক্রবর্তী, বদ্ঈমানের 
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, এটণা মিঃ জে-এন বন ও অন্থান্ত ব্যক্তিগণ 
শিখদ্দিগের শোভাযাত্র। শীঘ্রই বাহির হইবে, ভৎসঙ্বঙ্গে উভয়পক্ষে একট 
মাঁমাংস। করা এবং মসজিদের সম্মূখে ঝাজন। বজাউবার সঙন্ধে আপোষ 
করা-_এই উভয় উদ্দেশ্বেই পরা গর্শ-সভ। আহৃত হইয়াছিল | কিন্তু মামাংসাব 
চেষ্টা সফল হয় নাই। ঘুসলমানগণের গ্রতিশিধিগণ যদিও শিখ- 
শোভাধাত্র|-সম্পকে গবর্ণমেন্টের নিদ্ধীরণ-সন্বন্ধো আপনাদিগকে তফচাতে 
রাখিয়াছিলেন, তথাপি তাভার। ভাহাদের ম্বজীতারগণের উদ্দেশে এক 
ইন্তাহার বা নিবেদনপত্র প্রচার করিয়াছিলেন , উচাতে তাহারা শিথ- 
শোভাধাত্রা-উপলক্ষে মুসলমানগণকে সম্পূণরূপে শান্তুসত্ঘত হঈঘ। 


থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন । 
লর্ড লিটন আর একটা কনফারেন্স বা পরামশ-্নভার আহবান 


করিঘ়্াছিলেন। ইহাতে যোগ দিবার জন্ স্যর গাজনব। নিমন্ত্রিত 
হইয়ছিলেন ; কিন্তু ইহাতেও কোনও রূপ মীমাংস। হয় নাই । 
অতঃপর স্তর গাজনবী প্রভূত ত্যাগপ্ধীকার করিয়া সুসলমান 
সম্প্রদায়ের পক্ষে বহু প্রনাণ সংগ্রহ করেন এবং শ্বরং এগুলি লইয়। গিয়। 
দার্জিলিঙ্গে লর্ড লিটনের হস্তে প্রদান করেন । 
টাউন হলের সভায় সভাপতি 
নেই সময়ে বাঙ্গাল৷ সরকার মসজিদের সম্মুখে বাজনার সঞ্চদ্ধে যে 
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নিদ্ধারণ করেন তাহ! মুসলমান সম্প্রধায়ের একেব'রেই মনঃপৃত হইল 
ন। বলিয়। মুসলমানগণ ১৯২৫ খুষ্টান্দে ১৩৪ জুন ভাঁরখে কলিকাতার 
টাউন হলে এক বিরাট সভার অন্রগান করেন। এই সভায় এক লক্ষ 
লোক সমবেত হর এবং এইজনা সভামগুপেন বাহিবেব প্রান্তরে আরও 
কয়েকটি অতিরিক্ত সভার ৪ অনগান কবিতে হইয়াছিল । এই বিরাট 
মভাষ একট নাত্র প্রপ্তাব অর্দমন্মতিকমে পরিগৃহীভ হইঘ়াছিল । 


কাশি 


সেই প্রস্তাবটী এই £₹-সভাপতি শর গজনবা যে বন্ত। করিয়াছেন 

হাউ মসজিদের সম্মথে বাদ্য-নমস্তা নঙন্কে সমগ্র মুনলমান সমাজের 
[দিত মানাংন। এবং অদ্াক।র টাউন হলে নুলমানগণের এই 
সহ্বাসভ। একখাক্ে সভাপতি স্যর গাজনবাঁপ এই মীমাংসারই সমথন 
করিতেছে | 
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ক 


অন্ট 


কেক মাস পরে সাম্প্রদাঙিক বিভ্রাট প্রশমিত হইল। পরবর্তী 
ন ব্ধাচনের সময় আসির়। পড়ার সকপেবই মনোযোগ সেদিকে আকুষ্ট 

ঈল | এদিকে স্তর গাঞ্জনবী স্তর আবদার রহিমের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন । 

7 করিলেন, তাহার কারণ উল্লেখ কর। এস্থলে প্রয়োজনীয় নহে। 
১৯২$ খৃষ্টাব্দে স্যার গাজ নবী মক্ত্রিপদ ত্াগ করিলে সেপ্াল ন্যাশন্যাল 
মেহামেডাঁন এসোসিয়েসন ভাহাকে তাহাদের সভাপতি নির্বাচিত করেন। 
এবারে তিনি এই এসোসিরেসনের সভাপগতিবূপে নির্বাচন-ন্বে অবতীর্ণ 
হইলেন । এই এসোসিষেসন বাঙ্গাল।র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; রাইট অনারেবল মিঃ সৈর আমীর আলি কর্তৃক 
ইহ! ১৮৭৭ খুষ্টান্ধে স্থাপিত হয়। স্যর আব্দর রহিম ব্যবস্থাপক সভায় 
একটী মুপলমান দল গঠিত করেন। ককন্তু এই এসোপিয়েসন স্তর 
আবদারের দল-গঠনের বহু পূর্ধের ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ মুসলমান 
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সদস্যকে লইয়া একটা দল করেন। স্যর গাজনবী বিভিন্ন মুলমান- 
নির্বাচন কেন্্র হইতে বিভিন্ন মুসলমান সপন গ্র।থীকে নির্বাচন-ক্ষেত্রে 
ড় করাইয়াছিলেন। নির্বাচন শেব হ্ইয়; গেলে দেখা গেল, কেবল 
যে স্তর গাজনবী প্রতিপক্ষ অপেক্ষা বভমংখাক ভোট অধিক পাইয়া 
নির্বাচিত হইয়াছেন তাহা নহে, ভাভার গঠিত মুসলমান দলের 
প্রায় সকল সদন্যপদপ্রার্থই ভোটের আধিক্যে নির্ববাচন-যুঙ্ধে জয়লাভ 
করিয়াছেন | 
বড়লাটের স'হত প্রতিনধি-সঙ্ঘ লইয়া সাঁক্ষাণ 

১৯২৬ শ্রীষ্টান্বের ডিসেম্বর মাসে বড় লাট লর্ড আরউইন প্রথমবার 
কলিকাতা পরিদশন করিয়াছিলেন । সেই সমষে বঙ্গায় মুসলমান 
সমাজের পক্ষ হইতে সেপ্টাল স্যাশন্তাল মেহমেডান এসোসিয়েসন 
বড়লাট বাহাছুরকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এসোসিফেসনের 
প্রতিনিধিগণ এসোসিয়েসনের সভাপতি স্যর গাজ নবীর নেতৃতে বড়লাটের 
সকাঁশে গমন করিয়াছিলেন । সাক্ষাংকারিগণের মধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার বহু মুসলম!ন সদস্য ছিলেন -_ ধাহার! স্তর গাজনবীর দলভুক্ত' | 
খন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পভাব ডেপুটা প্রেসিছেণ্ট-পদে স্যর গাজ নবীর 
ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্তদ্লের জেনারেল সেক্রেটারী খা বাহাছু 
এমাছুদ্দীনকে নিযুক্ত কর! হয়, তখন স্যর গ।জ নবীর দলের শক্তি ও 
প্রভাবের প্রভৃত পরিচয় পাওয়া গিয়।ছিল। এই বিষয় বাঙ্গালা 
সরকার অবগত ছিলেন । তাহা সত্বেও তাহারা ভুল করিয়া ফেলিলেন 
এবং স্যর আবদার রহিমকে ডাকিয়। পাঁঠাইয়া মন্ত্িম্ডল গঠন করিতে 
বলিলেন। কিন্তু তিনি কয়েকদিন মাত্র মন্ত্রীর আসনে বসিয়া তাহার' 
এক হিন্দু সতীর্থের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও হিন্দুই 
স্কাহার সহিত কাধ্য করিতে চাহিলেন না । তখন গবর্ণর, স্তর আবদার 
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রহমকে মন্ত্রিপদে ইন্তক। দিতে বলিলেন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জানয়।বা 
মাসে সার গাজনবাী ও মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বাঙ্গালার মন্ত্রী নিযুক্ত 
হইলেন । 


দ্বিতীয় বার খাঙ্গালার মন্থরী 


দ্বিতার বাবের অদ্ধিতব সনগ্ষেও সার গাজনবীর উপর হস্তাপ্াবিত 
বিভাগগুপণির অশ্বিকাংশেরই পধিচালনভার স্তস্ত কর। হইয়।ছিল | তাহ|র 
সভার্থ মিঃ বি চক্রবপ্ধা হত শিক্ষা, আবকারী ও পাবলিক ওফাকমের 
ভার অর্পিত হইরাছিল। ১৭২৭ খ্রা্টাব্বের মচ্চ মাসে স্বরাজাদল 
সার আবদার রহিমের নিত একবোগে মন্ত্রিগণের বেতন নমর 
করিবার জন্য প্রংণগণ চে&। করিম্াহিলেন, কিন্তু ১৪টি ভোটে তাহার। 
পরি 

স্যব গাজনব।র উপর কুবি, শিল্প, সমবায়, পশুচিকিৎস।, স্বীয়ন্ত 
শাসন, স্ব হা, চিকিৎসা, রেিস্টেশন। সরকারী উদ্ভানসমূহ-এই কয়টি 
বিভাগের ভার আর্পশত হইয়।হিন। বাঞ্গীল। সরকার সর্দশ্ুদ্ধ ২০টা 
বিভাগ বিভপ্ত। ইখার নধো ৬ট বিভাগ স্যর গাজনবীর পরিচালনা- 
ধীন ছিল। নত গাজনবা সাধারণতঃ কঠে!র পরিশ্রমী ॥ তাহার অধীন 
বিভাগসমূহের কাধ্া-পপ্িচালনার ভন্ত তাহাকে অতান্ত কঠোর পরিঅম 
করিতে হইত । আট ম'নের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি কাধ্যের 
পরিকল্পন| করিয়াছিলেন । এইগ্ুলি কাধ্যে পরিণত হইবার সুযোগ 
প্রাপ্ত হইলে দেশবাসীর প্রভৃত কল্যাণ হইত। ত্রিশ বৎসর পৃব্বে 
ওলাউঠার টাক। বাঙ্গালাদেশ উদ্ভাবিত হয়। স্যর £জ নবী ওলাউঠার 
ঈীকু। চালাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। তীহার চেষ্টা ও প্রচার- 
কাধ্যের ফলে ঠাহার ম্ত্িত্বের সমরে প্রায় দশলক্ষ লোক কলেরার টীক। 
লইয়হিল। পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনের পরিকল্পনা--যাহ৷ ডাঃ 

৩ 


৮ হন। 


্ 
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বেণ্টলী বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছিলেন, তাহ। স্যর গাজনবীর 
মনোযে'গ বিশেবভাবে আকরণ করিয়াছিল । এই পরিকল্পন।-অন্ুসারে 
ভিন প্র-তাক থানায় একটি করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনের উপায়জ্ঞাপক 
আশ্রম (0০1৮8 53০৮) স্থাপন করিবার চেষ্টার ব্রতী হইয়া- 
হিলেন। বাঙ্গালার পর্লীগ্রামগ্তলি যে কচুরীপানার জন্য নষ্ট হইতে 
ব্সিয়াছে সেই কচুরীপান। ধ্বংস করিবার জন্য তিনি সংগ্রাম আব 
করিয়াছিলেন । বঙ্গদেশের গৃহপালিত পশ্বাদির দৈভিক অবস্থা, স্থাস্থা 
ইতাদির উন্নতির জন্য তিনি কতকগুলি উপাগ্র নির্ধারণ করিয়াছিলেন । 
পশ্ডাচকিতসার জন্য দেশের সর্বত্র পশুচিকিৎসালর-স্থাপনের পরিকল্পনাও 
তিনি করিয়াছিলেন । ভদ্রলোকের ছেলেব। যাহাতে রুধষিকে জীবক- 
জ্ৰনের উপায়রূপে গ্রহণ করে সেজন্য তিনি কুবিকে জনপ্রিয় করিবার 
উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিলেন । কুটীর-শিল্লের উন্নতি-সাধনে তিনি 
ব্রতী হইয়াছিলেন। বরিশাল, বহরমপুর, চূড়া ও অন্তর মেডিক্যাল 
স্কল-সমূহ স্থাপন করিয়৷ চিকিৎসাবিদ্যার বিস্তার-সাধনে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন । বাঙ্গালার মফঙ্ছলের হাসপাতালগুলিকে আধুনিক 
ধরণে উন্নীত করিবার কাধ্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । পল্লীগ্রাহে 
হুপেয় পানীয় জল সরবরাহের স্ব্যবস্থা করিতে তিনি উদ্যোগী হইয়।- 
ছিলেন। এইসকল ব্যতীত অধুন1-অপ্রচলিত বঙ্গীর স্থায়ত্ত শাপন ও 
বঙ্গীয় মিউনিসিপ।ল আইন সংশোধন, পল্লী গ্রামের জনসাধারণকে সমবায় 
প্রথার উপকারিতা বুঝাইয়! দেওয়া, পাট ও অন্থান্ দ্রব্য-বিক্রয়ের সমিতি- 
স্থাপনের ব্যবস্থা সমবায়-প্রথার মত লোকপ্রির করিয়া তুলা, মুসলমান- 
গণের বিবাহের রেজিষ্রার-সংগ্রহের জন্য সম্পূর্ণ নুতন এক এজেন্সির সৃষ্টি, 
সব-রেজিষ্টার, পশুচিকিৎসক এবং সরকারের অপরাপর অল্পবেতনভোগী 
কন্মচারিগণের বেতন ও অবস্থার উন্নতি-সাধন প্রভৃতি বিষয় ' লন তি 
তিনি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং এ্রগুলিতে হস্তক্ষেপ 
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করিবারও উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিলেন। স্যর গাজ নবী যখন প্রথম 
বাব মন্ত্র নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি কৃষিবিভাগে হাতে কলমে 
যাহাতে চাষব।স দেখাইয়া দেওয়া হয় সেই বিষয়ে এক বাবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। ইসা কৃষিবিভাগের গবেষণা-কাধ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
গবর্ণমেণ্টের ক্লষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রসমূহে তিনি হাতে কলমে কৃষিকাধ্য করিয়। 
দেখাইয়। পিবার ব্যবস্থা! করেন থে, কলুধিকাধ্য লাভজনক ব্যবসায় । 
মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলের। যদি কৃধষিকাধ। অবলহ্গন করে তাহা হইলে 
বেকার-সমস্তার কঙকট। সমাধান হইতে পারে ইহাও তিনি দেখাইয়। 
দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 

স্তর গাজনবী ছুইবার অন্তান্ত বিভাগের সহিত সমবায়-বিভাগের 
কর্তা ছিলেন। এই জন্ত তিনি জাতিগঠনমূলক সমুপায় বিভাগগুলি 
যাহাতে একযোগে দেশবাসীর কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইতে পারে সেইভাবে 
সকল বিভাগের কম্মচারিগণকে গঠিত করিরাছিলেন । একই মহৎ উদ্দেশ্টে 
সম্মিলিতভাবে কাথা করিবার একট পদ্ধতি তিনি স্থির করিয়াছিলেন। 
খাস্থোর উন্নতিকর বিষয়সমুহের পরিজ্ঞাপক স্বাস্থ্য-বিভাগের ট্রেণ 
(1১000110 1169101) 1901),9050000 টিলা) যাহ! দেশের লর্ধবন্্ 
প্রদশিত হইয়াছিল তাহ। সাফল্াম্ডত হইয়াছিল । সার গাজ নবীর বিশেষ 
চেষ্টাই থে এই সাকলে.র কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু 
(বিভাগ-সমূহের কাঞ্জ সুঃভাবে নির্বাহ করিবার জন্ত অধের প্রয়োজন । 
সর গাজনবীকে অথের জন্য বাঙ্গালা গভর্শমেন্টের অথসচিবের সহিত 
প্রায়ই বিবাদ করিতে হইত । বর্তমান দ্বৈতশ।সননীতির এই ত্রটর জন্ত 
স্ত্রীদের কাষ্যে বাধ। ঘাট । 

স্যর গাজনবা দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়। সকল অঞ্চলের লোকের 
ক্সবন্থ। স্বচক্ষে দশন ও তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের বিষয় স্বকণে শ্রবণ 
করিবার সক্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্ট-সাধনের জন্ত তিনি সমগ্র জুলাই ও 


৩৫৪ বংশ পরিচয় 


আগষ্ট মাসের কিরদংশ ধরিয়| বাঙ্গাল। দেশের প্রান্দ সকল আঞ্চল দ্রুত 
পরিভ্রমণ করেন। তাহার কর্তত্বাধীন বিভিঞ্ পিভাগ-সমহের ১10 
সম্পর্কিত প্রা» সকল প্রতিষ্টানই তিনি পরিদধন করেন | এই সত 
সনয়ে তিনি বহু অভিনন্দনপত্র পাইয়াছিতলন এবং তাহাব উরে বিভিন্ন 


টুচুড়। হইতে এবং পূর্ববপর্দেব ফর কবিরপুব হইতে আবস্ত হল! কাটি 
পুর হইতে তিনি ঘাঁনলদুবের জলের কলের শ্রতিহাকাষা সম্দম কিন 


রতি টি ্ এ, 24252 0৮ 
ভিনি কলিকাতাদ্র এত্যাব চন কেন । ব্যবস্থাপক পভাদ পরা আপি 
পে রঃ ২১২ ৮) ৫9 | জাত 7 ৭ ৮74৮ ৮1০12 এটি €হন- সপ আক 2 
বেশনের রন ১১২৭ এহু'ন্দেন ২তবো আগগু নক িত হজম ।ত। | 
এই সনয়ে বেজল ন্যাশগ্যান ব্াঙ ফেল ভব বাণ অধাঙ দেউলিও 


হইয়া বন্ধ হঘ। দনাজানন এই আবেগ গ্রভণ করে এবং স্তর আশে 
রহিমের সভারতায় অনি জলের প্রতি অনান্থানজ্ঞপনের গুহা গেখ 
করেন । কিন নেঙ্গল ম্যাশহ্যাশ বাংগেবে পতন) অদ্বিম গুলে অমণন- 
কারী কোন৪ কোন অননোন বিদেশে অবস্থান এব বাঙ্গাল 
»স্রকাবের অথসচিব ৪ সত্ব কারী হুইপেব নিকট সাহাবাপ্রাপির অভাব 
- এই তিন কারণেই সে মান্্নগুলের পন ভইনাহিণ তাহ] নহে * ত্বরাজা 
দল এবং তাহাদের সভঘোগী সার আবদার বিন € হবীয় শিষা নবাব 
সসারফ হোসেন করুক অবলধিত উপায় দ্বারাই মন্িন গুল 
শ্ৎস হইয়াছিল । ১৯১৭ শ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে মগ্দিপদ পরিত্যাগ করিবার 
পরে স্যর গাজনবা এক বন্তুতা করেন ১ উহাতে বাঙ্গাল দেশের রাজ- 
নীতিক অবস্থা স্দন্ধে অনেল জ্ঞ।ভব্য ভখোর সনানেশ ছিল । 


হযেল ফ্টাচুটনী ক মশণ। 


ইহার তিন মাস পরে রক্ষেল ্টাটুটরী কমিশনের কথ। সর্বত্র আলোচিং 


স্যর আব্দেল কেরিম গাজ নবী ৩৫৫ 


হইতে আরম্ত হর এবং পরে এই কমিশনের সম্সা।ই সকল রাজনীতিক 
সশন।র মপো প্রপান হইয়। দাড়াইহাছে। ১৯২৭ থ্রীষ্টান্দের ১৬৯ নভে্গর 
সার আবদার রঠম্র সভাপতিত্বে আহত টাউন হলের এক সভ।য় কমিশন 


চি 


বয়কটের ফতোজ। বাঙ্গ।ল1 দেশে প্রথম জারি হয়। ১৯২৭ শ্রীঈাব্দেস ১৪শে 


নভেল খাব গাজ নবী কমনিশন-মশ্পকে বা 9 দেশে এক ইস্তাহার জারি 


সি 


করেন । তাহার পরে কমিশনের বিরুদ্ধে একট কথাও শন হায় নাই । 


এ 


বিশাতব গাশগঘণ্ট এ লর্ডৰ্‌ নহাসভার বরাল ষ্টাটটরী কমিশন-সম্পর্কে 

রঃ রর বায়ার দের রিয়ার রর রর্ালাাতা . ৫ 
“ণ কন বল্ঠুত। হউখাগ্িল উঠার রিপোট ভাবতে পৌছিবার অব্যবহিত 
পন্ জনবী ভাতার এই উস্তাভার ভারি করেন | এর সাও 
পণ্ড সাব গাজনবা ভাভাব এঠ উত্তাহার জার করবেন হঃপর আ্যত্র 
গননা তাহার হস্ঞাভারে? অরে! 


৫ 
। 


বৃ ক।মশনেব অঙ্গকূলে 
প2ারনাযা আস্ত করেন। হহার কলে বাঙগালার বুললমান খমাজের 


এস ভা ০ ও ৮৬৮৬ সাথি শিট ০০ স্পট | এ 2 
খহ (নেহহাশায় ব্যাদ তাহার পন ভুক্ত €ন | তখন সার গাজজঅবা ভাহাদের 
প স্া 16 বি রি 
১৩ একযোগে ১৯২৭ থৃষ্টব্বেব ৮ই ডিসেধন ভারিখে দ্বিভাষ হস্তাহার 
52575415578 ০78 দুই রিনি জো 
ভাল পেন । মার মহম্মদ সঁফির [ভগ] তা লাহোরে 21 2ল-ভাবত 


নেননেম লীগের অধিবেশন হইবে বলিয়। হ্বির হয়। কিন্তু ছিঃ জনা ও 
514 কিচশু কমিশন বন্কটের দলের ছইজন প্রধান বক ন হলেন” 
ল।ঘোবে নয়, নিখিল ভারত মোসলেম শাগের বৈঠক কলিবাভিয় কর। 
হউক। ভাঙার আশ। করিয়াছিলেন, কলিকীভায় লীগের অধিবেশন 
হইলো কঁমিশপ-বরকটের প্রস্তাব পর্রিগৃহটত করাইবার পক্ষে স্ৃবিধ! 
হইবে । তাহা | নিখিল-ভারত মোমলেম লীগকে ভার্গিণ দুইভাগে 
ঢ[ভন্ত করিতে ও উহারই একটি ভাগকে লইর। কলিকাতা লীগের 
অধিবেশন করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্কু কলিকাতাঁর অধিবেশনে 
বঙ্দাপার কোনও নেতৃস্থানীয় মুসলমানই, এমন কি, স্যর আব্দার রহিম 
পথ্যন্ত যোগান করেন নাই । স্যর »াজনবী একদল বঙ্গীয় যুপলমানকে 


লইয়। লাহোরের নিখিল-ভারত মৌসলেম-লীগের অধিবেশনে উপস্থিত 


৩৫৬ বংশ-পরিচয় 


হন। তিনি সেখানে কমিশনের সহযোগিত। করিবার প্রস্ততব পেশ 
করিয়াছিলেন । বাঙ্গালার প্রত্যাগমনের পথে তিনি পঞ্জাবে, যুক্ত প্রদেশে ও 
বিহারে কমিশনের সহযে।গিতা করিবার অনুকূলে বক্তৃতা করেন এবং 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে ভারত-শাসন-পদ্ধতির একটি খসড়া 
তৈয়ারী করিবার জন্য আহ্বান করেন তিনি বলেন, শাসন-পদ্ধতির 
খসডাটি এরপভাবৰে রচিত হওয়। উীচত যাহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
স্বার্থ রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা থাকিবে । 


কাজ-সম্মান-াঁভ 


১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জুন নানে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জঞ্জের জন্মদিন 
উপলক্ষে অলহাজ আবেল কেরিম গাজনবী সাহেবকে দেশ-হিতৈনণার 
পুরস্কারম্বরূপ স্যর উপাধিতে ভূষিত কর। হয়। সমগ্র বঙ্গদেশে 
এই বৎসর একমাত্র তিনিই এই বিপুল গৌরবজনক উশাপি প্রাপ্ত হন। 

১৯২৮ খুষ্টান্বে ১০ই জুলাই ভারিখে 91000) 0977000089100এর 
সহিত সহযোগিতার নিশিত্ত প্রাদেশিক কমিটী নিষুক্ত হয়। এ 
কমিটাতে বঙ্গদেশীয় আইন-সভ। হইতে স্তর আব্দেন কেরিম গাজনবা 
সাহেব সহ সাতজন সভা মনোনীত হন। পরে তিনি এ প্রাদেশিক 
কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন । 9৮86০৮৮ 0010000155101) ১৯২৮ 
খুষ্টান্বের ডিসেগ্গর মাসে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৯২৯ 
খষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। 

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষভাগে“স্মগ্র ভারতবধের প্রাদেশিক 
কমিটা-সমূহের সভাগণ দিল্লীতে মিলিত হন এবং তথায় নান! জটিল 
সমন্তাঁ সন্বদ্ধে আলোচনা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে স্যর আবেল কেরিম 
গাজনবী সাহেব এই সম্মিলিত প্রাদেশিক সভ্যগণের নেতৃপদ্দে 
ৰরিত হন । 


স্যর আব্দেল কেরিম গাজ নবী ৩৫৭ 


পরে 91056009181) 15816৩র মেন্ধরগণের ও এই সম্মিলিত 
প্রাদেশিক কমিটার সভাগণের মধে। বিস্তৃত আলোচন। হয় এবং উহা সমাপন 
হইলে ১20170602৮ (২011)11155191;এর সভাপতি শ্যর জন সাইমন সকলকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সময়ে তিনি বিশেষভাবে স্তর আবে 
কেরিম গাজনবী সাহেবের তীক্ষ বুষ্ষি ও বিটার-শভির ভূয়সী প্রশংস! 
কদণেন। 

১৭২৯ খুষ্টাব্দের এপ্পিল মাসে নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী 
চৌধুরী সাহেবেব মৃত্যু হইলে তাহার স্থলে স্তর আন্দেল কেরিম 
গাজনবী গভর্ণর বাহাদ্বরের শাসন-পবিমদের সদন নিযুক্ হন এবং 
তনি ২২শে এপ্রিল ত।রিংখে উক্ত কাধাভার গ্রহণ করেন। 

সার গাজনবাঁর চিত্ত ধন্মপ্রবণ | ইত গস শরতত্ব 
(1)111 ) তিনি ক্কাহার পাঠাতালিকাভুক্ত কবিযাছিলেন। লগ্নে 
গিবিল সারিন পড়িবাব সময়ে তিনি আরবীভাষাকে পাঠ আলকার 
অন্তভূক্তি করিয়াছিলেন এবং কোরাণ অধায়ন করিরাছিলেন। তিনি 
যে কেবল মুসলমান পরিব!রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বকলিষা মুসলমান 
তাহ। নহেন, ধশ্মবিশ্বীনমতে ও তিনি মুসলমান । মুসলমানের ধশ্মবিশ্বাস 
স্হার অস্থিমজ্জাঘ - তীহাঁব অন্রের অন্তবতম প্রদে-শ, ত হার প্রত্যেক 
অণু-পরমাণুতে অন্তশ্থাত । উংলগ্ডের আঞ্চমান-ই-ইলল!মিধার প্রতিঠার 
সময় হইতেই স্যর গাজনবী উহার সদস্য । ইহাবই অস্থকরণে উওিংএ 
বর্তমান মোসলেম মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইভাঁব নেতা এক্সণে 
আইরিস অভিজীত-শ্রেণীহুক্ত লর্ড হেডলি। 


সদনুষ্ঠ।”ন দান 


স্যর গাজনবীর জীবন আদর্শ জীবন। তিনি আশৈশব যেভংবে 
জীবন মাপন করিয়া আসিতেছেন তাহা অপরের আদশন্বরূপ । ইনি 


৩৫৮ বংশ-পরিচঃ 


আদর্ণ জিদার। ৩৫ বৎসর পূর্বে ইনি জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, 
এক্ষণে তিনি তাহার জমীদারী অনেক বুদ্ধি করিরাছেন। তিনি পুর্বব- 
বন্দর একজন প্রধান ভৃম্যধিকারী । এইজন্য গবণমেন্ট তাহাকে অস্ত্র 
আইনের আমলের দায় হইতে অব্যাহতি পিয়াছেন। তাহার প্রদান 
অত্যন্ত অশ্বিক। তিনি আজ ২৭ বতসর কাল ধরয়। শ্বব্যয়ে একটি 
তব) চিকিৎসালয় চালাইয়া আসিতেছেন । ইছ| বাতাত তিনি নিজ 
দলার সকল সান্ুষ্ঠানেই মুন্তহুন্তে অধ্লাহাধা করিয়। থাকেন, এমন 
(কি, তাহার জেলাব বাহিরেও তাহার অথপাং ঘোর বিরাম নাউ | তিনি 
আনামের কিং এডএয়ার্ড মেযোরিষাল ইন&উটে পণান্ অথসাহাযা 
করণিয়।ছেন 
প্র টৌত্রিশ বহর 
নিয়োগ বনিয়াছেন। এই 
কাধা করিতেছেন। ভিনি আডাপন প্রথম সের অনারারী মা।ছিটেট 


হইল, স্তার "াগঅধা জনদেবার কায আন্ম- 
দার্ঘকাদ ভিন শানা ডানে দেশুর কল্যাণজনক 


৪ এন্মনসিংহ জেল।র বে-সরকাবী বাবাগাপ-পরিরণক (৩০ 2িদেন] 
১1১1001011]19 171,02নী চা) 4701] 11 পুত বহসর ধধিয়। ভিন মধ্মন- 
সিংহ জেলা-বোডের সাম্ত ছিলেন । বর্ভনন শামনমংপার প্রবন্তিত 

হ₹উবার পূর্বে দুইবার তিনি প্রান ভরুভার় ব্যনস্থাপুক মভার 
দি্দাচিত হইয়াছিলেন। তৎপর তান ভবন বাঙ্গাশার মন্ত্রী নিযুক্ত 
হরেন । এক্সণে তাহ'র ধরল ৫৮ বংনপ পণ হয়ছে | 

তাহার একমাত্র পুত্র 10187১951৯০ 001111210৮1 1,100, ১৯২০ 
এইব্রে ভারতবর্ হইতে ইয়ান দিটিল মাভিনের পরীক্গাথী মনোনীত 
হঠর|ভিলেন। কিন্তু পিতার জম্িণারা ও রাজনৈতিক কাধ্যে সাহা 
করবি ার উদ্দেশ্যে তিনি বিলাত খাত্র! স্থগিত রাখির| বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
কৃধিকাধ্য-গ্রবর্তনে মনোনিবেশ করিয়াছেন । 
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স্বগীয় দীননাথ দাস 


স্বীয় দীননাথ দাস 


এ প্রাঁথব।তভ নু পরা অমগ্রঠণ কারণ বংশের ও দেশের 
গর শোন ৮ :-812.1হা 
বহ।ব? ক্নাশণ নি | গিহাছেন। সনির তে দানে, বেহ 
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রন 42৬ র্‌ নর 
টার ধার বল তন 
$ রে ঢ.॥ 1 এল হু 17 2511 ্ | হে ₹৪হাটি রি 
সন [ ৬ রঃ ঢা 2ানল17710শ,2 ৫ ₹ত৮৭112$ তন 
তে চবির ২ ৈ 
কোনও প্রাপক নানা 0 হন প্রনি্ধ উচ্চঝুলে জন্মগ্রহণ করেন 


৮ টা নিতে ১ _ _ 4 
নাও; পিএ হাত নে হা হুণি খাঁর মহৎ কান্ডিব বলে বহ প্রপিত 

ট্লিন না হা 22 নক উদর আঙিলিত হইবার ঘোশছ। 
এইধণ আত আয অতননেক দারনা খালোচন। কপিলে পর্ন দন্ম। জিত 


ফা 2 লা হা 7 শক ৮৩০ জা তা হি ছল হাতি | 
শন এ] ৭ মপশাণ 85 118 | 2 শু | 


- 


৮৩৯০ সপ 0০ এত ৮ শা পক ও টি 

রঃ 12558 555 ৰা. ৬115৩ ব জাখশ অনবশন্তাবী, ঞ 
-_ 77 টি স্পপ টু বম. গে গা স্বর 
৬) 84717555151 শৈশবেই-এ 2117 ভাব সখ্য 
তিল তা কু তা 4 ৬ ন পর ॥ ২ রি 
৬2: হইয়া থা | সিন! হলি কতা গরমের জগকালে শ্রক্কতি 


্ । ঃ রর প্র ্ ৫৮০ ট্রে 
অন্থগত থটনপাঁড়।র নিকটপপ্ত। ছতিন গ্রামে দরিদ্র রহদাবকুপে জন্ম 


গ্রহণ করেন। অগ্দহনুলে উম গ্রহণ করিয়া ও ধাননাথ ক ভবাপয়ারণত। 


্‌ 


ও ধশ্মনিঠার অকছেরহ ছভৰগ আবরণ করেন। ইহার হবদয় প্রক্ত 
বৈষ্ণবের হাদয় ছিল মেই গুদে সকলেই ইহাকে নছের মনে 
করিতেন; ইনি 
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দগংক আপনার ভাবিভেন। ঠিক যেন 
'হিতোপদেশে'র সেই শ্লোক - 


৩৬০ বংশ-পরিচষ 


“অয়ং নিজঃ পরে| বেতি গণনা লঘুচেতসাম্‌। 
উদারচরিতানাস্ক বস্থপৈব কুটন্বকম্‌ ।” 

বাল্যকাল হইতেই দীননাথ বাঁক ৪ স্থিব ছিলেন, সাধারণ বালক- 
গণের মত চঞ্চল বা! চপল ছিলেন ন! । বালযকালে তাভার এই ধৈষ্য ও টন্ধ্য 
দেখিয়। লোকে বলিত, এই বালক ভগবদিচ্ছায় বাচিয়া থাকিলে পরে 
একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ হইবে । আত্মীরম্বজনেরাও দীননাথের সহন্ধে 
উন্চধারণ| পোদব করিতেন এবং বনিতেন - ভবিষ্যতে দীননাখ 
অনাধারণ ব্যক্তি হইবে | 

দীননাখের বরস খন পঞ্চম বসব সেই সময়ে তাহাকে দেখিষ 
বিচক্ষণ ব্য্িগণ বলিতেন - এই বালক শেন মন্ত্রমান বিবেক | ইহার 
কথাবার্ত। বালকের মত নহ্চে, স্থিবধীব প্রৌটের মত। দীননাথ দেমন 
শিষ্ তেমনই শাস্ত। 

বালাকালে লেখাপড়। শিখিবাব জন্য দীননাথকে খজুটিপাড়ার 
( পশ্মরাজতলার ) গ্রামা পাঠশালায় ভি করিয়। দেণখা ভয় | পাঠশালাব 
গুরুমহাশয় দীননাথের গ্রথন নুগ্গি, গান্তীর্ধা এবং পাঠে মনোযোগ দেখিয়া 
সাহাব খুবই প্রশংসা করিতেন । মাহ হউক. পাঠশালা অন্নদ্িন 
পাঠ করিয়াই তিনি পাঠশালাব পাঠ সাঙ্গ করিঘা ফেলেন । 

শিশুকাল হইতেই দীননাখেব দেব-দ্বিজে অটন। ভর্ষে ছিন। যখন 
পাচ বখ্সরের বালক, পন হইতে গানের দেব'লবেব সক্মুখে উপস্থিত হ ইঘ। 
কতাঞ্চলিপুটে দেবতার উদ্দেশে প্রণান করিতিন | ঘঙ্ছোপবাীত ধাবশিকে 
দেখিলেই প্রণাম করিয়া বলিতেন, 'ঠাঞুব! অ:ঘি ছোট ছেলে, 
আশার প্রণাম কি গ্রঙ্গা কলিবেন ন।” বালকের মুখে এই কথা 
শুনিয়। সকলেই উহাকে আশীর্বাদ করিতেন | 

দীননাখের পৈতৃক বাসস্থান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ববামূন-মাড়ার 
নিকটবন্তী রতনপুব গ্রামে । ইহার পিতামহ কৃষ্মোহন বাণিজোর 


স্বীয় দীননাথ দাঁস ৬৬১ 


কেন্দ্স্থান ভা।রতবর্সেব রাজধানী কলিকাতা চলিয়। আসেন । সে সময়ে 
যান-ব হনাদি দুষ্প্রাপ্য ছিল ' এইজন্য রতনপুর হইতে তিনি পদরব্রজে 
কলিকাতায় আসেন। কলিকাতাধ আদি! তিনি সিম্ল|-কীসারিপা়ায় 
চাষ্ার জাত। তৈঘারীব বাবসা আরম্তথ কবেন। এই ব্যবস। দ্বার। তাহার 
সংসার হ্বচ্ছলে চলিষা যাইত । সেই সম্যে কাসারিদিগের পিতল-কাসার 
তৈজনসপত্রের খুবই কাটতি ছিল. এইজন্য চামডার জাতার প্রয়োজন 
মূখ হইত । কুষ্চমোহন এই ব্যবস। উপলক্ষে কলিকাতায় খকিতেন, 
আল তাহার সধবী ভ্ত্রী চাবি পুল্র-নবকুমার, মাধবচন্দ্র, যজেশ্বর ও 
হংসেশ্ববাকে লইয। রতনপুব গ্রানে বাস করিতেন এবং স্থথে স্বচ্ছন্দ 
তাহাদের সংসারবাত্রা সম্পন্ন হইত । 

ভঠাৎ কলিকাতায কৃষ্জমাহনের অকাল-যুত্তা ঘটিল। তখন তাহার 
সী অভিভাবকহীন হওবাঘ চাবি পুভ্রকে লইর। তাহার পিন্ধালয় বীরভূম 
জেলার অন্তর্গত খুজ্রুপপা়ার 'নকটবন্তী ছাতিন গ্রামে চলিয়া যাইলেন 
গানে হাতিলগণেব সাহানো পিতৃহীন পুন্রগণ বৎসামান্ত কাজকম্ম 
করিতেন । কিন্তু ইহাতে তাহাদের তৃপ্সি হইল না। তাহারা কাজকন্মের 
পন্ধিসাধন করিবেন বলিয়া 'প্রশস্ততর কর্মক্ষেত্রে অন্রসন্ধান করিতে 
লাগিলেন । শেষে চারিজনে যুক্তি করিয়া স্থিব করিলেন যে, তাহার। 
কলিকাতাতেই যাইবেন। ইউহাদিগকেও যান-বাহনের অভাবে 
পরররজে কলিকাতা আসিতে হইয়াছিল। ১২৬৩ সালে তাহার! 
কলিকাতায় উপস্থিত হন। 

কিছুদিন পরে মাধবচন্ত্রের স্ত্রী ও জোট পুন্্র শ্রীনাথের মুত্যু হয়। 
তখন মাধবচন্দ্র তাীষ পুল্রগণ দীননাথ, বপিকলাল ও নারায়ণদানকে সঙ্গে 
লইয় কাসারিপাডার সন্ত্রিকট গোয়বাগানে স্বজাতিগণমধো বাস করিতে 
থাকেন । নারায়ণনাপ তখন শিশু; দীননাথ তাহার এই শিশু ভ্রাতাটিকে 
কোলে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। 


৩৬হ২ বংশ-পরিচন্ 


বে 
-্ 


'ধবচন্ছের সভিভ দীননাথ গোধাবাগানে ভদ্র ও জুতার 
বাবসা শাতভ্ত বরেন। জমে কাববাবের নিস্কৃতির সহিত তাহার! 
গেরাবাগান হইতে কুষ্ণবাগানে উঠিয়া আসেন । উহার কিদিন পরে 
মন ১২৭২ সালে আশ্বিনম।মে পজাব সমষ যে সর্বব্যাপশ ভীষন ঝড হয় 
তাহাতে একটি চামড্।বোঝাই জাহাজ কপিকাতাব লন্সিকট গঙ্গা 
জলমগ্র হর | দ্ীলনাথ তীয় পিতা মধবচন্দ্রের সঠিত পাম কারিয়া 
সেই জলমপ্র চামড়া খুব অল্প মুলা খবিদ করেন । পে দেই চামন্ড। 
শিক্রয় করিদ। বহু লাভ হয় এবং এই অং মুলবনশহরূপ পাইয়। তাহারা 
ভপাপন কিনে সমথ হন। এখানে 
বছেক ব নর কাষা-শরিচাপনাব পর সন ১২৭৪ সালে যন বিডন গ্া 
নামক লান্তাউ মৃতন বাতির হর, সেই অমযে ধাননাথ তথার একথগু জমি 


0 2842 হাটি নর ১854 ২ ছি ৪ 
কা কুপন ও কন পাক্কা বাসি নন্মণপূরবলক ভখায় ব্নবাস আপুস্ত 


চে 2 ক ০ ৮, 2 + ১ বত শি -এ *" 4 
বপ্য| দেন। তিনি ভাছ্যাগ হহায়া পিত। মাপ্ধপচঙ্ছকে দ্বিভীয় বার 


চস 
জাবদ্চতনদ্র প্রথম পঙের প্রাক গভজ।ভ পল্রগণের নাম- নাথ, 


) 


পএণনাথ অ্রগিকলাল তি নার স্ণদাম এবং দ্বিতা পক্দের স্ত্রীর 
ছতনাহ প্ুঅগণের মাঘ ননতালি হঙ্নাকান্ত ৪ খিক প্রন | 

আানন্চন্দ্র পুত্র দাননাখের সংল কাব্যের অন্টমোবন করিতেন । 
ব/বগ। দাননাথেরভ উপবেশাআভসারে পরিচালিত হইত এবং 
ত'ধার ফলে বাবনার ক্রমেই উন্নভি হইভে লাগিল । ইহ দেখিয়। 
আপবচঞ্জ দাণশাথের কোনিও কাষ্যে বাধ! দিতেন না। ব্যবসায় দে 
টাক। লাভ ভইভ, দাননাথ সে ই ঢাবার কুঞ্চব।গান, উল্টাডিঙ্গী, ধম্মতল।। 

চোপদারবাগান প্রভৃতি গানে জমি ক্র করিজেন। চোপবারবাগান 
সে সময়ে অত্যন্ত নোংর। ছিল, এইজন্য এই অঞ্চলে জমি ক্রয় কর। 
হইলে মধবচন্দ্র দাননাথকে মৃছু তিরস্ক।র করিয়াছিলেন । 
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গোলকগত দশননাথ দাসের পত্ভী স্বগীয়া চন্দ্রাবলী দাসা 


কবর দীননাথ দাস ৩৬৩ 


দাননা'থর এরপ দূদৃষ্টি ছিল বে তিনি বুঝিরাভিলেন বে, কলি- 
কাতার উপকগে এক্গণে তিনি অন্গমত্য বে সকল জরি ক্রয় 
কবিতহেছেন, উতন্তবক্ধালে মহরেন পপিমর বাঙ্গভ হইবে এবং এইণকল 


রা কে এ চন ্ ১০22১ 2৫৮৬০, টব সি 
জাম্প তখন মহরের আলজাপ অপো যাইবে ঠিখন তিহার এহ 


দ্বদ“ন এন্ডির ফলেই তিনি পরে প্রচব বিস্ত ৪ সম্পদ দশালা 


০555 
৮) ও টি রি 
স্তর্স 1 | ২৩১,০4৭ (57লন্‌ 1 


2 ১2৮০8 রর 
সশরিবাপে হ্বচ্ছন্দে জীবন-দাজ। নির্বাভছিত হইতেছে হত দেখিছ। 


সপনচ দ্ধ ল্নদ্বিণ হন এন্হং ভাহাব জদয্ে শিগ্রহ-প্রতিইাব বানন। 


শি ৮ রঃ তি ক ৫ ৯ হে দন রর শত ঃ ৮ ৩ লি স্ রং ২ চ 
জাগিরা উচঠে। এই বাসনার কথা তিনি ভবার পুজ পীন্নাথের নিকও 
বাত কন পানশান উহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন অব্হ বিন, 
ও ১ ৬ হিজর নি শি হিবএজানেররতে 25 ১৬ রিনার 
তাহা এঠ বামনা শাহ কানা পারণত কাপে হহুতব। কিছু 
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দুঃখে বক শিব উর দিবা দটবরকালে আঠ শুভ বাসন। কাবে। 


পরিণত হম নাই । 
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পীনন:থের কারা দর 
গমন করেন । কল 
পন্র রনকলাতলর ম্বড় হউসাছির । 

পিত ব মৃত পাদীননাগ ত 
বৈ তর ভ্রাত| নন্দনান, লজনীকান্ত ও গুরুপ্রসনকে লইঘ। বিডন স্ত্রীের 


চি 
দীনন।থ উদ্চশিশিত ন| হইলেও কি উপায়ে সহজেই অর্থাগম 
, মেই চিন্থা মগ্ন থাকিতেন এবং সকল কাধ্য তাহার 


৩৬৪ বংশ-্পরিচয় 


পিতার সহিত পরামর্ণ কর্র.তন। তিন বনু চিন্ত'র পর যে 
কাধ্যে হাত দিতেন, সেই কাদ্গে সহস্র বিপ্ন উপস্থত হইলেও উহ। 
হইতে বিরত হই:তন ন|। তিন স্থিরসঞ্কর ও দৃঢ়চিন্ত বাতি ছিলেন। 

দীননাথ বহুদিন হইতেই লক্ষ্য রা আসত ছলন 
এদেশে চামড়। ট্যানিং ব। পরিষ্ষ।র করবার কাবখান। নাই। এই 
জন্য বিদেশীয় ট্যান্কর| ব। পরক্কত চণ্ম ক্রয় করিয়। দ্রব্যাদি তৈয়ারা 
করিতে হয়। ইহাতে লাভের পরিমাণ খুবই কম হয়। এইজন। 
তিনি প্রথমে মাণিকতলার অন্তর্গত ল।লাবগ নে চ.মড়। ট্যানয়ের 
কারখান। স্থাপন করেন । কাধ্যবিস্ত'তর সভিত এই কারখাঃ। পর 
উল্টাডিঙ্গী-ছুর্গাপুরে স্থানা স্করিত হয়। 

সেইসময়ে ইপ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের শ্রিটিং ষ্েশখারী ও ষ্ট্যাম্প আ ফ:স বই 
বাধাইয়ের জন্য চামড়ার প্রয়োজন হয় । দখননাথ ৬০ বহসর যাবৎ এই 
চামড়। 'নজ কারখানার প্রস্তৃত করাইয়া সরবর হ ক রয়। অ সিতে ছিলেন । 

ব্যবসায় চালাইবার জন্য দীননাথকে বিষ্তব চামড়| খরিদ করিতে 
ভইত। এই জন্য তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। খন 
কলিকাতার লোক মৃত গে মহ্যাদ পশু ভাগারথাবক্ষে নিক্ষপূ 
করত। সেই কারণ কলিকাতায় ভাগীরথী-বক্ষে গে-মহিষাদ 
পশুর মৃতদেহ ভানসিয়। বাইভ। নি এই মুত পশুগুলি তীরে 
উঠাইবার জন্ত গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে ইজার। ল এই সকল মৃত 
পশুর গাত্র হইতে চশ্ম উন্তোলন করাইর। ব্যবহারোপমোগা করিবার 
জন্য তিনি হিন্দুস্থানী চণ্মকার নিযুক্ত করেন। সেই সনমে এই ইজর। 
দ্রীননাথের একচেটিয়। ছিল, এইজন্য ইহাতে তাহার প্রভৃত 
'অখাগম হইত। কারণ, উভার ফলে বাহির হইতে অনেক টাকার 


৩1 


চামড। খরিদ করার দায় হইতে 1 তিনি অব!হতি পাইয়াছিলেন। 
পিতার ম্বৃতুর পর দখননাথ পিতার ব্যবসায় পুর্ব দেখিতে 


স্বগায় দীননাথ দাস ৩১৫ 


লাঁগিলেন। অবশ সকল ভ্রাতাকে লইয়াই তিনি এই কাধ্য করিতেন । 
কিন্ত এই ব্যাপারে এক্ষণে একটা ব্যাঘাত ঘটিল। দীননাথের কনিঃ 
ভ্রাত। নারায়ণদাস উচ্ছঙ্খল ও তোগবিলাসী হইয়। পড়িলেন। তিনি 
কাজকন্ম দেখিতেন ন। | কাজেই অল্পদিনেধ মধোই নারায়ণদাস প্রায় 
৫০।৬০ হাজার টাক। উড়াইয়! দেন । 

দননাথ বভুব।ব নাবাযণনাসকে সতর্ক করিয়৷ দিয়/ছিলেন, এইরূপ 
অধঃপতনেব পণে চলিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন, কিন্থ তিনি ভাহাতে 
কর্ণপাত করেন সাই । দান্নাথ নানারূপ সছুপদেশ দিয়াছিলেন এবং 
অনেক রকমেই তাহ।কে নিবুত্ত করিভে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু 
তিনি কিছুতেই এ সকল গ্রাহ করিলেন ন। | 

দীননাথ আর কি করিবেন? সকল ভ্রাতাকে ডাকাইয়। একত্র 
করিলেন এবং বলিলেন--আমর। একান্বন্ত। হইয়া সকলে এক সংসারে 
আছি; কিন্ত নারায়ণ যেভাবে পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিতে আরস্ত 
করিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের সকলকেই ২১ 
বৎসরের মধ্যে পথে বপিতে হইবে । স্থৃতরাং বিষয়-সম্পত্তি রক্ষাব জন্য 
তে।মর। সকলে পৃথক হও, নহিলে আর রক্ষ। নাই। ইহা ১২৭৬ 
সালের কথ।। 

এই কথ। ধলিবার সময়ে দ্ীননাথের চক্ষু দিয়। দরদর-ধারে অশ্রু 
বিগলিত হইতেছিল। ভ্রতাধিগকে তিনি প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন। 
তাহাদিগকে পরস্পর পৃথক করিয়া দিতে তিনি অত্যন্ত বেদন। বোধ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু ভ্রাতগণ যখন বৃঝিলেন থে, পুথক হওয়া ব/তাঁত 
অপর উপায় কিছুই নাই. তখন অগতা। ভাহার। পৃথক হুইলেন। 
সকলেই পৈতৃক সম্পত্তি যথাযথভাবে বন্টন করিয়। লইলেন। গুরু- 
প্রসন্ন নাবালক ছিল, তাঠার সম্পত্তি-রক্ষার আইনসঙ্গত ঝ্যবস্থা 


হইল । 


*৬৬ বংশ পরিচগ্ন 


এইরূপে নারাধণদানের ছুক্ষা'ন্যব ফলে হি বৃ২ একা 
বন্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গেল এব" তত ন তিনি ১৬৩ ন' মাণিকতল! 
রোড ভখন 'নছে কষ করিনা 1 নিও হাজান্ন আতি!কে সঙ্গে লইয়। 


লভাৎন দাননাথ এ খাভুগপণ বাটন বাস! লতি নত 


৫5 ন্কেো লুক লঙ্সব পতল, ৯2৪০১ পাপ আলাজসুহল আতভা 
০ সপ _ ত্য» সত । রি শা শে 
হুভল | এড 81৫ বঙহদবরেক মহ না বাদশপ1ঠ হা শি লিনা আই এ বয়, 


, রঃ _ ডি ০০৯০8 তে টপ € টির 
তাহ জে হলের পাশ তলত বস তাজ হুল অহন গাজা তা 
সপ ৪ রি 
বাক্টাজারি]। পা হাই হজ জাগি জাত, হত ভাতা 
সপ লি এল টা ০ শা পা] ১ পাতি ১ ক ং ৮ 71 চর ] 
হাড় গাড়ে ভা হি হানি ০0 জিভ উিজনত জিততে ৷ | 
টি পাকি টি পান তাশও তানিন কিন শপ 
সপ ১১১১ সাহা দানশ্ান টা ছর্পাতাহ 2 চগীবাছি স্ঞাগনণ কেন 
5 ৮০1 টা. লন তি রর 4 ৮ নথ ৮৪ টক 
জেন 5 21 ভাঙা হজরত নল ০ »। 2৩ 
করবেন 1 কিছ ৬5 লুল হন শি তি জাবাত শাম খ্যাত 
ব্রি 2» এ টি ৮, ০৯০৫ 
হভমু। প্‌ 5 ] 5121৭ ৫৩ শ। 2114 ? তত উন্জত শন 


ব্রহৎ বদ ত1 পাপশত ইইমাে শাহি 5 দ্বার! এই অঞ্চলের 
অপিবামিবগের একটা বিশেন অস্গুতিপ। ঘা খানে । এই বাজাবে 
প্রথন প্রথম পাননাশেন ক্ষতি হইমাছিন এ5 কন্থ এক্সণে এঠ বাজার 
, লোঁকসমাজে স্পরিচিত 
করিবার উদ্দেশে দাশনাগ ইততে ৭ পন, পুজার প্রত্তন করেন। 


তত ত বধ? 


৩ 
১৭ 
সর 
শি সী 
ক 
দূ 
৬ 
৭1 
৯ 
না 
লস 
৬৭ 
এ 
ধা 
র্‌ 


€ 


তিনি এই পূজান ভ্রা্দণপর্ডিভনিগে ! [ৰণ। দেও ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন 
এসং ক্ষরং টি পারভারও বহন কঠিতেন | বেষ্ৰ দীননাথ পপ্তিত- 
বিনা বিন তৃপ্ট হইলে বৈষন্পর্ডিত গোধাামণণ এই ত্রাঙ্গণপণ্ডিত- 
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১৪৫ ২৮১17 ও লাসিশো তে পরি 


সপ 


(৮ বাশিশিপিদিশপিপীশসত এপ পতন কত হয় অাাাাাাশানা বাশ শালা রক ফচ 


৪ ০ 
্ গা 
। 
॥ 1 ; 
টা ঃ “& 


ন্ 


পট ০ এত শাহী 
হন ০০০৯৪ 
টপ নাশ 
অল ১৮১৭১ ১০ 
০০০ 
পি শপথ 
৪০৮ ০ 
৮2২৪ 
পিক উঠে তি 
খউিসডস এতে বদ এ 
পপ পিজি মোসিিিত শি 
উন্করল পিজটিতাি 


পিসী ই এপ পি শিট ও পিক ৩1৭1 প ছটা প্ইঠণ 


শীশীরাপ! গোবিন্দ জিউর শ্লীমন্দির । কলিকাতা 


হ্ব্গীয় দীননাথ দাস ৩৬৭ 


বিদায়ে যোগদান করেন নাই । এইজন্ত তধন তিনি কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ প্রনিদ্ধ গোস্বামিপ্রহ্দের নিকটে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অনেকে 
সে সময়ে দীননাথেব নিকট অর্থপাহায্য লইতে ইতস্ততঃ করিতেন ন। 
বটে, কিন্ প্রকাশো তক তক অনুষ্ঠিত কোনও সংকাধ্যে যোগ দিতেন না । 

আঅধমৃতাবণ পতিতপাবন গোস্বামী প্রস্থুবা সকল জাতিকেই শিষ্য 
করেন, এমন কি, জাতিহীন। বারাঙ্গনাগণকেও শিষ্যত্ব অস্বীকার করেন 
ন1; কিন্ত রুইদাসপিগকে দীন্ষ। দান করেন নাই । এইজন্য “অধিকারী 
বৈঞ্খবগণের নিকট হহতে তাহাদিগকে দাক্ষা গ্রহণ করিতে হইত । 
এই “অধিকারী” বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে শিব্যত্বে গ্রহণ করিতেন বটে, 
কিন্ত সে কথ। কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। কারণ, ইহ! 
না শিত হউয়! পড়িলে বৈষ্ণব-মমাজে তাহাদের মধ্যাদ! ক্ষপ্ন হইত । 


তি 
কারী" বৈষ্ণব-সমাজের এই কপট বাবহারে দীননাথ অত্যন্ত মনংক্ষুঞ্ 
টা | 


এদিকে পিতার ঈপ্গিত বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বাসন। দীননাথের অন্তরে 
বলবতী হইয়। উঠে । এই উদ্দেশ্যে মাণিকতল। - ৬:নং সিমল। রোডে 
তিনি এক্গু জম ক্রয় করিরা এক মন্দির নিম্মাণ করেন । 
থে স্থানে মন্দির প্রস্তৃত হয় সে স্থানের নিকটে মুনলনানদের একটি 
মপজিন বিছ্যম!.. ছিল। মন্দিরে বিগ্রহ এতিষ্ঠিত হইলে পুজার 
সময়ে শহগ্খঘণ্টাদির রোলে নমাজের ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তাহার 
ফলে নানারূপ হাঙ্গামার স্ত্রপাত হুইবে-এইরপ আশঙ্ক। করিয়া 
৫দবোদ্ধদেশে শিশ্মিত উক্ত মন্দিরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই । ইহা ১৩১৫ 
সালের কথ|। কিন্তু দীননাথের হৃদয়ের বাসন।-ম্োত রুদ্ধ হইবার নহে । 
নবাোহসাহে, নবোছ্যমে রাজ। রাজকিষণ গ্্রাটে এক ভূমিখণ্ডের উপর 
তিনি নৃতন মন্দির 'নন্মীণ করেন। এই মন্দির নিম্মাণে তাহার 


প্রাণ ৫০ হাজার টাক! ব্যয়িত হয়। এই মন্দির নিম্মাণ করিবার পূর্বে 
২৪ 


৩৬৮ বংশ প'রচয় 


দীননথ প্রতপাদ শ্রযুক অতুলরুষ্ণ গোস্বামীর উৎসাহ ও সহানুভূতি 
লাভ করেন। 

সন ১৩২১ সালে ফাল্গুন মাসে দীননাথের মধ,ম পুত্র অদ্বৈতচরণ 
দাসবমৃত্যু হয়। তিন পুভ্রশোকে কাতর না হইয়াও পূর্বব স্বয়ং 
মন্দর-নিশ্ম,ণর বার্ঝ। চাল'ইতে লাগিলেন এবং ১৩২২ সা.ল বৈশাখ 
ম:সর শেষে মন্দির নির্মিত হইল 7 কিন্ত বিগ্রহ-প্রতিষ্টার জন্য দীননাথের 
হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা! করা যায় না। 
তিনি বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য দিবারাত্র শ্রীভগব!নের নিকট ককণভাবে 
প্রাথন। করিতেন এবং বলিতেন, “হে প্রন । এই দাসানুদীসের সঙ্কল্প সিদ্ধ 


করিয়। দিন ।” 
শ্রীভগবানকে কাতরকণঠে ডাকিতেন, আর তাহার ছুই নয়ন দিয়। 


ভক্তি-অশ্রু প্রবাহিত হইত । বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য ভিনি আকুলি- 
বিকুলি করিয়! বেড়াইতেন | মন্দিরে বিগ্রহ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই 
জন্য তিনি পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অতুলরুষ্ণ গোস্বামী ও উদারচেতা (এক্ষণে 
স্বরণীয়) মাণিকটাদ গোম্বামীর শরণাপন্ন হন | দীননাথ তাহাদের নির্দেশ 
মত বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ।ঠ করাইবেন এবং এই মন্দিরে শ্রীশ্শীরাধাগোবিন্দের 
নিকট বিশুদ্ধভাবে যথাবিধানে নিবেদিত দ্রৰ/াদি গোস্বামী প্রভুর! সেবা 
করিবেন--এই বাসনাটি প্রকাশ করিলে প্রতুপাদ অতুলরুষ্ণ গোম্বামী 
হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্ত না করিয়া গোস্বামী প্রতূগণের এক সভা আহবান 
করেন। পরে কলিকাতা সহরের সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুত 
পান্লাল দে মহাশরের বনে এক প্রকাশ্য সভা হয়। এই সভায় 
সভাপতি হইয়াছিলেন বটতলা শ্রীযুক্ত গোবিনটাদ গোস্বামী । সেই 
সভায় স্থির হয় ১-- 

১। শ্রীপাট খড়দহ ও কলিকাতার সমস্ত গোস্বামী প্রতুসন্তান 
এই মন্দিরে সেব! গ্রহণ করিবেন । 


হুগ্গীয় দীননাখ দাস ৬৯ 


২। শ্রীযুক্ত অতুলকষ্ক গোস্বামী, ( এক্ষণে স্বর্গীয়) মাণিকচাদ 
গে।ন্বামী ও শ্রীযুক্ত রাইচন্্র গোদ্ামী নিজেদেব পরিচিত ত্রাহ্মণ, পূজারী, 
'্টহলিম। গ্রভৃতি নিযুক্ত করাইয়। শ্রীবি গ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ভোগরাগাদির ব্যবস্থ। 
ও সেবার ব্যবস্থা করিস। দিবেন । 

৩। নিভানন্দ বংশীয় ৬শরচ্ন্্র গ্োম্থমীর পুত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
গোহ্থামীর নামে সম্কল্প করির। ্ীত্রীরাধাগো বিন্দ-মৃত্তির প্রতিষ্ঠা কর হইবে 
এবং দেবতাব নামে উৎ্সগারুত সম্পত্তি হউতে ম।সিক ১০২ করিয়া ন্তি 
গ্রদন্ত হইবে | 

৪ । খ়দহের শ্ীশ্রাশা।মন্ন্দরজীউব নাটমন্দির-সংস্কার-উদ্দেশ্যে 
দীননাথ দাসকে ১০০০২ ছুই সন্্ টাকা প্রদ'ন করিতে হইবে | 

আর্৪ স্থির হয় যে, গে।হ্বামিগণেব সেবা-গ্রহণের পুর্বর পধাস্ত এই 
ছুই হাঙজাব টাক] শ্রীযুক্ত পান্নীলাল দে এটণী মহাশয়ের নিকট জম। 
থ[কিনে | 

ব্ল। বাভল।, গোস্বামী প্রহর। এইপকল প্রস্তাবে সন্মভ হন। 


সা) 


নন।খ দেড় লক্ষাধিক মুদ্রার ( তখনকীব মূল্য দেডলক্ষ হিল, একঙ্গণে 
১ লক্ষ টাক।) সম্পন্তি তাহার উষ্টাডিঙ্গীর বাজার শ্রাররাধাগোবিন্দ- 
1উব নামে উত্সর্গপত্র দ্বার। আইননঙ্গ তভাবে দেবত্র করিয়। দ্যাছিলেন 
এবং দীননাথ আনন্দের সহিত সভার এইসকল অভিমত গ্রহণ করেন এবং 
সেওলি কামো পবিণতও করেন । 

শ্শ্বীরাধাগোবিণ্দঙ্গীউর শ্রীমৃত্তি বঞ্গমান জেলার অন্গীত দাইহাট 


গ্রম হইতে আনরন কর। হইযাছিল , ইহ! ভাঙ্কংরর কাধ্যের জন্য 
বিখ্যাত । 


ং 
4 


৮৯ 


৩, 


সন ১৩২২ সালের ১৬ই আষাঢ নবনিশ্দিত মন্দিরে সভার নিদ্দেশ মত 
শ্রধু্চ রামচন্দ্র গোদ্ামীর নাষে সঞ্ল্প করিয়। বিগ্রহ-প্রতিষ্টী-কাধ্য 
বথাবিধানে সম্পন্ন হয়। রামচন্দ্র গোষ্ামী মহাশয়ের পুরোহিত তাহার 


টু বংশ প রচরু 


সক্কপ্প-মন্তীপি ৮'5 করান । প্রত্থপাদ অভুলরুষ্ণ গোঁশ্বামী ও স্বগণয 
মাণিকটাদ গে।স্ব'নী উভয়ে উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্দের তত্বাবপান 
করেন। দৈব যর শঙ্খল। বিধানের জন্য পণ্ডিত শ্রযুন্ত সতানন্দ 
গোস্বামী ও গত রসিক মাহন বিদ্যানযণ উপস্থিত থাকেন এবং 
খড়দহ-নিবাসী শ্রাযুক্ হরিকিশোর গোছ্ছামী শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত 
বিনোদবিহানী গোম্বামি-প্রমুখ বৈষ্ণব পর্ডিতগণ উপস্থিত থাকিয়। 
পণ্ডিত বিদাষ কঃবন। 

৩০শে অ!লা॥ গোম্বারি-সেবার ছিন ধাধা হয়, কিন্ত শ্রীযুক্ত 
ক্ষীরোদচন্দ্র গো শ্বামী দীননাথের নিকট প্রস্তাব করিষ। পাঠান যে তাহা! 
ভেকধারী বৈ+'বর জাতিবিচার ন| করিয়া উহাদের হাতে জলগ্রঃণ 
করেন এবং সে প্রথ। সমাজে নিন্দনীর নহে বলয়! প্রচলিত থাকা 
বদি ধীননাথ দত ভেক গ্রহণ করেন, তাহ। হইলে সেব-গ্রহণে তাহাদেণ 
আপত্তি নাই এবং দমগ্র খডদহবাসা নিত্যানন্দ-বংশায় গোহ্বামিসন্তানগণ 
উপস্থিত রা টক্ষু গ্বিসে সেব| গ্রহণ করিবেন । 
নাথের আশঙ্ক। হর- বুঝি ব। তাহার বহু দিনের 
নদ বোদা নিসেব। গুপ্ত হম । এই ভাবিঘ্ষ। তিনি কাতবভাবে 
ভাগবতধন্মম €:ন বাবস্থা গ্রহণ করিতে গমন করেন এবং তথায় অবগত 
£ন যে, ভেক গ্রহ করার অথ বৈষ্ণব সন্ধ্যাপী হওয়।। কিন্ত ধীননাথ 
নন্যালী নহেন-হী, সংসারী এবং ভিনি সংসার ত্যাগ করিষ। 
সন্ন্যাস গ্রহণ ক্টে অভিপ।যী নহেন। স্ৃুতর।ং তিনি খড়নহবাসী 
গোথ্ামিগণেব অডমত গ্রহণ করিভে পারেন নাই । গোন্বা'মসেবার 
“ূর্বপিন পধান্ত -গশ্থামি-ম গুলে বিস্তর তর্ক বিতর্ক হয়; কিন্থ সেবার 
দন সন ১৩২ লাল ৩ৎশে আধা শ্রাঙ্থরাধাগোবিন্দের কুপয় সকল 
পাকৃবিতগ্ার অবু'ন হয় এবং আুশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে গোস্বামী 
প্রন্থগণের সেবা সুদম্পন্ন হয় । এইদিন খড়দহ্থবাসী ৩জন, ভদ্রকালী- 


ব্বগীয় দীননাখ দাস ৩৭১ 


গ্রামবাসী ১জন, কলিকাতাবাপী ৪১জন গোহ্ামী দ"ননাথ-প্রতিষ্টিত 
শীবাধাগোবিন্দের দেবালয়ে উপস্থিত হইয়। সেব। গ্রহণ করেন। 
(দবালযমণ্যে শ্ীযুক্ষ রামচন্দ্র গোন্বামী উপস্থিত থাকিষ। £ ত্য ক গোস্বামী 
ভক ২৫২ টাক। প্রণানী ও যথাযোগ্য পাথেয় স্বহস্তে প্রদান করেন। 
গোামী প্রভুগণের সহিত মে সকল ত্রাঙ্গণ অথবা ভত্ায আসিদ'ছিলেন 
তাহারা9 গুণ।মী ও মধ্যাদ। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ₹%, বাহুলা, এ 
মহ দীনন থ কর্তক প্রদত্ত হইযাছিল। 
ইহার তিন মাস পরে বৈষ্কবসেব। হয় এবং কাঁভপ্য গোস্বামী 
গ্রক্টব নেতৃত্বে বিরাউ নগর-সঙ্কীন্তন বাহির হয়। এই নগব-সঙ্কীন্ভন 
কপিকাতার কয়েকটা প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ কপ্তিছিলেন। 
এত হাঞ্ষে ভাগবতবন্মমণ্ডল “মঙ্গল-নিধঘধোব” নামে একখানি পুস্তিক। 
সাধাবণ্যে প্রচার করেন, ইহাতে বৈষ্ণব-নমাজের অবস্থর বিষয় বণিত 
হইয়াছিল | 
আত.পর এই বা।পার লইয়। গোসক্বানি-সমাজে দলাদলি আরম্ভ হয়। 
কতয় শ্রীযুক্ত পান্গালাল দে এটর্ণী মহাশয়ের বাটা-ভ প্রকাশ্য 
সভ।ৰ রর |ধুক্ত গোবিনগাদ গোস্বামী মহাশয় নভাপতির অ গন গ্রহণ কর! 
মূত্বত তিনি গে'ম্বামিসেবার দিন দীননাথের শ্রাণেব ঠাকুর 
এ।শ্।রধাগোবিন্দের মন্দিরে উপস্থিত হন নাই । 
বিরুদ্ধবাদীর দল সেবাগ্রহণকারী গোব্ব।মী গ্রভুগণকে জব্দ করিবার 

ভগ্ত নীনারপে উতৎ্পীডিত করিবার চেষ্ট। করিতে থাকেন, সভা-সমিতি 
করিয়। তীহাদের নিন্দাবাদক্ুচক মন্তব্য প্রকাশ ও এচার করিতে 
আরম্ভ করেন। তাহারা “বাগবাজার মামাজেক ভ1” নাম দিয়। 
উহার ছুইটি অধিবেশন করিলে গোঙ্বামি-সম্পকিত সূলীন ব্রাঙ্গণগণ 
সধো কিঞ্চিৎ গেলযোগের কষ্টি হয়। এইহেতু ০ ্রাক্মণগণ 
এতদসম্বন্ধে ইতিক্্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৩২২ সালের ২র। আশ্বিন 


শি 
ু 
স্পা 


৩৭২ বংশ পরিচন্ব 


বাগবাজারে স্বর্গীয় নন্দলাল বস্থু মহাশয়ের ভবনে “বাগবাজার লামাজিক, 
দ্বিতীয় অধিবেশনে ব মীমাংস।" নাম দিয়া এক সভা আহ্বান করেন। 
এই আহ্বানপত্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাম-প্রমুখ সম্বান্ত ৪ 
সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ৪৭ জনের স্বাক্ষর ছিল । 


সেই সভায় কি মীমাংস| বা সিদ্ধান্ত হয় তাহ! জানিবার জন্য 


প্রায় পাচশত কুলীন ব্রাহ্মণ, বহু গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাক্মণ এবং 
কতিপয় বিশিষ্ট সম্্ান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
সভায় নিম্নলিখিত চারিটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল :_- 
প্রথম প্রন্ত।ব--শ্রীমন্লিত্যানন্দ-বংশীয় গোঙ্বামিগণের পক্ষে অধম 
শূদ্রগণের মধ্যে ভওধশ্ম-গ্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া এবং বৈষ্ণবশান্ত্রসিদ্ধান্ত- 
সম্মত তংকাধ্যসিদ্ধির অনুষ্ঠান বিগর্হিত নহে । 


দ্বিতীয় প্রস্তাব--অধম শৃদ্রের অর্থ বিনির্মিত দেবমন্দির দেবত্ররূপে 
সমপিত হইলে এবং সেই দেবমন্দিরে সতব্রাক্ষণ কতৃক বৈষ্ণবশান্তর- 
বিঘান'ভ্সারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং ততকতকি সেবার্দি পরিচালিত 
হইলে, তংস্থানে সদ্ত্রাঙ্ষণবংশীয্ বৈষ্ণবগণ বিশেষতঃ নিত্যানন্দবংশীরগণ 
সেবাদি গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবশান্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ কোন গহিত কাধা 
করা হয় না। 

তৃতীয় প্রস্তাব - বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা হিন্দুলমাজের অতি নিয়স্তরের 
বাক্তিদিগের মধ্যেও ভগবন্তপ্চি প্রবর্তন করার শাস্ত্রসঙ্গত বিধি ব্যবস্থা 
এবং আচার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যাহাতে এই অনুষ্টান দিন দিন 
প্রসারিত হয় হিন্দুসমাজের পুষ্িসাধনকল্পে প্রত্যেকেরই সে বিষযে 
মত্ত্ববান্‌ হওয়া একান্ত কর্তবা। 


চতুর্থ গুস্তাব--বর্তমান সভায় অলোচিত বিষয়ে ষে ব্যক্তিবর্গের 
এবং পেঅবর্জক মত্তত্রে অভ, ঘ্্হিভ বিনঘসস্তাষণীসহকায়ে 
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তাহাদিগকে এই প্রয়োজনীয় বিষদ্রে আবশ্তকতা ও শাস্ত্রসিদ্ধতা 
মধ্াদাস্থচক ভাষায় বুঝাইর। দিতে গ্রাস পাওয়। কর্তব্য | 

এই সভা উক্ত চারিটা প্রস্তাব যথারীতি শান্ত্রসঙ্গতভাবে আলোচিত 
ও সর্ববসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। 

শ্রীযুক্ত কালিদান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী, 
শ্রযুক্ত নিমাইলাল মুখোপাধ্যায়, প্ডিত শ্ীযুক্ক রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, 
শরঘুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী ভাগবত ভূষণ, শ্রীযুক্ কৃষ্ণচরণ তর্ধীলঙ্কার, 
শ্রযুক্ত 'অবিনাশচশ্ত্র বন্দেঠোপাধ্যায়, শ্রীযুক নগেন্্রনাথ বন্দেদাপাধণায়, 
শ্রীযুক্ত হ্ললাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় 
গ্ভৃতি সভাস্থলে বন্তৃত। করিয়াছেন । 

সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশডনাথ মুশোপাধ্যাঘ্ যে অভিভাষণ. প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহার সারমশ্ম নিষ্নে প্রদত্ত হইল 2-_ 

কুলীন ত্রাঙ্গশগণের আহত ছুইটী সামাজিক সভ'য় সভাপতিত্ব 
করিম়/ছিলাম বলিয়। এই তৃতীয় সভার সভাপতির কাধ্য-গ্রহণে অসম্মত 
ছিলাম । কিন্তু সেই ছুই সভায় কোনও যুকি ব। শান্ত্সম্মত বিচারপদ্ধতি 
প্রদশিত ন| হইয়। ক্রোধপ্রকাশক ও বিদ্বেম্ূলক যীমাংস! হইয়াছিল 
বলিয়। সেই ছুই সভার দিঙ্গীন্থ মূল্যহীন বলিয়। আনার ধারণ। জন্িয়া 
ছিল। তাই আমার আপত্তি থাক। সংবব৪ যখন তৃতীয় বাব কুলী”- 
সন্ভানগণ কৰক আছুত হই, খন প্রকৃত বিবরণ জানিবার মান'স 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। এক্ষণে রেজিষ্টারীযুক্ক একরারনাম। দলিল দ্বারা 
দেখা গেল যে, দীননাথ শান্ত্রবিধি-অস্কসারে এবং আইনসঙ্গতরূপে তাহার 
দেবালদ্র দেবত্র অর্পণ করিয়। উ্ধুক্ক রামচন্দ্র গোন্বামী দ্বারা এব তাহার 
না.ম দেবমূষ্তি প্রতিঠ। করাইয়। গোসম্বামীদিগকে তধায় সেবা গ্রহণ করার 
জন্য উক্ত গোস্বামী দ্বারা আহ্বান করাইয়াছিল। নিশ্চয় এ কথা বলিতে 
হুইবে যে, বেশ্যালয় অপেক্ষ1! উক্ত দেবালয় পবিত্র স্থান এবং তথ. 


৩৭৪ বংশ-প্রিচয় 


গোস্বামী প্রভূগণ সেবা গ্রহণ করিয়া! কোনগ নিন্দনীয় কিংবা দোষের 
কাধ্া করেন নাই । তবে এত আন্দেলন কেন? তাহার উত্তব - 
ভ্রান্তি ও বিদ্বেম । গোস্বামী প্রভুগণ মুঠির বাড়িতে সেব গ্রহণ করিয় - 
ছেন--এই রটন। সম্পূর্ণ অলীক । এক্ষণে শান্্ীয় প্রমাণ ও গোস্বামী 
প্রক্রদিগের চির প্রচলিত আচারের কথ। শ্রবণ করিয়। এই সভ1 কর্তৃক 
এই মীমাংসা হইল যে, *বাগবাজার সামাজিক সভার একপক্ষ-মতে 
মীমাংসা রভিতঘোগ্য এবং তাহার কোন ফল নাই 1” সে কারণ আছি 
অনুতাপ প্রকাশ করিয়। এক্ষণে বলিতেছি ধে, যে সকল স্বামী 
দীননাথের পবিত্র দেবালয়ে সেব। গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে 
কোনও দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই । 


প্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার ব্যবস্থা 


শ্রই&রাধাগোবিন্দের পুজ।| ও ভোগ র!গাদির জন্য ত্রাক্গণ, 
বৈষ্তব ও ভৃত্য নিদুক্ত আছে। শ্রীশ্রীরাধাপগাবিন্দের নামে 
একটি বাজার আছে । এই বাজারেব আয় হইন্ে ঠাকুরবাউডীর 
সকল কার্ধ্য সম্পন্থ হইয়। থাকে । প্রীশ্বরাপাগোবিন্দের নিরজপ 
পৃূজ|, আরত্রক ও ভোগাদি হইয়। থাকে £- প্রত্যুষে মঙ্গল আরতি ; 
বেল। ৮ ঘটিকার সময় নিত্াপ্যান শুজ|; বেল| ১১ ঘটিকার সময় ভোগ; 
ক্সপরাহ্ন চারিটাব সময়ে বিগ্রহের গান্রোক্তোলন কাধ্য-সমাপান সন্ধ্যার 
সময়ে আরত্রিক ? মঙ্গল আরতির সময়ে বহুবিধ ফল ও নিষ্টাপ্ প্রহ্ৃতি; 
বেল। ৯*টার সময়ে আতপ তওুল, ছানা, ক্ষীর, মিষ্টান্ন ॥ তভোগের সময়ে 
আতপ তঙুলের অন্ন, ঘ্বত, দৈন্ধবলবণ, নান।বিধ বঞ্ন, পিষ্টক, পায়স ও 
[মষ্টাঞ্ক; সন্ধ্যা গব্য দ্বতে ভাজ! লুচি, সুজি, মিষ্টাক্স, ক্ষীর, ছান। এবং 
ফলমূল । 


ভরি রি সপন 
০ লারা 
সি 
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০০ 
১ স্পা 
নু 
৮ পিক ৩২. 


এ সি 


পন বির ক একই 





কগঁয়দীননাথ দ'স ডঃ 


ত্রাঙ্গণগা। 'নদিষ্ট সময়ে শ্রীশ্ীরাধাগোবিন্দের প্রনাদ বিতবণ 
করেন। কেভ প্রসাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করিলে তাহাকে প্রসাদ 
দেয় হব | ঠাণ্রব'টাতে বণিঘ। প্রসাদ খাইতে চাহিলে সেউরূপ' 
বাবস্থ। আছে, আব ধাচার। প্রনাদ লইয়া চলিয়া! যাইতে চাহেন তাভাদের 
জন্য তদ্রপই বাপস্থ। করা হইয়। থাকে । কোনও ত্রাক্মণ 'প্রসাদ 
খাইবেন বলিদ' শাতিথা গ্রহণ করিলে তহংক্ষণাৎ তাহাকে পাদ- 
প্রক্মালনের জল ৩তাব। দিয়া থাকে ও তাহার বমসিবার জন্য আসনের 
ঘাবস্থ। করিছ। লতা ঠদ্ব। দেবালয়ে দৈনিক ৩০৪০ জন অতাঁথ- 
সেব। ভইয়া থাকে । 

শ্রবিগ্রহেন পণ্ল কাধাই পবিত্র গঙ্গাজলে সম্পন্গ হুইয়। থাকে । 
বৈদেশিক কোনও দ্রব্য গাকুবের কাব্যে ব্যবহৃত হয় ন। | 

বত ভদ্রলোক ণিণন হইয়া এই ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ ভোজন 
করিদ। থাকেন। (বত কেহ ব। চাকুরীর সন্ধানে আসিয়া দেবালয়ে 
প্রসাদ শ্ুহণ দন প্রসাদপ্রার্থী হইলে কাহাকেও বিফল-মনোরথ 
হইতে হর না। 

প্রতাহ প্র1ত,:.ল দ্বিপ্রহরে ও সায়ংকালে দ্রীননাথ শ্রীশ্ররাদা- 
গোবিন্দের মন্দিনে ৩'পিয়। সকল কাধ্য যখারীতি সম্পন্ন হইতেছে কি ন। 
ডাহা পবিদ্ন করিতেন । এক্ষণে দীননাথের যোগ্য পুত্র শ্ীধু্গ 
দেবেন্দনাথ দ|প৭ !পতার মত মন্দবের কাধ্য পরিদর্শন করি 
আসিদ! থাতেন। এইজন্য দেবালয়ের কাধ) জুশৃঙ্খলর সহিন্ত 
নিষ্প্ন ভষঈয়। থাকে । 

শ্র্ঃনাধগেোপিন্ব উর মন্দির প্াঙ্গণে কয়েকটি সভাও হৃইয়। 
গিয়াহে। মেইপকণ সভায় সমাজহিতৈষী বহু বৃক্তি উপস্থিত হয়! 
ছিলেন। কেবল তাঙাই নহে এই দেবালয়ে প্রমিদ্ধ পুসিদ্ধ কী$নীযার 
গান ভইদ। টরা,ছ | 


: 8৬ বংশ-পররিচয় 
দীননাথের পিত্রালয় বদ্ধমান জিলাঁয় বামুনআড়ার নিকট 
রতনপুরগ্রামে স্থায়ীভাবে শারদীয়া পূজার ব্যবস্থাআছে । 


প্রতি বংসরই মহাপুজার সময়ে দীননাথ সপরিবারে এখানে আসি- 
তেন এবং মহাদেবীর চরণে প্রণাম করিতেন। এক্ষণে তৎপুন্র 
দেবেন্ুনাথ তথায় যাইয়! থাঁকেন । 


লোকহিতকর কাধ দান 


বীরভূমের নগুয়ানগর বোর্ড মধ্য-ইংরাজী স্কুল-প্রতিষ্ঠার সমজ্ে। 
দীননাথ দাস মহাশয় সার্কল অফিসার শ্রীঘুক্ত দেবেন্দ্রনাখ মুখোপাধ্যায়ের 
হস্তে ৫০*২ পাচশত টাক! দান করিয়াছিলেন । নওযানগরের উত্তব 
প্রাস্তে শরডাঙ্গ। নামক স্থানে এই মাটীর স্কুল-গৃহ নিশ্মিত হইয়াছিল , কিন্ত, 
পচ বংসরের মধ্োেই ভীষণ ঝড়ে স্কুলব!টীটী নষ্ট হইয়া ঘায়। এই 
দুঃসংবাদ দীননাথের গোচর করিয়। সাহাধ্য প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি 
পুনবায় স্কুলের *ন্য নৃতন পাক। বাটা শ্ববায়ে শিশ্মাণ করিয়। দিতে সম্মত 
হইলেন। যথাসময়ে তিন এই স্কুলের জন্য নৃতন পাকাবাটা তৈয়ার 
করাইগ্ন। দিয়াছিলেন | 

দীননাখ দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীঘুক্ত বেবেশ্রনাথ দাস গ তাহার 
স্বঘোগ্য মণানেজার (বোলপুরের ভূতপূর্বব সার্কল অসার ) শ্রীযু্ 
দেকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ কোনও কাধ;-উপলক্ষে বীরভূম 
জেলাবোর্ডে উপস্থিত হন। সেই লমদে দ্রেনাবোর্ডে্ তদাশীষ্কন 
চেয়ারম্যান হেতমপুরের রাজা সত)শিরঞ্রন চক্রবর্তী বাহাছুর, 
রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণামান্য বাক্তি 
তখায় উপস্থিত ছিলেন । তাহারা দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় পাইর। তখনই 
তাহাব অভংর্থন| করিয়া বলিলেন “ আপনার পিতা দরিদ্র ব্যথ। ও. 
বেদন। আর তাহাদের অভাব বুঝেন এবং দরিদ্রের ছুঃখ-মোচনের জন্া 





খগীয় দীননাথ দস ৭৭ 


তিনি মুক্হস্ত। সম্প্রতি তিনি হ্ববায়ে নওয়ানগর স্ুলের গৃভ পুনঃ 
নিম্বাণ করিয়। দিতেছেন । এই জেলাবোর্ডের অদ্দীন একটা দাতবা 
চিকিৎসালয় আছে ;উহার পরিচালন।র স্ব বস্থ। আপনারা করিয়া 
দিন |” দেকেন্দ্রনাথ মস্তক অবনত করিয়। বলিলেন-“আপনাদের 
আদেশ আমার শিরোধাষা | শ্রীভগবানের আশীর্ববাদে ঘেন আপনাদের 
আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি ।” দেবেন্তরন থের এই কখায় উপস্থিত 
গণ/মান্য ব।ক্িগণ তাহার প্রশংসাবাদ ও তাহার পিতৃদেবের গু৭কীর্তন্‌ 
করিতে লাগিলেন । কলিকাতায় প্রতাবুত্ত হইয়। দেবেশ্রনাথ পিতার 
নিকট তীাহান এই প্রতিশ্রতর কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়। বলিলেন, -আঘাকে জিজ্ঞাস। ন। করিঘাও তুমি ষে 
এই মহৎ কাধ্যের ভার লইয়াছ এজন্ত জাম গৌরবান্বিত। ভ বান 
তোমার এইরূপ মতিগত্তিই করুন 
সন ১৩৩২ সালে শ্রশ্রাশারদীয়। মহাপুজার পর দীননাথ রতনপুর গ্রাম 
হইতে পদত্রজে সাত ক্রোশ পথ জল-কাদার মা 'দয়। ৮২ বহপর বক্স স 
বহ কষ্ট কাব ক"এয়। খুজুটীপাড়ায় গমন করেন। তছুপলক্ষে তখাকার 
ধশ্মর/জতলায় এক বিরাট সভার অধিবেশন হ্‌য়। সেই সভায় দীননাথ 
ও ছিলেন । এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়/ছিলেন 
পাটন। কলেজের ইংরেজীর অধ-পক শ্রীযু+্ বরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
এম-এ। তিনি দীননাথ দাস মহাঁশয়কে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন; 
করিতে অন্থরোধ করিলেন । দ[নশৌগু দীননাথ এই অগ্চুরো শরক্ষায় 
সম্মত হইলেন। সভায় স্থর হইল--খুজুটীপাড়ার রাজাপায়র নামক 
পু্ধ রণীর পাড়ে স্কুল-গৃহের জন্য ভূমি গ্রহণ কর! হইবে । অবশেষে 
এইস্থ।নেই নৃতন মধ্য ইংরাজী স্কুল-গৃহের জন্য জ'ম ক্রম করা 
হইল । বল! বাহুল্য, এই টাকা দীননাথবাবুই প্রদান করিলেন । অতঃপর 
ইহার উপর তীাহারই অর্থব্যয়ে স্কুলগৃহ ও পুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের 


৫৭৮ বংশ পণরচয় 


জন্য পাকা ইমারত তৈরারী হইল । তিনি ডাক্তার ও কম্পাউগ্ডারের 
থাকিবার জন্য ইমারত করিয়৷ দিয়াছেন । দীননাথবাবুর ইচ্ছান্ঠসারে 
স্কুল-বাটার ও ভাক্তারখানার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ। ব্রাঙ্গণ দর 
হিন্দুশাঃ্মতে সম্পন্ন হইয়ছিল। সন ১৩৩৫ সালের ২র। বৈশাখ তারিখে 
খুুটাপাড়! গ্রামে দীননাথ-নিশ্মিত এই নূতন মধ্য-ত্রাজী স্কুলের 
দ্বারোদঘাটন ও দ্াতবা চিকিৎসালযের ভ্ত-স্থাপনশ্কায) সুসম্পন্ন হয় 
এতদুপলক্ষে বীরভূমের জেল।-ম্যাজি-্রুট, সদর মহকুমা-হাটিম প্রভতি 
৭ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র গ্রামে আগমন করিরছিলেন। এই 
উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবুও তথায় উপস্থিত ছিলেন । বিগ্ভালয়েব সেংক্রটাা 
দেবেন্্রবাবুই জেলা-ম্যাজিষ্টেট মহাশয়কে বিগ্যালয়ের দ্বার উদঘাঃন 
করিতে ও দাতব্য চিকিসালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন, 
এই উপলক্ষে তিনি একটি সময়োপযোগী বক্তা কবেন | নিম্নে উচাব 
সংক্ষপ্নু মন প্রদত্ত হইল £ 

“ঘে উপলক্ষে এই সভার অধিবেশন, তাহাতে স্কুলের সেকেটারার 
পক্ষে রিপোর্ট পাঠ করাই চিরাচরিত রীতি । কিন্ত আপনাদের অনুমতি 
লইয়। আমি এই রীতি কিঞ্চিং ভঙ্গ করিতিছি রিপোট পাঠ কন্বাব 
পূর্ববে এই বিগ্যালয়টর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমি আপনাদিগকে 
শুন ইতেছি। প্রায় ৮৫ বৎসর হইল, আমার প্জাপাদ পিভবেন এই 
খুছুটাপাড়। গ্রামের সংলগ্ন ছাতিনগ্রামে তাহার মাতামহের বাটাতে 
জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন সেই গ্রামের পাঠশালায় তাহার প্রাথমিক 
শিক্ষা ভয়। প্রায় ৭০ বৎসর হইল, আম!র পিভৃদেব ব্যবসা-স্থত্রে 
কলিকাতায় বসবাস স্থাপন করিয়। তথাকার স্থায়ী অধিবানী 
ভইয্াছেন। কিন্তু তাহ। হইলেও তীহার জন্মভূমি_সেই ক্ষুত্র 
পল্লী ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির প্রতি তাঁহার অসীম অন্গরাগ রহিয়াছে । 
বহুবার তিনি এতরঞ্চলের অরধিবাসীদিগকে অর্থসাহাধ্য ও খণদান 
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করিয়াছেন। কেবল আমাদের স্বজাতিবৃন্দকেই যে তিনি অর্থ সাহাষ্য 
ও খণদান করিক্াছেন তাহা নহে, অপরাপর-জাতীয় ব্যক্তিরাও তাহার 
নিকট হইতে উক্তরূপ সাহাধ্য লাভ করিম়্াছেন। খুজুটাপাড়ায় 
এক্কটি অবৈতনিক বিগ্যালর-প্রতিষ্ঠঠর পরিকল্পন। প্রথমে আমার 
পিউদেবের হৃদয়েই সঞ্চারিত হয়। ১৯১ থুষ্টান্দে বোলপুরের 
তদানীন্তন সার্কল-মফিসার সম্মানভাজন বন্ধু শ্রুযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধায়ব-এ কলিকাতায় গমন করিয়া আমার পিতৃদেবকে বলেন, 
একটি মধ্য-ইতরাজী স্কুল-স্থাপনের জন্য বাটা নিশ্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে 
চাদ।-সংগ্রহ হইতেছে ; মাপনি এই শুভকাঘে] ৫০০২ টাকা প্রদান 
করুন। পিতৃদেব তঙক্ষণাৎ ৫০০২ টক প্রদান করেন। ইহ! 
ব্যতীত স্থানীয় অধিবাসীর।ও টানা দিয়াছিলেন এবং জেলা-বোডও 
কিছু অখদান করিয়াছিলেন। এই টাকায় স্কুলের জন্য দুইটা 
চালানব তৈয়ারী হয়ু এবং ১৯১৮ খুষ্টান্বের জুলাই মাস হইতে স্কুলের 
কাধ্যাবন্থ হয়। এই স্যর হইত ১৯২৩ খুষ্টান্বের -১শে মার্চ 
প্ান্ত জেলা-বো স্কুল পরিচালন! করেন। পরে উক্ত বর্ষের এপ্রিল 
মাস হইতে স্কুলের পরিচীলন-তার একটি প রচাণন-সমিতির উপদ্ 
ন্যস্ত হন এবং জেলা-বে্ঙ মাসিক ২০২ টাক। করিয়। অর্থসাহাযা 
কবিতে থাকেন। ১৯২৪ খুষ্ট/ব্বের ব্ধাকালে ভীষণ ঝড়ে স্কুলের 
চাল।-ঘর পড়িয়। যায়। দুঃখের বিষয় স্কুল-পরিচালন-স্মিতি 
উহ! পুননিশ্বাণে অপমর্থ হন। অতঃপর এই অঞ্চলের কতিপয় 
অশিবাসপী আগার পিতৃদেবের নিকটে গমন করেন এবং স্কুলশগৃহ 
পুনবার নির্মাণ করিয়। দিতে অনুরোধ করেন। পিতৃদেব শ্রীযুক্ত 
দেবেন্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ইতিকর্তব্য 


নির্ধারণ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তিনি দেবেন্্বাবুকে 
উহার অভিমত জিজ্ঞাস। করেন? দেবেন্ববাবু রাম্থ বাহাদুর অবিনাশঃন্ত্ 


+৮৩ বংশন্পরিচয় 


বন্দোপাধায়ের সাহত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। দে বন্ত্বাবু ও 
ডিষ্টাক্ট বোডের চেয়রম।ন রায় বাহাছুর অবিনাশবাবু উভফেই 
পিতৃদেবকে সুশ-গৃহটী পুননিম্মীণ করিয়া! দিবার জন্য বিশেষভ'বে 
অনুরোধ করেন । তাহাদের অগ্ররোৌধে উ সাহিত হইয়া পিতৃদেব সম্পূর্ণ 
নিজ ব্যয়ে স্কুলটার জন্য পাক| বাড়ী তৈয়ারী করিয়। দিতে সম্মত হন। 
চিকিৎসালরের জন্য পাক। বাটা নিজ বায়ে তৈয়ারী করিয়া দিংত এবং 
উহার পরিচালনার জনা পর্যাপ্ত অর্থদান করিতেও তিশ্বি প্রতিশ্রত 
হন। জেলা-বোডকে এই কখ। জানাইলে ষ্ঠাহারাও ইহাতে সঙ্গত তন 
এবং বাড়ীর নক্সা পাঠাইয়। দেন। এ পণ্ান্ত বাটী-নিন্মীনে ১৯,০৯০ 
দশ ভাজার টাক! ব্যয়িত হই্লাছে। 


স্বল-বাটাটি ঝড়ে পডিয়। যাইবার পর জেলা-বোর্ড স্কুপের 
সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। ইতিমধ্যে পিতৃদেবের অন্রোধে মধ্য-ইংরেজা 
স্কুলটা একটি মিরার স্থানান্তরিত করা হয়। তদবধি স্থলটার 
পরিচালনার জন্য শিতৃদেব প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অথসাহায্য করিয়া 
'আসিয়াছিলেন । 


১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন পরিচালক-সমিতি গঠিত হয়, আম সেক্রেটারী 
নিদুক্ষ হই । আমি কাধ্যভার গ্রহণ ক রয়া দেখি, ১৯২৪ খুষ্টাব্ধের থে 
মাস হইতে ১৯২৫ সালের মার্চ মাম পধ্যন্ত এবং ১৯২৬ সালের এপ্রিল 
মাস হইতে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাস পন্্যন্ত জেলা-্বোর্ড এই স্কুলে 
অথসাহায করেন নাই। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রু়ারী 
মাসের সাহাঘ"ও পাওয়া যায় নাই । আমি আশ। করি, জেল। বো 
সত্বর এই সাহাযোর টাকাগ্তলি স্কুলে পাঠাইয়! দিবেন । 

১৯২৮ সালের নাচ্ট মাসে যে বন শেষ হইয়াছে সেই বর্ষে স্কুলের 
জর়-ব্যয় নিনরূপ ছিল £ - 


্বগীয় দীনন'থ দ'স ৩৮১ 


আয় 
ছাদের বেতন বাবদ ১০১৫২ 
জেলা-.বোডের সাহাবা ০০২ 
সে ক্রটারীর দান ২০৩২ 
মোট ১৫১৮২ 
ব্যয় 
শক্ষকদের বেতন বাবদ ১৩৮৪২ 
পারিতোণ্যক ও পাঠাগার ১ 
খুচর। খরচ ২০২. 
মোট ১৫১৮২ 


এই স্কুলের সর্বোত্কৃষ্ট ছাত্রকে প্রতি বর্ষে আমি আমার পিতৃদেবের 
নাষে একটি করিয়। রৌপ্যপদক গুরদান করিব বলিয়া ঘোষণ। 
করিতেছি ।” 


উক্ত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় দীননাথ নিজ 
গৃহদেবতা শ্রঞ্জ রাধাগোবিন্দজীউর নামে অভিহিত করিয়াছেন | পরে 
উক্ত বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়ে উন্নীত হইলে তাহার এবং দাতব্য 
1৮কিংসালয়ের ব্যঘনির্বাহকল্পে তাহার কলিকাতার দেবোত্তর সম্পত্তির 
অ+ হইতে বাৎসরক 2০০০২ টাকা নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছেন। 
জেলা-মাজিষ্ট্রেট মি: এইচ এস ই িভেন্স এই উপলক্ষে দাতব্য 
'চ কংসালয়ের ভিত স্থাপন করেন। 
দিননাথের মৃতু'র ছুই মাস পর্ব খুজুঈপাড়ার এই মধ্য ইংরে'জ 
স্থলটকে তিনি উচ্চ ইংরেজী দুলে পরিণত কয়া দেন। ক্কুলটির 


৬৮২ বংশ-পরিচয় 


নাম এক্ষণে “রাধাগো ব্ন্দজীউ এইচ-ই স্কুল” হইয়াছে । এই স্কুল 
এ দাতবা 'চকি্সলয়-স্থ পনে দীননাথ ৫৭ ভাজার টাকা বয় 
করিয়াছেন । 

দীনন।খ দাস মহাশয ছুই চাবিদন খুজগীনাড়াখ অবস্থান কার 
কল্সকাতায় আয়মন করিলেন | কিছুদিন পরে মা ভচই্ট পাননাদ্বাবুকে 
এই মম্রে এক পত্র লিখিলেন £-আপনাপ শসৌজগ্টে আম প্রড়ত 
সন্কোম লাভ কররয়াছ। আপনার অভ্িনোধ বঙ্গা করিতে 
পারয়াছি বলিম্। আম আপনাকে গৌরবান্বিত ঘন কবরভেছ। এক্ষণে 
বোলপুর হইতে খুজুটাপাড। পধান্ত একট রাশ্যা জেন!বোড হই 


ঠে 


€খ 


মঞ্জুর ভইণ। রহিঘাক্ছে | বঙ্গছত্র হইতে খুজুটপাড়। যইল।র জনা বাস্থার 
ন্টবিবা না থাকার আপন উহ। ভৈগুরী কবিয়। দিন; কারণ 
মপন।ব সাহাবা-ব্যতিরেকে এই রাস্তান্নন্মাণ সম্তবপণ হইবে বলিয়। 
মনে হয় না। 

ম'জষ্টেটের এই পত্রের উত্তরে দীননাধবাবু এই লোকহিতকর 
কাষাটি সম্পন্ন করতে সম্মত হইলেন এবং অতাব বিশীতভাবে রদ 
ননোভাব ম্যাজ্ট্রেটকে জানালেন | দীননাখবাবু এই রাস্থ।টি তৈরার 
করিবার জন্য জেলা-বেতে ১০০০২ এক ভাজার অম। টা ছলেন। এই 
রাস্তাটা হইয়া গিয়াছে ; এই অঞ্চলে রাস্ত। ছিল ন।; বর্ধাকালে পথের 
অভাবে লোকের যে ক কষ্ট ইত, স্ভাহা! বল| ঘাম ন।। দীননাথের 
আর্থসাহাযো এই পঝটি নির্মিত হওয়ায় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 
বিশেষ উপকার হইয়াছে । 

দীননাথ নাঁরিকেলডাঙ্গা জঞ্জ ইন্ষ্িটিউটে ১০০০২ টাঁক। ও 
নারিকেলডাঙ্গ। বালিকা-বগ্যালয়ে ২৫০২ টাক দান করিয়া ছলেন। 
গৌচীয় বৈকব-সন্মলন-ভবনে তিন বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা দান 
ক'রয়াছলেন। 
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স্বগীয় দীননাথ দাসের পুত্র শ্রযুক্ত দেবেশ্নাথ দাস। 





স্বগ'য় দীননাখ দাস ৩৮৩ 


দীননাথের সদনুষ্ঠানের অন্ত ছিল না। পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা অন্ন- 
হীনকে অন্গদান, দরি দ্র-শাবাঘ্শ-নেব।, স্বজাতান বহু দরদ্র বিন্যাশিক্ষার্থী 
বালককে প্রতিপালন, লাইব্রেবীতে সাহাবা দান প্রভৃতি লোকহিতকর 
কষ্য তিন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাহার পুভ্র দেবেন্দ্রনাথই তাহার 
দক্ষিণহন্ত-শ্বরূপ 1ছলেন। 


দীননাথ প্রত।হ প্রাতঃকালে কাছারীতে বসিয়া থাকিবার সময়ে 
ব্রা্ষণ, অতিণ্ধ, জাতি ও ছুঃস্ ব্যক্তিগণকে দান করিতেন । 

্বজাভীয়ন.ণব কল্যাণকলে দীননাথ সন ১৩১৩ সালেবঙ্গীস্গ কইদাস 
(খধি) সমিতি”র প্র তষ্ট। করেন ' 

দীননাখ 1বষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব/ক্তি হইলেও তিন অতাস্ত ধম্মপ্রবণ 
ছিলেন । তাহ।র ধশম্মবুদ্ধি নিরতিশয় প্রবল ছিল। তিনি প্রতাহ 
স্য্যোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃআান সমাপন করিয়। আহ্িক ও ইট্রমন্ত্র জপ 
করতেন। তার পর নিজ কাছারীতে বসিয়া বিষদ-কম্ম পরিদশন 
করিতেন । তন প্রত হ শ্রা্্রাধাগোবিন্দজীর ভোগের প্রসাদ গ্রহণ 
করিতেন । বৃথ। অন্ত 'তাঁন গ্রহণ করতেন না । তিনি শেষ জীবনে 
প্রায় ৩০ বৎসর ক!ল যাবৎ নিরা'ময-ভোজী ছিলেন । দীননাথ হিন্দুর 
ধাবতীর তীথ্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 

কাধ্য-পরিচালন।য় তাহার কনিষ্ঠ পুক্র শ্রীযুক্ত দেবেগ্রনাথ দাস 
মহাশয় পিতার সাহায্য করিতেন । মাধবচন্ত্রের পুত্র দীননাথ 
যেরূপ পিতৃভ স্ত ও বাধ্য পুত্র ছিলেন, দেবেস্ত্রনাথও তদ্রুপ পিতৃতক্ত ও 
পিতার অনুগত । পিতার উদ্দেশ্ত কার্যে পরিণত কিতে তিনি সততই 
প্রস্তৃত । 

ধনীর পুত্র হইয়াও দেবেন্দ্রনাথ বিলাসব্যসনগ্রস্ত নহেন। তিনি 
পরিশ্রমী, কম্মঠ, চরিত্রবান্ঃ বিনয়ী ও সদাচার-সম্পন্ন । তিনি বৈষ্ণব- 
ধশ্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্‌। চ্মশব্যবসায় এদেশে হীন বলিষ। 


৮৬ 


৩৮৪ বংশ-পরিচয় 


বিবেচিত হইলেও, সদাচার রক্ষা করিয়াও যে সেই ব্যবসায় গ্রশংসনীয়- 
ভাবে পরিচালন করা যায়, ন্বগীয় দীননাথ ও দেবেন্দ্রনাথ উহার প্রততাক্ষ 
উদাহরণ । নিপীড়িত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে কৃতী এ ধনী 
ব্যবসায়ী হওয়া যায় এবং স্াদীনভাবে অজ্জিত সেই ধনের ঘবাব। যে 
দেশের ও দশের প্রভূত উপকার করা যায় এবং জনসাধারণের নিকট 
সম্মানের আসন লাভ করিতে পার। ধায়, স্বগীয় দীননাৎ ও দেবেন্নাথ 
তাহার জলন্ত দৃষ্টাস্ত । 

লোকহিতপরায়ণ সদাচারশীল, ধন্মাত, পরমবৈষ্ণব এব" দরিদ্রের 
পহায় দীননাথ দান মহাশয় পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধন এবং নিপুল 
কার্ডিসস্ভার পম্চাতে রাখিয়া ১৩৩৭ সালের ৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার বানি 
১ ঘটিকার সময়ে তাহার কলিকাতা-স্থিত ভবনে সাধনোচিত দমে 
মহাপ্রস্থান করেন । 


শোক-সভ। 


দানৰীর দীননাথের মৃতু;তে শোক প্রকাশ ও তদীয় শেক 
আত্মীয়স্বজনগণের শেকে সমবেদন। জ্ঞাপন করিবার জন্য ১৩৩৭ সালের 
১৭ই ফান্ধন রবিবার অপরাঙ্গ ৫টার সময়ে তীহার বাটার সংলগ্ন ৪রি 
রাজা রাজকৃষ্ণ স্রীটে শ্রাঞীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরেএক মহতী সভ|র 
অধিবেশন হইয়াছিল । আচার্ধ স্তর প্রফু্লচন্ত্র রায়, স্যর দেবগ্রসাদ 
সর্ববাধিকারী প্রমুখ বছ বিশিষ্ট গণ্যমাধ্য লোক এই শোক-সভার উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বৈষ্ঞবশাস্ত্রে স্থপণ্তিত, বন বৈষ্ণব-গ্রস্থের লেখক শ্রীযুক 
রসিকমোহন বিস্তাভূষণ মহাশর সভাপতির আসন গ্রহন করেন। 

প্রথমে হাইকোটের এডভোকেট শ্রীযুত হরেন্রনাথ ভট্াচাধ্য 
'এম-এ, বি-এল মহাশয় বস্তায় বলেন £-দীননাখ নিংস্বার্থ দেশসেব। 
দ্বার আত্মোক্ঘ়নের গুচেষ্ট। করিয়াছিলেন। কয়েকজন লোকে 


না শাশপলাপেডা তথ % ৮ খা 
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স্বগীয় দীননাথ দাসের পৌজ, ইমান কমলকুষ্ণ দাস ও শমান্‌ ধনকৃষ্ণ দাস। 


স্বর্গীয় দীননাথ দাস ৩৮৫ 


ঘ্াহাকে উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাক্ষণ হইতে বলিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি 
তাহাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । 

কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, এম-এ বলেন £-দীননাথ ম্বতঃ- 
প্রণোদিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বব)য়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী'র “মিলন-মন্দির' 
ইবছুতিক আলো ও পাখায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 
নীরব কন্মী এবং নিঃস্বার্থ জনসেবক ছিলেন। তিনি কেবল 
ধন্মপ্রাণ ছিলেন, কোনও প্রকার আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। 

আচাধ্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় বক্তৃতা-প্রনঙ্গে বাঙ্গালার যুবকগণকে 
জীন্নাখের আদশ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়! বলেন £--দীননাথ 
শ-চ্ছিন্ন মলিনবসনে স্থপূব পলীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া- 
হিলেন এবং এখানে আসিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের পত্তন করিয়া তিনি 
এক্সপ প্রচুর অথের অধিকারী হইয়ছিলেন ষে, দেশের মঙ্গলের জন্য 
ন.ন। সদনুষ্ঠানে তিনি বহু অর্থ বয় করিয়। গিমাছেন। দীননাথ ধশী 
হ্রাছিলেন বটে, কিন্ত তাই বলিয়া টনি সাভ্বেপ'ড়ার গিয়। ধসত- 
বাটি তৈয়ারী করেন নাই, অথব! তাহার পূর্ববপুরুষগণ থেরূপ হাটুর 
উপর কাপড় পধিতেন তিনিও সেহগ” হার উপর কাপড় পার অভ্যাস 
তা!গ করেন নাই অথাৎ আড়ম্বর ব। জ(কজমকের লেশমাত্র তাহাতে 
ছিল না। টাক। হইলেই মানুষ ভোগবিলাসী হয়, আডম্বরশীল হয়? 
দশননাথ একেবারে নিরাড়ম্বর ছিলেন। তিনি নীরবকম্মী ছিলেন; 
ঢাক পিটাইয়। দান-খয়রাত করিতেন না। নাম-বাজানে। তাহার 
প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি ব্যবসার-স্ত্রে কলিকাতায় থাকিতেন বটে, 
কিন্তু তিনি তাহার জন্মভূমি--সেই পল্লীগ্রামটিকে ভূলেন নাই । তাহার 
আবর্শ বুলপরিমাণে মহাত্ম। গান্ধীর অনুরূপ ছিল। তিনি' তাহার 
প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামে খুজুটিপাড়ায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও 
চিকিৎ্সালয় স্থাপন করিয়া! গিয়াছেন? ইহাতেই বুঝা যায় -তিশ্লি 
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নামের বা যশের প্রয়াপী ছিলেন না৷ কাহার দান সম্দ্ধে ইংরেজ 
কবির ভাষায় ঝল। চলে -- 

£1010 ৪০০৭ 17 90০৫1], 

71311751190 60 ঠিান 16 112700.1 
অর্থাৎ তিনি পরোপকার ব। লোকহিত করিতেন গোপনে , কিন্তু ইহা 
কেহ জানিতে পারিলে তিনি লজ্জিত হইতেন। 

দীননাথের ধারণ। ছিল, ঈশ্বর তাহাকে যে ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তিনি উহার মালিক নহেন; এই ধন দরিদ্র ও অভাব গ্রন্তের 
দুঃখ ও অভাবমোচনের জন্যই বিধাতা উহা তাহার নিকট জম। 
রাখিয়াছেন। এই বিপুল সম্পত্তি তিনি নাসরক্ষক মাত্র। উপাধি- 
ব্যাধি কখনও তীহাকে আক্রমণ করে নাই । তাহার পুণ্য-স্থৃতি 
সকলের হৃদয়েই জাগরুক থাকিবে । 

প্রভৃপাদ পণুত গোৌরগোবিন্দ গোস্বামী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন £-- 
শ্রচৈতন্যের উপদেশ-অন্সারে বলিলে বলিতে হয়, দীননাথ ব্রাহ্মণেরও, 
অধিক ছিলেন । 

'অমৃতবাজার পত্রিকা"র আ্ীযুত মুণালকান্তি ধোষ বাদ্ধক্যে অসমর্থ 
হইলেও সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি বলেন “আমার জো্ট- 
তাত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট দীননাথ একবার গিয়াছিলেন | 
শিশিরকুমারের দেখা পাইবামাত্র দীননাথ ক্কাহার পদতলে পতিত হইতে 
য|ইতেছিলেন, কিন্ধ শিশিরকুমার তখনই তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
করিয়। বলেন, তুমি পরম বৈষ্ণব , আমার মাথার মণি ।” 

স্বীয় স্তর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুভ্র শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এবি-এল বলেন £--আমার হৃদয় আজ আনন্দে এতই 
অভিভূত হইয়। পত়্িয়াছে যে, মুখে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব । 
আমি শ্রভগবানের নিকট এই প্রাথন। করিতেছি ষে, তিনি ষে 
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ভক্তির আলোক দীননাথের হৃদয়ে জালিয়াছিলেন, তাহার 
পুক্র দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে তিনি সেই ভক্তির আলোক জ্বলিয়া 
দিউন। 

বৈষ্ণব-সম্মিলনীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ম ণমোহন মল্লিক বলেন ১-- 
দীননাথের সহিত যতদিন আমার পরিচধ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে 
কখনও তিনি কাহারও নিকট তীহার জাতি গোপন করেন নাই । 

বিবেকানন্দ সোসাইটী ও কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণ- 
চন্দ্র দত্ত বলেন :--শ্রীশ্রীরাধাকাস্তজীউর এই মন্দিরের দ্বার উদঘাটন 
করিবার সময়ে গোঁড়া হিন্দুর উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত অগ্যকার শে।ক সভায় সকল শ্রেণীর লোকের সমাবেশে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, আপত্তির ব প্রতিবাদের কারণ দূর হইয়াছে। ত্রাহ্ষণ- 
গণের মনে করা উচিত দীননাথ তাহাদের ভাই । স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিতেন--মান্ুষের। সকলে ভাই ভাই । 

স্বর্গীয় তারক প্রামাণিক মহাশয়ের ষ্েটের ম্যানেজার শ্রীযুত নিত্য- 
গোপাল মুখোপাধ]ায় বলেন £-কেমন করিয়া লোক ইঈশ্বর-দেবা এবং 
নিঃশ্বাথ জনসেবা ছ।র! স্পৃশ্ত হইতে পারে, দীননাথ তাহা দেখাইবার 
জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কলিকাতার হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুত ভূতনাথ মৃখোপাধ্যায় 
বলেন £- দীননাথের মৃত্যু হয় নাই। তাহার আত্ম! এই শ্রীমন্দিরে 
এই সম্ভাস্থলে বিরাজ করিতেছেন । নিঃম্বার্ধ জনসেব। ও দানের স্বার 
তিনি দেশে এক মহৎ আদর্শ সংস্থ'পন করিয়! গিয়াছেন। 

এডভোকেট" শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দীননাথের বিবিধ 
গুণের উল্লেখ করিয়। নিয়লিখিত প্রস্তাবটা উপস্থাপিত করেন ₹-" 

“কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-মূলক এই সভ। 
কলিকাত৷ কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ অফিসারকে অনুরোধ করিতে- 
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ছেন যে, তিনি যেন উল্টাডিঙ্গী অঞ্চলের কোনও একটি রাস্তার নামকরণ! 
দীননাথ দাসের নামে করেন 1৮ 

এই প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল । 

শ্রীধূত রাধানাথ গঙ্গোপাধায় বলেন £--অভাবে পড়িম্না অনেকেই 
দীননাখের নিকট টাক! ধার লইয়াভিলেন; কিন্ত তাঁহাদের মধো 
অধিকাংশই সে টাকা পরিশোধ করেন নাই । দীননাথ এজনা তাগাদ। 
করিতেন না বা তখনও কাহারও নামে নালিশও করেন নাই | 

শ্রীযুত মনোমোহন দাস বলেন £--দীননাথ তাহার স্বজাতীয়গণের 
কল্যাণের জন্ প্রভূত শ্রম করিয়াছিলেন । 

অতঃপর সভাপতি শ্রম রছসসকমোহন বিদ্যাভৃুধণ এক মশ্মস্পশশী 
বক্তৃতা করেন। তত্প্রসঙ্গে তিশি সাশ্ুনয়নে বলেন :--দীননাথ 
আমার নিকট ভাগবত শুনিতেন। ভাগবত শুনিতে শুনিতে তিনিও, 
কাদিতেন এবং আমিও কীদ্দিতাম। তিন প্ররূত বৈষ্ণব ছিলেন । 
তাই এমন করিয়া তিন মাঙষের সেবা করিয়। গিয়াছেন। 

সভাপতির অন্তারোধে শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ.বিগ্রহের 

সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হন এবং দীননাথের গরলোকগত আত্মার 
মুক্তি প্রার্থনা করেন। 

রাজি দশটার সময় সভাভঙ্গ হয়। অতঃপর ্রীধুক্ত রমণীমোহন, 
চক্রবন্তী এম-এ, অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস ও স্বগ য় দশননাথ, 
দাস মহাশয়ের ভ্রাতুত্ুত্র শ্রীযুক্ত হরিহর দাদ কীর্ঘন করেন। 


সমবেদনা-জ্ঞাপক চিঠি-পত্র 


দীননাথ দাস মহাশয়ের পরলোক-গমনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব*দশ্সিলনী, 
বেলেঘাটা সাদ্্য-সমিতি, উন্টাডাঙ্গ! সেবা-সঙ্ঘ, উন্টাডাঙ্গ! লাইব্রেরী, 
নায়িকেলডাঙ্গ! জঙ্জ হাই স্কুল, বৃন্দাবন সেবাকুঞের শ্রীযুক্ত ভক্তিচরণ 
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দাস, বীরভূমের ডিগ্রিক্ট ম্যাজিষ্রেই মিঃ গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস, 
রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর (বীরভূম জেলা-বোর্ডের 
চেয়ারম্যান), খুজুটাপাঁড়া রাধাগোবিন্দ এইচ-ই স্কুলের হেভমাষ্টার 
শ্রীযুক্ত সত্যজীবন পাল, উত্তর চাতর। কো-অপারেটিভ এন্টী-ম্যালেরিয়া 
মোনাইট ( গোবরভাঙ্গা )- প্রমুখ সভ। সমিতি ও ব্যক্তিবর্গ সমবেদন।- 
জ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
শ্রাদ্ধ 

১৩৩৭ সালের ৫ই, ৬ই ও ৭ই চৈত্র স্বীয় দীননাথ দাস মহাশয়ের 
শ্রাদ্ধ ও তৎসম্পকিত অন্যান্য অনুষ্ঠান সবিশেষ সমারোহের সহিত 
তীয় পুল্র দেবেন্দ্রনাথ দাঁস মহাশয় স্ুলম্পর্ন করেন। এই উপলক্ষে 
প্রাত্াক গোস্বামীকে একটী করিঘা গিনি ও প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ৫২ টী 
করিস! টাকা, দীননাথের নাম-খোদিত পিতলের বল্তি, ধুতি ও চাদর 
এবং একখণ্ড করিয়! গীতা দেওয়া হইয়াছিল। পুরোহিতগণ রৌপ্য- 
কলল, রৌপ্যের থাল। ও বাটি, কাপড়-চোপড়, বহুমূল্য খাট-বিছান।, 
পর্ধ্যাপ্ণ দক্ষিণা এবং ভোজাত্রবাপূর্ণ পিতলের বাল্তি পাইয়াছিলেন। 
দূরদেশ-সমাগত ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত সাধু ও পুরোহিতবগকে যথাষোগা 
পাথেয়৪ দেওয়। হইয়াছিল । গ্রদিদ্ধনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গোম্বামিগণ 
রূপার গেলাস, স্বৃত, ময়দ।, ফলমূল ও অন্যান্য আহার্ধ।সামগ্রী পাইয়'- 
ছিলেন। ৭ই চৈত্র অন্ন ৫০* ব্রাক্মণকে ভূরিভোজনে আপ্যাফ়িত 
করা হইয়াছিল এবং উপযুক্ত নক্ষিণাও দেওয়া হইয়াছিল। দীননাথেক 
ক্প্লাতীয় প্রায় ৪৯০০ নর-নারীকে এ দিন তদীয় পুত্র দেবেশ্নাথ 
পরিতোধ-সহকারে আহার করাইয়াছিলেন। চারি সহশ্রের অধিক 
কাঙ্গালীকে লুচি সন্দেশ এবং প্রত্যেককে ছুই আনা করিয়া দেওয়। 
ইইয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষে.মিলিয়া দীননাথের ৪** শতের অধিক আত্মীয় 


৩৯* ংশ-পরিচয় 


কুটুষ্ধ এবং বন্ধুবান্ধব নানা স্থান হইতে শ্রান্ধবাটাভে সমাগত 
হইয়াছিলেন এবং প্রায় এক সপ্তাহকাল তীহার বাড়ীতে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ধুতি চাদর এবং 
প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একখানি করিয়া সাড়ী দেওয়া হইয়াভিল। 
ইহা ব্যতীত ইহাদের প্রত্যেককে পাথেয়ও দান করা হইয়াছিল । 
শ্রাঙ্ধবাসরে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ববাধধিকারী, শ্যুক্ত 
যতীন্্বনাথ বঙ্গ, রার বাহাছুর খগেন্্নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দে 
পাধ্যাঘ়,। এম-এ, বি-এল, পণ্ডিত রমিকমোহন বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত 
কৈলাশচন্ত্র জ্যোতিযার্ণব, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্থি বোষ-প্রমুখ বাক্তিগণের 
নাম উল্লেখযোগা | 

শ্রান্ধোপলক্ষে “দি রিফিউজ বা কলিকাত। অনাথ আশ্রমের 
ঘ রদ্রনারায়ণগণকে ভূরি-ভোজে পরিতুষ্ট কর! হইয়া ছল। 


বীরভূম-_খুজুটাপাড়। রাধাগোবিন্দ হাই স্কুল ও 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন 

দানবীর দীননাথ স্বীয় জন্নস্থান ছাতিনগ্রাম অঞ্চ,লর অ ধবাসিগণের 
অজ্ঞানান্ধকার দূর ও রোগা'্তর সেবার জন্য খুজুটীপাড়া গ্রামে 
€০,৯**২ টাকা ব্যয়ে একটী উচ্চ ইংরাজী বিচ্যালল ও একটি দাতব্য 
চিকিংসালয় প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯৩২ খুষ্টাব্ষের ২রা ফেব্রুয়ারী উক্ত 
কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের নব-নির্মিত 'অন্রালিকা-সমূহের উদ্বোধন 
এবং দীননাথ দাস মহাশয়ের প্রতিকৃত্তির আবরণ উন্মোচন হয়। 
এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইড্ডে স্যর দ্েবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এডভোকেট 
শ্রযুক্ষ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য বাক্তি তথায় 
গিয়াছিলেন। বীরভূমের অনেক ক্ৃতবিদ্য লোকও অনুষ্ঠানে যোগদান 


স্বীয় দীননাথ দাস ৩৯১ 


করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বীরভূম জেলা-বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারমান রায় 
বাহাছুর নির্শলশিব বন্দোপাধ্যায় অন্যতম । বীরভূমের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রে 
মিঃ গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস ও স্যর দেবপ্রসাদ যথাক্রমে স্থল ও 
দাতব্য ট কিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন। দাতা দীননাথেব পুন্ত শ্রযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ সম'গত অতিথিবর্গের যখাযোগা আনর-আপ্যায়নের 
'বন্দুমাত্র ক্রটি করেন ন'ই। তিনদিন যাবৎ তিন বহু ছাত্র ও গ্রাম- 
বাসীকে ভোজে তৃপ্ত ক'রয়াছিলেন। স্যর দেবপ্রসাদ ভাব-গদ-গদকে 
বলেন £- আমি দীননাথকে প্রায় ৪৫ বৎসর খাব চিনিতাম এবং 
তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিতাম। সেই শ্রদ্ধাবশতঃই স্থুদূর কলিকাতা 
হইতে এত দীর্ঘপথের ক্লেশ সহ করিয়া এই বুদ্ধ বয়সে খুজুটিপাড়ায় 
আসিয়াছি। তিনি £ত্যেক ছাত্রকে দীননাথের পৃতচরিত্রের আদণ 
অনুসরণ করিতে উপদেশ দান করেন। সম্পাদক শ্রীযুক দেবেশ্তরনাথ 
দাসের অস্থস্থতা-নিবন্ধন শ্রীযু*্ শ্যামলাল গোস্বামী বাধিক ইংরাজী 
রিপোর্ট বঙ্গানুবাদ কাঁরয়া পাঠ করেন । সেই রিপোর্ট-পাঠে জানা যায় 
বে. দীননাথ ৫০০০০২ হাজার টাকা ব্যয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটার প্রতিষ্। 
করিয়। গিয়াছেন এবং যাহাতে প্রতিষ্ঠান দুইটির কাধ্য স্থচারুরূপে 
চলিতে পারে, তজ্জন্ত বাধষিক ৩ হ'জার টাক। দানের ব্যবস্থা করিয়া 
গিয়াছেন। ছাত্রগণ নানাপ্রকার কবিতা, শ্লোক প্রভৃতি আবৃতি করিয়া 
কলকে মুগ্ধ করে অতঃপর নভাপতি মিঃ গুরুসদয় দত্ত মহাশয় একটি 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রগণকে অনেক সছুপদেশ দান করেন । 


এই উপলক্ষে দেবেন্্রবাবু ছাত্র"ণের শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের জন্য 
একটি রে ডও সেট নিজব্যয়ে বগ্ভালয়ে দান ক রয়াছেন । 

দেবেন্ত্রবাবু প্রায় ৬০০২ টাক! ব্যয়ে জনসাধারণ ও স্কুলের ছাত্রগণ 
যাহাতে সুপেয় পানীয় জল পায় তাহার জন্য স্কুলের নিকটে এক 
নলকৃপ করিয়া দিয়াছেন । 


৩৯২ বংশ-প রচয় 


ছাত্রাবাসের জন্য দেবেন্দ্রবাবু অন্যন ১৫১০০০২ টাকা ব্যয়ে তদীয়, 
পিতৃদেবের জাদেশান্ুযায়ী ইমারত নিশ্মীণ করিতেছেন । 


দ্বিতীয় বাধিক স্মৃতি-সভা' 

১৩৩৮ সালের ২৩শে ফান্তন সোমবার সন্ধ্যা ৬০ ঘটিকা শ্রীষ্রীরাধ।- 
গোবিন্দ জীউর মন্দিরে দীননাথ দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় বাধিক স্থৃতি- 
সভা হয়! কলিকাতা হাইকোটের বিচারপতি ম।ননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ 
মুখোপাধ্যায়, এমএ, বি-এল্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 
সভা আরম্ভ হইবার বন্পূর্বব হইতেই সভাঙক্ষেত্্রে হু লোকের সমাগম 
হইয়াছিল। “সন্ধীবনী'-সম্পাদক শ্রাযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি-এ, শ্রীযুত' 
যতীস্তনাথ বস্থ এমএ, বি-এল্‌, এম্‌-«ল্‌-সি, কবিরাজ শ্রীযুত কিশোরী- 
মোহন গুপ্ত, এমএ, ব্যাকরণতীথ, বিবে ককানন্দ মিশনের সম্পাদক শ্রীধুত 
কিরণচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শ্রীযুত শ্ামস্থৃণ্দর চক্রবত্তী, কলিকাত। হিন্দুনভার 
সম্পাদক শ্রীুত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, এডভোকেট শ্রীযৃত দেবেঞ্কনাথ, 
মুখোপাধ্যায় এমএ, বি-এল্‌ স্বর্গীয় স্তর গুরুন/সের পুন শ্রীযুত উপেহ্্ন থ 
বন্দোপাধ্যায় এমএ, বি-এন্‌, অধ্যাপক শ্রীযুত মন্থমোহন বস্থ এম্-এ» 
অধ্যাপক শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্‌-এ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্ত লোক 
স্ভয় যোগদান করিয়াছিলেন এবং প্রতে কে আত স্থললিত বক্তৃত। 
করিয়! দীননাথ দাস মহাশয়ের বদ নাত। ধর্মপরায়ণ তা, শ্রীকষ্ণে অচল। 
ভক্তি, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। দীননাথ 
দাস মহাশয়ের ভ্রাতুপপুত্র ্রীযুত হরিহর দাস উদ্বোধন ও সমা ধ-সঙ্গীত. 
গান করেন | 

শ্রীধৃত কষ্ণকুম।র মিত্র মহ্থাশর বলে * তিনি দীননাথ দাস মহাশয়কে 
বিশেষ -শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন ধলিদ্বাই আজ এই বুদ্ধবয়সেও সভাক্ষেজে 
আ“সয়াছেন 


ত্বগায় দীননাথ দাস ৩৪৬ 


পণ্ডিত শ্রীধুক্ত শ্টামহন্দর চক্রবর্তী বলেন,এক একজন লোক এক 
এক যুগে আসেন, তাহারা জগতে একটা আদর্ণ প্রতিষ্ঠ। করিয়া যান । 
দীননাথও এইরূপ একজন আদর্শস্থানীয় মহাপুরুষ ছিলেন। | 

কবিরাজ শ্রীযুক কিশোরীমোহন গুপ্ত, এম-এ, ব্যাকরণতীর্থ ভাব- 
গদগন্কঠ্ঠে বলেন, দীননাথ ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় ভাবুক ভ ক্ষ 
ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবমাত্রেরই নমন্ত ও প্রণম্য । 

এডভোকেট শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ যুখোপাধ্যার, এমএ, বি-এল। 
বলেন,-তিনি সম্প্রতি খুজুটিপাড়ায় গিত্বা তথায় দীননাথের যে কীন্তি- 
কলাপ দ্েখিয়। আসিয়াছেন, তাহা মহাপুরুধ ব্যতীত অন্য সাধারণ 
লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে । বোলপুব হইতে ১৫ মাইল পথ মাঠের 
মধ্য দিয়! কড়ি বরগা বহিয়া৷ লইয়। ছাত্র ও রোগীদের জন্য হাই স্থল ও 

তব্য চিকিৎনালয় প্রতিষ্ঠ। করিঘ। থে কত উপকার করিয়া গিয়াছে ন» 

তাহার ইয়ত্ত! নাই। 


অন্তান্ত বক গণ অস্থরূপ বক্তৃতা করিয়া দীননাথের প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করেন। 


সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় একটী উচ্ছবীসময়ী বক্ততা করিয়া 
বলেন যে, তিনি আজ এই সভায় আসিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে 
করিতেছেন । দীননাথ দাস মহাশয়কে তিনি চি নতেন এবং কিরূপে 
আজ দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি ধনৈশ্বর্যোর শীষস্থানে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহাও তিনি জানেন। কিন্ত দ্রীননাথের মনে কোন প্রকার 
অভিমান ছিল না । 

শ্রীযু্ণ শ্যামলাল গোম্বামী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে উত্িয়। 
বলেন.--সভাপতি মহাশ্ব শ্যর গুরুদাঁসের অভাব আজ পরিপূরণ করিয়। 
ছেন। তাহার স্তায় অমায়িক শিষ্টাচারী লোক আজকালকার শিক্ষিত 
সমাজে অতি কমই দৃষ্ট হয়। 


“৩৯৪ বংশ পরিচয় 


রানত্র ৯ ঘটিকায় সভ1 ভঙ্গ হয়। 

তৎপর দিবস হইতে তিন দ্রিন যাবৎ সহস্র সহন্ত্র স্বজাতি ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত ও কাঙ্গালী ভোজনের দ্বারা দীননাথের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ 
লম্পন হয়। 


বংশ তা 
কাস্তমোহন 


ঢ ] [| 
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কমলকুষ্ক ধনু 


স্বর্গীয় লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় 


জেলা হুগলীর অন্তর্গত প্রণি্জ তারকেশ্বরের কিয়দ্দরে বনপুর 
নামে এফ অকিঞ্চিংকর অধুনা-ম্যালেরিয়া-ক্রিষ্ট বিরল্-বসতি 
গপ্তগ্রাম অবস্থিত আছে। এক্ষণে যে বি-পি রেলওয়ে তারকেশ্র 
হইতে মগরা পধ্যন্ত বিস্তত আছে তাহাতে পূর্বে বনপুর ও এক্ষণে 
কাণানদী নামক ষ্টেশনে নামিয়া এই গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। 
ই আই রেলপথের তারকেশ্বর লাইন হইবার বহু পূর্বে এই 
বনপুর-গ্রামে এক চট্টোপাধ্যায় বংশ প্রতিচিত থাকে। 
ইহারা অবসতি গঙ্জানন্দ ঠাকুরের সন্তান, ফুলে মেল । স্বভাব- 
কৌলীন্ত এই বংশে শস্ত,দেব প্রথম ভঙ্গ করেন। ইহাদের অবস্থা 
তাংকালিক সাধারণ ্রাহ্মণদিগের মতই ছিল অর্খাৎ দারিব্রাই ছিল 
তখন ত্রাক্ষণদিগের গৌরব ও সৌন্দধ্য ; সামান্য জমিজমার উৎপন্ন হইতে 
ও জাতি-ব্যবসার হইতে ইহারা আপনাপন ধর্ানু্ঠান দ্বার! জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন এবং একমাত্র লক্ষ্য --শাস্তিলাভ করিতেন । 

এই দরিদ্র ব্রাঙ্গণ-পরিবারের উদ্ধতন প্রবর্তক শল্তুদেবের পূর্বের 
মৃহাত্বাগণের পরিচয় ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়। যাইতেছে । 
এ কারণ তাহাদের বিষয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবতারণা কর] যাইবে 
*। এই শল্তুদেবই কৌলীন্যের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে নিয়ে 
অবতরণ করেন ও শ্বকৃত-ভঙ্গ উপাধি লাভ করেন। 

শ্তদেবের তিন পুত্র গোপীকান্ত। জগন্নাথ ও কৃষচন্দ্রের মধ্যে 
খোপীকান্ত ও জগন্নাথের কোন সন্তান সন্ভতি ছিল না । কৃষ্ণচঙ্ের 
দুইটা পুত্র; জোষ্ঠ বিপ্রদাস ও কনিষ্ঠ পঞ্চানন। 


৭৩৪৬ বংশ্শপরিচয় 


বিপ্রদাসের পুত্র অভয়চরণ ও তম্ত পুত্র অবিনাশচন্ত্র। ইনি 
স্থপারিণ্টেপ্ডেটে অফ পোষ্ট অফিস, আর-এম-এস ছিলেন । ইনি 
'পেনসন গ্রহণ করতঃ কিছুদিন পরে ছুইটী পুত্র ও একটা বিধবা কন্ঠ! 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার প্রথম পুভ্রের অবিবাহিত অবস্থায় 
সবত্যু হয় ও দ্বিতীয় পুত্র তারকনাথ শিবপুর সাকিমর ধনপ্রয় মুখোপাধয়ের 
কন্তাকে বিবাহ করয়া। এক্ষণে বনপুরগ্রামে বসবান করিতেছেন ॥ 

পঞ্চাননের ছুই পুত্র) জ্যে্ট ঈশ্বরচন্দ্র ও কনিষ্ঠ কৈলাশচন্দ্র | 
£কলাশচজ্দ্রের তিন পুভ্র- উমেশ, অঘোর ও ভ্রেলোক্য ॥ ইনি পরিণত 
বয়সে ইহলীল! সম্বরণ করেন । ইহাদের একটী বৈমাত্রেয় ভ্রাত। ছিলেন, 
নাম জগদীশ । 

ঈশ্বরচন্দ্র বনপুরগ্রাষের সন্নিকটে সোমসাড়। নামক গ্রামে 
নুসিংহ মুখোপাধ্যা-য়র কন্ত। ও মধুস্থদন মুখোপাধ্যায়ের ভগিনী রিশ্বেশ্বরী 
দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু অতি অন্ন বয়শে ইনি জ্বরে অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হন। ইহার মৃত্যুকালে বিশ্বেশ্বরীদেবীর গতজাতত 
একটি মাত্র ২।* বৎসর বর়মের শিশুপুত্র জীবিত থাকে । ইনিই 
অতঃপর লোকনাথ নামে অভিহিত হইয়। শ্বকৃত উপাজ্জন ছার। 
বণপুরের চট্টোপাধ্যায়বংশের নাম সমুজ্জল 9 স্বিধ্যাত করেন। 
এই বংশে শক্তি-উপাসনা প্রচলিত ও বনপুর বাস্তভিটায় 
্মরণাতীত কাল হইতে শারদীয়! দুর্গোৎসব হইয়া! আসিতেছে । 

একান্নবত্তী হিন্দুপরিবারে উক্ত বিশ্বেশ্বরী দেবী খ্ীয় শিশুপুত্রকে 
সঘল লইয়া বৈধব্য লাভ করিলে স্বামি-ত্যঙ্ সামান্য জমি-জমার 
আয় হইতে জীবিক। নির্বাহ করিতেন ; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সাংসারিক 
নানা কারণে ও জমিজমার আয় লইয়! সরিকানগণের সহিত মনে।- 
মালিন্ক হওয়ায়, বিশ্বেশ্বরীর ভ্রাতা মধুন্থন মুখোপাধায় আপন ভগিনী 
ও ভাগিনেয় লোকনাথকে সোমসাড়ায় নিজ বাস-ভবনে লইয়া যান। 


স্বর্গীয় লোকনাখ চট্টোপাধ্যায় ৩৯৭ 


ধুক্ছদনের সন্তানাদি না থাকায় ভাগিনেয় লোকনাথকে তিন 
পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে থাকেন। লোকনাথ পঞ্চম বর্ষে 
উপনীত হইলে মাতুল মধুস্থ্দন তাহার বিষ্যারস্ত করাইয়! স্থানীয় 
পাঠশালায় ভর্তি করয়া দেন। বালক পাঠশালার যাবতীয় 
বিদ্য। অঞ্জন করিলে তৎকালীন বাঙ্গাল স্কুলে পাঠে 1নযুক্ত হইয়া 
স্কুলের বিদ্যা সমাপন করেন। এই পঠ্যাবস্থার কিছুক'ল সোম- 
সাড়ায় অবস্থান করিয়া লে!কনাথ মাতা! বিশ্বেশ্বরীর সহিত বনপুরের 
পৈত্রিক ভিটা আনিয়া থাকিতে বাধ্য হন। কারণ, তাহার মাত। 
তাহ।র মামীর সহিত বিবাদ-বচল। উপস্থিত করিলে ংসারে বিশেষ 
অশান্তি উপস্থিত হহত । 

কিশোর বয়ন হইতেই লোকনাধ বিশেষ পরিশ্রমী, একনিষ্ঠ ও 
মনে যোগী ছিলেন । ম'তুল-মাতুলানীর দৈনিক দেব সেবার পুষ্পাদি 
স'গ্রভ উহার পাঠ্যাবস্থার একটা অতিরিক্ত কর্তব্য ছিল । বনপুর পৈত্রিক 
বাসভবনে মাতাকে লইয়া বাস করিলে তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যা 
ত্যাগ করিয়া ১॥ ক্রোশ দূরে সোমসাড়া গ্রামে যাইয়। মাতুলের পুষ্প 
সংগ্রহ-কার্যা সমাধ করিয়া আসিয়! নিজের পাঠাভ্যাস করি:তন ও পরে 
স্কুলে যাইতেন। এই বয়সেই তাহার সরলতা, সতানিষ্ঠা, পরছুঃখ- 
কাতরতা ও কম্মক্ষমতা এতই পরিস্ফুট হয় যে, মাতুল-মাতুলানী কেন -_ 
গ্রামের আবালবুদ্ধবনিত। লোকনাথকে নিতান্ত প্রিরজনের মত 
ভ'লবাসিতেন । 

মাতুল মধুস্ছদন কলিকাতা বড়বাজারে হুগলী জেলার সাউটথিনা- 
'নিবাসী ভজকুঞ্চ মল্লিকের সহিত কারবার করিতেন । লোকনাথ 
বাঙ্গাল! স্কুলের পাঠ সমাপন করিলে মাতুল কলিকাতার বাসায় তাহাকে 
রাখিয়া ইংরাজি এন্টান্স স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। কিছুকাল যাবৎ 
ইনি পাঠাভ্যাসে মনোযোগী থাকেন এবং এই সময়ে ছুটা হইলে দেশে 


৩৯৮ বংশন্পরিচয় 


মাতা ও মাতুলানীর নিকট গিয়া থাকিতেন। মাতা ও মাতুলানীর 
কলহের সংবাদ মধ্যে মধো তাহার মাতা পত্র দ্বারা তাহাকে 
কলিকাতায় জ্ঞাপন করিলে তিনি বাড়ী যাইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে 
পুনরায় সৌহার্দ স্থাপন করিতেন বটে? কিন্তু উহা! দীর্ঘকালস্থায়ী হইত 
ন।; মাতা মাতুলের বাসভবন ত্যাগ করিয়া শ্বামিগৃহে আসিয়। 
থাকিতেন। এই অশান্তির মধ্যে তিনি অর্োপাজ্জনের সঙ্কল্প করিয়া 
কম্মজজগতে প্রবেশ করিবার প্রস্তাব মাতুলের নিকটে উখাপন করেন । 


কিন্তু মাতুল অল্ল বরসে পাঠান্যাস ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলে তিনি 
কিছুদিন নিরস্ত থাকেন। এই সময়ে পা্যাবস্থায় তিনি অবকাশ 
পাইলে মাতুলের কারবারে কালক্ষেপ করিয়া! কাজ-কর্মবের খুটিনাটি 
মনোযোগের সহিত দেখিতে থাকেন । পরে তিনি মাতুলকে সবিনয় 
অনুরোধ করিয়া বলেন যে, কতকাল আর ত্বাহার গলগ্রহ হইয়। থাকিবেন, 
তদপেক্ষা তাহাকে সামান্য এক কারবার করিয়া দিলে তিন নজের 
সংসারের ভার গ্রহণ করেন। মাতুল ইহাতে অসম্মত হইয়া তাহাকে 
চাকুবী করিতে উপদেশ দেন এবং তাহার অনিচ্ছা সত্বেও কোন 
দোকানদারের ঘরে বিনা বেতনে ২৪ মাস মাত্র একটী চাকরীতে 
নিষুক করেন। তীহার স্বাধীন চিত্ত এই দ্রাসত্বে আবদ্ধ থাকিতে 
বিরোধী হইলে তিনি মাতুলের ক!রবারের অংশীদার ভজরু্চ মল্লিককে 


অন্থরোধ করেন যাহাতে তাহার মাতুল তাহাকে দালালি কন্ম করিতে 
অনুমতি দেন। লোকনাখের সরলতা, কর্মদক্ষতা, শ্রমোপযোগিতা,, 
একনিষ্টা ও স্বাধীনভাব দোঁখয়! তিনি সধুস্দনের নিকট দালালি 
কাধ্য করিবার অনুমতি সংগ্রহ করিয়। দেন এবং তাহাদের পরিচিত 
বাজারের দেকানদারদিগকে সাহাষধা করিবার জনয অনুরোধ, 
করেন। এইক্ধপে মাতুলের বাসায় তাহার অন্নসেধী হইয়া লোকনাথ, 
দালালী কাধা করিতে থাকেন । পাঁচ ছয় মাস এইরূপ কম্ম করিলে; 
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একাদন কোন ওজর করিয়া মাতৃলকে দেশে লইয়া যান ও মাত। 
বিশ্বেশবরীকে পিত্রালর হইতে মাতুলালঘ্ে লইয়। আসেন এবং উহাদের 
উভয়কে ও মাতুলানীকে একস্থানে উপবেশন করাইয্1 তাহাদের শ্রীচরণে 
তাহার প্রথম উপাঞ্জনের টাকা সমন্তই অর্পণ করেন। ইহাতে তাহারা 
বিশেষ আনন্দিত ও সন্তষ্ট হইয়া তাহাদের আন্তরিক আশীর্ধাদ ও 
তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করেদ। মাতুল এ টাকা স্বয়ং গ্রহণ ন। 
করিয়া তাহা আপন ভগিনীর হস্তে তুলিয়া দেন এবং মাতা বিশ্বেশ্বরী 
উহা পুত্রের মঙ্গলার্থ দেবতার পৃজ! ও ব্রান্ষণ-ভোজনাদিতে বায় 


করেন । এই সময়ে মাতা বিশ্বেশ্বরী পুনরায় লোমসাড়ায় ভ্রাতৃভবনে 
আসিয়। থাকেন । 


কিছুকাল এই কার্যে ব্রতী থাকিয়া লোকনাথ অ'সাহাষ্য পাইলে 
দে'কান খুলিবার প্রস্তাব মাতুলের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি 
উহাতে অসন্মতি জ্ঞাপন করেন; কিন্তু অধ্যবসায়ী লোকনাথ 
পূর্বের ন্যায় মাতুলকে অনুরোধের জন্য ভজকুষ্চ ষল্লিককে বলেন। 
মাতুলকে অর্থসাহাধা করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া ভজরুষ্ণ স্বয়ং তাহার 
জোষ্টপুত্র প্রতাপচগ্্র মলিককে অংশীদার করিয়া লোকনাথকে লোহার 
কারবার করিয়। দিতে প্রস্তত হন ; তখন মাতুল অনিচ্ছায় পাচ শত টাক! 
মূলধন দেন এবং ভজরুষ্ণও এ পরিমাণ টাক। দিয়া একটী 
10971716৪০০: অথাৎ জাহাজ-সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যা্দির কারবার 
আরম্ভ করেন। ভঞ্জরুঞণ অথশালী ব্যক্তি ছিলেন ও তাহার জ্যো্টপুত্র 
প্রতাপচন্দ্র বড়লোকের ছেলের যেমন হওয়া! উচিত তেমনি পৌখীন, 
আলন্তপ্রিয় কর্মে অমনোযোগী ও উদাসীন থাকেন । কাজেই লোকনাথ 
একাই কারবারের যাবতীয় কার্য পরিচালন করিতে থাকেন। কিছুদিন 
কাজ চালাইবার পর পুনরায় টাকার প্রয়োজন হইলে ভজকষ্ণ 


কারবারের প্ররূত অবস্থা পরীক্ষান। করিয়া টাক। দিতে অসম্থত হইলে 
সক 


: ৯০ বংশ-পরিচ। 


তাহাকে যাৰতীয় হিসাব দেখাইয়া ২৫ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে 
বুঝাইয়। দেওয়। হয়। তখন তিন সন্তুষ্ট হইয়। পুনরায় থণন্বরূপ কিছু 
টাকা দেন ও পরে উহ! কারবারের লাভ হইতে শোধ হয়। কলিকাতা 
ষ্টা্ড রোডে হাওড়ার পুলের নিকটে প্রসিদ্ধ “প্রভাপচন্দ্র মল্লিক এণ্ড কোং” 
এইরূপ স্তপ্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম ছুই বৎসর ১০।১৫ হাজার টাকা মুনফ। 
হয়; তাই] হইতে সরিকানগণের আপনাপন বাসা-খরচ বাদে বক্রী সমস্ত 
ট[কাই কারবারের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়। ছুই বৎসর গত হইলে 
মাতুলের দত্ত পাচ শত টাকা মূলধন তাহাকে ফেরত দেবার জন্য 
লোকনাথ উপস্থিত হইলে মাতুল তাহার কাধ্যে অতাস্ত সম্থ্েষ 
প্রকাশ করিয়া বলেন ধে, তাহার সন্তান» নাই, এ টাক। তিনি আর 


ফেরত লইবেন ন। | 
এই সময়ে ১৭।১৮ বৎসর বয়সে বনপুরের সন্গিকট ঘনরাজপুর 


গ্রামে তাহার প্রথম বিবাহ হম্ন। তত্রস্থ রাধারমণ ভট্রাচাধ্যের কন্ত। 
লক্ষ্মী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। এই সময়ে মাতা বিশ্বেশ্বরা 
বনপুরে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন; “প্রতাপচন্দ্র মলিক এগু কোং” 
নামক করবার আরম্ভ হইবার পর হইতে লোকন।থ ২১ মাস অন্তর 
মাতাকে দেখিতে আসিতেন ও তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া যাইতেন ' 
এ সময় ই-আই রেলের বৈদ্যবাটা ষ্টেশন হইতে হাট। পথে বনপুর 
যাইতে হইত; তারকেশ্বর লাইন তখনও স্থ্টি হয় নাই। কিছুকাল 
পরে উক্ত কারবারে উন্নতি আরম্ভ হইলে মাতা বিশ্বেশ্বরী গঙ্গার 
সন্নিকটে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেশে জ্ঞাতিগণ 
(লাকনাথের অবস্থার কিয় পরিবর্তনেই ঈর্ধান্বিত হইয়া পড়ে । 
জ্ঞাতিদিগের বিরোধ হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্ত এবং মাতার 
সদিচ্ছাপূরণের জন্ত তিনি কলিকাতার অপর পারে গঙ্গার পশ্চিম কূলে 
কর্শোপলচ্ষে পরিচিত শিবপুর নামক গণুগ্রামের ছুই একজন ভদ্র- 
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লোককে একটা বাসী ভাড়া করিয়! দিবার জন্য অন্গরোধ করেন। 
ভাহার জোট্ঠ পুত্র ঘোগেন্ত্রনাথ বনপুরগ্রামে ভূমিষ্ঠ হইবার পর এক 
বত্সর মধ্যেই তিনি মাতা! বিশ্বেশ্বরী ও পন্থী লক্ষ্মী দেবীকে লইয়। 
শিবপুবে ভাড়।-বাড়ীতে আসিয়। বাস করেন। তখন হাওড়াব 
পুল হয় নাই; শিবপুর হইতে নৌকা-ফোগে পার হইয়। কলিকাত। 
যাইতে হইত । এইরূপে যাতায়াত করিয়। কারবারে কিছু উন্নতি 
হইলে শিবপুরে যে ভাড়া-বাড়ীতে বাস করিতেন উহ] বিক্রযের প্রস্তাব 
হয়। তিনি উহাখরিদ কৰিয়। এ বাটার উন্নত সাধন ও অর্থীগমের 
সহিত এ গ্রামেই কিছু কিছু ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করেন । 

সন ১২৭১ সালে প্রসিক্ধ “আশ্বিনে ঝড়'' হয় । এ সনের পূর্ধে 
বহুতর টাকার চেন, নঙ্গর প্রভৃতি জাহাজেব আবগ্ক দ্রবাদি 
(বিলাত হইতে আনানে। ছিল এবং পো কনিশনারেব নিকট হইতে 
অত অল্লমূল্যে বহুতর টাকার চেন, নঙ্গর আদি তিন খরিদ করি! 
বাখিয়্া“ছলেন। ঝড়ের সময় এ সকল মাল তাহার গুদাষে 
মঙ্গুত থাকে । এই ঝড় শেষ হইলে কলিকাতা ও অপরাপর 
বন্দরে ০১ন, নঙ্গর প্রভৃতি ত্রব্যের চাহিদ। এত বাডিরা গেল 
যে, এ সকল মজুত মাল বহু উচ্চমুল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল । 
ইহাতে বহুতর টাক! লাভ হইলে তিনি কলিকাতাঁর জনৈক ধনী 
বলিয়। পরিচিত হন। অতঃপর ঘপ্রভাপচন্দ্র মল্লিক এণ্ড কোং 
কলিকাতার একটি বিখ্যাত কারবারে পরিণত হয় ও দেশী লোকের 
কারবার হইলেও আমুটা কোং, হার্টন কোং প্রভৃতি বিলাতি 
লোকের কারবারের সহিত প্রতিযোধিত। চলিতে থাকে । তিনি এই 
কারব।রে ইংরাজ্জ কণ্মচারী নিঘুক্ত রাখেন এবং এই কারবার হইতে ক্রমশ: 
রসি প্রস্তুতের কুঠী, বিলাতী কয়লার মামদানী প্রত নানা” 
প্রকারের কারবার আরম্ভ করেন। লোকনাথের মৃত্যুর ২৩ বংসর পূর্বে 


৩৯২ বংশন্পরিচয় 


“প্রতীপচন্দ্র মল্লিক এণ্ড কোং” কারবারে প্রতাপচন্জ্র মলিকের 
যে ॥* আন অংশ ছিন ভাহ। তিন খরিদ করিদ্া এ 
কারবারের ও তংসংক্রান্ত অপরাপর কারবারের ম্বোল আনার 
মালিক হন। আর্থিক উন্নততে তাহার দেব-প্ররৃতির কোনও 
পরিবর্তন হয় নাই তিনি যে সরলতা, সত্য বাবহার, পরছু খ- 
কাতরতা ও কশ্মকফষনত। লইয়া জীবনে ব্রতী হন তাহা 
পরিবন্তিত ন। হ্ইয়া বরং দুরূপে তাহার চরিত্র অবলম্থন করিয়। 
শেষ পধাস্ত তাহাকে উন্নত পুরুষ বলিয়! পরিচিত কবিয়াছিল। ইনি 
জেলা হুগ্নী, বগ্ধমান, বাকুড়া, খুলন। ও ২৪ পরগণ প্রভৃতি নানা জেলায় 
বনু বহু জমদারী খরিদ করিয়া! জমিদার-আখা। লাভ করেন। সহর 
কলিকাতায়5 তিনি ভূসম্পত্তি অজ্জঞন করেন! কলিকাত। বড়ব।জারে 
যে ভূমি ক্রয় করেন তাহা হইতে /১ কাঠা জশি শ্রীশ্ীএজগন্াথদেবের 
ন্দির-প্রতিষ্টাথ জন্য দান করেন । এ ঠাক্ব-মন্দির এক্ষাণে উডমণ্ড 
স্্টের সন্নিকট ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর অবস্থিত আংছ ও উহার দেব! 
এখনও চলিতেছে 

লোকনাখের প্রথম। পত্বী লক্ষমীদেবীর গর্ভে ৩টী পুল্র ও ৪টী কন্তা 
জন্ম গহণ রে । প্রথম পুত্র যোগেন্্রনাথ দ্বিতীয় পুত্র মহেজ্্রনাথ ও 
তৃতীয় পুত্র কামাখ্যানাণ এবং প্রথমা কন্যা! এলোকেশী, দ্বিতীয়া অবপূর্ণা, 
তৃতীয়৷ নবীনকালী ও চতু 1 নৃত/কালী । 

যে'গেশনাথ জনাই সাকিমেব তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ত। 
বিনোদিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার ওটা পুত্র ও ১টী কন্তা। 
প্রথম পুণ্র গ্রথনাথ কলিকাতা! বহুবাজার সার্পেন্টাইন লেনের হরিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহীশয্বেখ কন্ত) মুণালিনীকে বিবাহ করেন। উহার 
এক: পুল্র নলনকুমার ও একী কন্তা ইন্দুপ্রভা । 
ইন্দুপ্রভার শিবপুর শাকিমের স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 


ব্গায় লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৯৩ 


'পুল। সচ্চিদানন্দের সহিত বিবাহ হয় । কিন্তু মুণালিনী ও 
ইন্দুপ্রভ। অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন । দ্বিতীয় পুক্র মন্মথনাগের 
৬/কাশীধাম-নিবাসী নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা নীহারবালার 
সহিত বিবাহ হয়। উহাদের চারিছী পুভ্রসন্তান ; প্রথম বিছ্যাৎকুমার , 
দ্বিতীয় সরোজকুমার, তৃতীয় নিশ্মলকুমার (ত্রহ্মচারী সত্যানন্দ ), চতুর্থ 
বিমলকুমার | তৃতীয় পুল অনাথনাথের খিদি“পুর-নিবাসী প্রফুল্লচন্্র 
বন্দোপাধায় মহাশয়ের কন্যা জীবনবালার সহিত প্রথম বিবাহ হয় ও 
পরে গিরীন্দ্রচন্দ বন্দ্োপাধ্যামম মহাশয়ের কন্তা অমিযবালার 
সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ ভ্য়; এই বিবাহের ছুইটী কন্ঠ আছে। 
চতুর্থ পুত্র অগিরনাথ কুমার-ব্রতাবলঙ্গী। যোগেন্দ্রনাথের কন্যা 
বাণীদেবীব শিবপুর-নিবাপী নিরগ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পু 
সত্যচবণ বনন্দ্যাপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয় কিন্ত তাহাকে অকালে 
বৈধব্য গ্রহণ করিতে হয় । যোগেশ্্রনাথ নন ১৩০৮ সালে ২২শে কার্তিক 
( ইং ৮ই নভেম্বর ১৯০১) পরলোক গমন করেন । 

লোকনাথের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রনঘের কলিকাতা ভবানিপুর নিব!সী 
যছুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা সবস্বভী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। 
ইহাদের *টা পুত্র ও ৩টাকন্যা ॥। জোষ্ঠা কন্যা গিরিবাল।র জনাই 
সাকিমের জমিদার নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের মহাশয়ের পুত্র মিহির- 
'লালের সহিত বিবাহ হয়। দ্বিতীঘ; কন্যা শৈলবালার উত্তরপাড়ার 
জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধায়ের পুত্র মণীন্ত্রনাথের সহিত বিবাহ 
হয়। ই হাদের ওটা পুভ্র-কানাইলাল, বলাইলাল, নিতাইলাল ও বুকী 
এবং ১টী কন্যা বনমালা । তৃতীয়া কন্য। উমাশণীর উত্তরপাড়াব জমিদার 
শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্চ মুখোপাধ্যায়ের পুক্র নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাত্ 
মহাশয়ের ভূতীয় পুত্র বরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হয়। ইহাদের 
১টী পুত্র মানসকুমার | 


৫৯৪ বংশ-প€রচয় 


পুব্রগণের মধ্যে জো ম্ণীন্রনাধ অববাহিত অবস্থায় মৃতু মুখে 

পতিত হন এসৎ দ্বিতাদব পুত্র ধনীশ্্রনাগ জেল! বাঁরভূম কুগুলাগ্রামের 
জমিদার বিজবরুষ্ মুখ্োপাপায় মহাশয়ের কন্ত। আনন্দময়ীকে বিবাহ 
করেন । ইহাদের ছুউটী কন্য| প্রথম। স্নেভবঘী ও কনিষ্ট। জেোাতস্গাময়ী | 
মহেন্্নাথ সন ১৩১৫ সাল ১৮ই আশ্বিন (ইং ১৯০৮ সাল ৪ঠ| অক্টোবর ) 
পরলোক গমন করেন । 

লোকনাথের তৃতীয় পুক্র কামাখ্যানাথের ভবানীপুর-নিবানী যছ্ুনাথ 
মুখোপাধাম মহাশয়ের অপর কন্ত। পান্নীশশীর সহিত বিবাহ হয়। ইহাদের 
২টী পুত্র 9 ৫টা কন্যা । প্রগম পুক্র হরেন্্রনাথ চিরকুমারক্ব্রতাবলম্বী | দ্বিতীয় 
পুল্র অমরেজ্রনাখ আপন ভ্রাত। ও ধনীন্ছের সহিত একত্র কলিকাতায় 
বাস করেন । কামাখ্য!নাথের প্রথমা কন্। হিরণ্মরী জেল। বর্ধমান শ্রীধরপুর- 
নিবাসী অঘোরনাখ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুন হঞ্চকুমারকে বিবাহ 
করেন। দ্বিতীয়! কন্য; কাদখিনী বহুবাজার ২১নং অভয় হালদার লেন- 
নিবাপী দাদবকৃষ্ণ মুখোপাধঠার মহাশঘের পুত্র রাধাচরণ মুখোপাধ্যায়কে 
বিবাহ করেন। তৃতীয়া কন্। জ্ঞানদ। বেনেটোল।-নিবাসী চণ্তীপ্রনাদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র তারাশঙ্করকে বিবাহ করেন । চতুথ| কন্ত। 
অর্পবাবালা ৪৮ন২ং কিয়র্প লেন-নিবাসী কবিরাজ আবনাশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের পুন্র বিজয়কৃষ্ণকে বিবাহ করেন । পঞ্চমা কন্য। অনজবাল। 
জেল! নদীয়ার কুড়লগাছি গ্রামস্নিবাসী সারদা প্রসাদ রার মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
পুল্র স্বশীলকুমারকে বিবাহ করেন। কামাখ্যানাথ ৪২ বংসর বয়সে 
সন ১৩১৩ সালের ২২শে জোট, (ইং ১৯০৬ সা.লর €ই জুন) তারিখে 
পরলোক গমন করেন । 

লোকনাথের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাতা৷ প্রথম। কন্যা এলোকেশীর 
উত্তরপাড়।-নিবাসী রাজ্রকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুক্র 
গুরুদাসের সহিত বিবাহ হয়। ইহাদের ৩টী পুত্র--১ম আশুতোষ 
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অপুক্রক ; ২য় সম্তৌষকুমার অবিবাহিত অবস্থার পরলোৌকগত হন এবং 
ওয় কানাইলালের ১টা মাত্র কনা] । 

প্রথম পক্ষের ২য়া কন্যা অব্নপূর্ণ। কলিকাতা খিদিরপুর বাকুলিয়া 
হাউস্-নিবাসী রায় বাহাদুর অখিলচন্দ্র সুখোপাধায়ক বিবাহ 
করেন। উহাদের প্টী পুল্র ও ২নী কনা । ভ্রগণ _ননী- 
গোপাল, ব্রজগোপাল, ক্ষিরোদগোপাল, বিনোদগোপাল, রামগোপাল, 
বশগোপাল, জয়গোপানল্গ ও প্রাণগোপাল। পুত্রগণের মধ্যে ব্র্গোপাল 
অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ১মা কন্যা সুশীলার বঁড়িসা-নিবাসী 
বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুন নন্দলালের সহিত বিবাহ হয় এবং 
২য়। কন্ত। চারুশীলার প্রসিদ্ধ কবি হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়ের পুক্্র 
অন্কলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। 

প্রথম পক্ষের ৩য় কন্যা নবীনকালী আগনভপাড়াঁনিবাসী দ্রিগম্থর 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুন্র মহেম্দ্রনাথের (প্রথম! পত্বী। মহেন্দ্রবাবু 
খুলনার সরকারী উকিল ছিলেন । ই"হাদের ১টী মাত্র পুত্র নেপালচন্দ্র ও 
২টা কন)টার মধ্যে জ্োঠা। স্থকুমারীর কালীঘাট-নিবালী স্বুরেশচন্দ্র 
চটোপাধ্াায়ের সহিত বিবাহ হয়। কনিষ্টা রজৎকুমারী । 

প্রথম পক্ষের ৪র্থ| কন। নৃত্যকালীর ভখানীপুর বেলতল।-নিবাসী 
প্মচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুন্র নীরদচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। 
ই হাদের ২টা পুত্র। জোষ্ঠ বিনোদবিহারী রা বাহাছুর বাম্সদ্য় 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ২য় পুত্র 
পুলিনবিহারী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনাকে বিবাহ করেন । 

লোকনাথের প্রথম। পত্বী লক্ষমীদেবী পরলোকগতা হইলে তিনি 
বদ্দমনজেলার মেমারী স্টেশনের সন্নিকট শ্রীধরপুর-নিবাসী ভূবনমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌনত্রী গজগামিনীকে বিবাহ করিয়! নিজের 
বাটীতে আনিলে মাত দিবসের মধোই এ পত্বী কালগ্রাসে পতিত হন । 


৯৬ ংশ-্পরিচয় 


তিনি আর দারপরিগ্রহ করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলে তাহার মাতার 
ও বন্ধুগণের একান্ত অনুরোধে ও প্রথম পক্ষের শিশুসম্তানগণের পরিচধ্যার 
লোকাভাব-বশতঃ তৃতীয় বার হুগলী দেলার জনাইগ্রাম-নিবাসী নকুড়- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ২য়! কনা। কুস্থমকূুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করিতে বাপা হন। এই পত্ৰীর গর্ভে তাহার শুটী পুত্র ও তটা কন্য। 
জন্মগ্রহণ করে। পুক্রগণ--নগেন্দনাধ, রাজেন্দ্রনাথ ও স্থরেন্দ্রনাথ ও 
কন্যাগণ পার্বতী, ভূবনেশ্বরী ও সাবিত্রী । 
দ্বিতীয় পক্ষের ১ম পুত্র নগেন্্রনাথ বাগবাজার-নিব।সী নন্দলাল মুখো- 

প্যাধ্যায়ের পৌন্রী ও দেবেন্দ্রনাখের যমজ কন্যার জোষ্ঠ। বসন্তকুমারীকে 
ও ২য় পুত্র রাজেপ্রনাথ এ ঘমজ কন্যার অপর] শরত্কুমারীকে বিবাহ 
করেন। নগেন্দ্রনাথের ২টা কন্যা ; জ্যেঠা তুষারম়ীর হাওড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র অপূর্ববপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-বি'র 
সহিত বিবাহ হয়। ইহাদের ছুইটি পুভ্র--জোগ্ স্ধাংশুপ্রকাশ ময়মনসিংহ 
হেমনগর-নিব1সী জমিদার হেরন্বচক্দ্র চৌধুরার কন্য। সাবিত্রীকে ও কনিষ্ঠ 
পুত্র হিমাংশু কলিকাতা মনোহরপুকুর-নিবাসী প্রফুন্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কনা শকুস্তলাকে বিবাহ করিরাছেন। ২য়। কনা। বিভাময়ীর 
কলিকাতি। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রধুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র অনিলচন্দ্র, এম-বি'র সহিত বিবাহ হইয়াছে । 
বসন্তকুমারী সন ১০২৬ সালের ২১শে কান্তিক ( ইৎ ১৯১৯ সালের ৭ই 
নভেম্বর) পরলোকগত। হন । 

দ্বিতীয় পক্ষের ২য় পুল্র বাজেন্দ্রনাথের ৩টা পুভ্র--রবীন্ধ, রথীন্দ্র ও রমেন্দ্র 
এবং ১টি কন্যা ছুর্গাদেবী । ১ম পুত্র রবীন্দ্র মজঃফরপুরের জমিদার চারু- 
চন্দ্র মুখোপাব্যায়ের পৌন্্রী ও মন্মথনাথের কন সেফালিকাকে বিবাহ 
করেন। কনা দুর্গাদেবীর বেহালা-সাপুর-নিবাসী কবিরাজ সতীশচন্্র 
শশী কবিভূষণের পুত্র জগজ্জ্যোতি, এম-বি'র সহিত বিবাহ হইয়াছে । 


ত্বর্গায় লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৯৭ 


ইহাদের ১টি পুত্র অশোককুষার ও ১টী কন্য। জ্যোতির্শয়ী | রাজেজ্জরনাথেব 

ত্রী শরংলনারী সন ১১৯ সালে ২রা পৌষ (ইং ১৯১২ সালে 
১৭উ ভিদেহগন) পরলোক গমন করেন । 

ছিহীর পক্ষের ৩য় পুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ জনাই-নিবাসী (হাল শ'মপুকুব 

নিবাসী প্র'ণকুষ্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা। কৃষ্ণ-প্রয়াঙ্গে বিবাহ করেন । 
ই*ভাদের ঢুউ পুক্র--স্ধীন্দ ও শৈলেন্দ এবং ২ কন্যা ফুল্লাজকুম'রী ও 
লীলাক্তকুমাবী ৷ তধীন্ত্র পটরয়াটোলা-নিবাসী নিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
চহাশয়ের কন্য। বীণাপাণির পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । কন্য। ফুল্লাক্ত- 
কুনারীল ইউ-পি সীত।পুর-নিবাসী ষছুনাথ ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের পুন 
ডাহরর বাদাচরণেব সহিত বিবাহ হইয়াছে এবং বেহালা সাকিমের 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুল্র হরিদীমের সহিত লীলাক্তের 
বিবাহ হইরাছে । সুল্লাজের ২টি কন্য। ও লীলাজ্ের ২টা পুত্র ও ১টি কনা|। 

ছিতীর পক্ষের ১ম! কন্য। পার্বতী জোাসণাকো চাষাধোপাপাড়া-নিবাপী 
কালীধন লন্দোপাপার় মহাশয়ের ৫ম পুত্র রাজেন্্রনাথকে বিবাহ করেন । 
ঈহাদেব ২ট প্ুন্র-যোগিনীরগ্তন চিরকুমার ও রম্ণীরঞ্রন নিরুনদিষ্ 
এবং একঘাত্র কনা। অমিয়বাল। সালিখা-নিবাসী সীতানাথ মুখোপাধ্যায় 
নহাশদেন পুত্র চুণীলাল সুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ইহাদের 
২ট প্রল্র-নিম্ধলকুমার ও  বিম্লকুমার | নির্শলকুমার ভবানীপুব 
সাঁকিমের হনিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন । 

দ্বিতন পক্ষের ২য়া কন্া তৃবনেশ্বরীর গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর সাকিমের 

বাখ।লচ5€ ব ন্দাপান্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীগোপালের সহুত বিবাহ হষ। 
ইহাদের 'একমাত্র কনা হরিদাপী ভবানীপুর নিবাসী কামোহন 
মুখোপাধ [দ মচাশয়ের পৌন্র ও কেদারনাথ সুখোপাধাদের পুত্র শশাঙ্ক 
ভূষণকে বিবাহ করেন। ইহাদের ২টী পুন্গ ও ১টীকন্যা। ১ পুষ্ছ 
ঘটরেন্দ্রনাথ ও ২য় পুত্র ভবানীচরণ। 


“8৮ বং ধ-পরিচয় 


দ্বিতীয় পক্ষের ৩য় কন]! সাবিত্রী কলিকাত। গ্রে স্রী-নিবাপী 
কালী প্রসন্ন মুখোপাধায় মহাশয়ের পুন্র মণীন্নাথকে বিবাহ করেন। 
উহাদের একটিমাত্র কন্তা! বিনোদিনী । বিনোদিনীর বৈচি-নিবাসা 
দ্বারকানাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে । 

লোকনাথের পবিত্র জীবনে অশেষ গুণাবলি পরিস্ফুট হয়। তিনি 
পরছুঃখ-নিবারণে বহু অর্থ-দান করেন; কিন্তু দানের পরচঘ 
অপ্রকাঁশ রাখিতে তিনি বিশেদ সাবধান হইতেন। প্রতি বৎসর 
পৌধমাসে গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধু-সন্যাসীগণ্কে গঙ্গ।-সাগর-যাতায়াতের 
পাঞ্জেরে ও শীতবস্থ ক্থলাদি দিতেন এবং তাহার প্রতিষ্িত 
ষ্রা্ড রোডের মন্দিরের শ্রী জগন্নাথদেবকে নিবেদিত মাল প। 
প্রসাদ ও সিধা প্রভৃতি অকাতরে বিতরণ করিতেন , এই কাযো 
বন অর্থবা় হইত। তিনি পরিণত বয়দে ধনী হইলে 
বাপের দারিছ্যের আম্বাদ বিশ্বত হন নাই এবং নিজ্জে ইচ্ছামত 
বিষ্ঠার্জন করিতে পারেন নাই বলি কলিকাতার একটি বাসা-বাডাতে 
বনু ছাত্রকে রাখিয়। প্রতিপালন ও বিদ্যাভ্যান করাইতেন, তল 
অনেকে পরে কম্মজগতে খ্যাতনাম। হয়। ইনি স্নেহপ্রবণ, দয়ার] 
৪ সামাজিক ছিলেন । শিবপুরগ্রামের অভিজাত বংশের সকলেই 
তাহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাহার ভদ্রাসনের সংলগ্ন জ্বিঝাত 
ধর্ধপ্রাণ সবজজ অমুতলাল পাল মহাশয়কে তিনি পুভ্রীধিক মলে 
করিতেন এবং তাহার পিতা নিমাইচরণ পাল মহাশয় প লোক 
গমন করিলে ইনিই পিতার ন্যায় ক্রাহার সকল কাধ্যের সহারত। 
করিতেন। এই ছুইটী সংসারের এরূপ সৌহাদ্বা আজকালকার দি:ন 
বিরল হইয়া পড়িতেছে। ই*হার গুরুপুরোহিতগণের সাংসারিক- 
গ্র ইহার অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সমভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
এবং তাহাদিগের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় তাহার সমস্ত করে, 


পা 


খ্বগীয় লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় দিনা 


তাহাদের উপদেশ লওয়া হইতে পাওয়া যায়। তিনি এপ নিরতিমান, 
ছিলেন যে, কারবারে কোন ছুরুহ্‌ বিষয়ের পরামশ সামান্ত বেতনভোগী 
চাকরের পহিত করিতে কুগা বোধ করিতেন ন।। তাহার ক।রবার- 
গুশিতে যে সব লোক সংশ্লিষ্ট ছিল তাহার। সকলেই পরে 
অথশালী হর । আম্ত! ও নিঙ্মগ্রাম বনপুরের বহলোক 
তাহাব কারবাবে কাধা করিত। তন্মধ্যে আমত।নিবাসী 
দননাখ সরকার ও তশ্ত পুত্র যদুনাখ নরকার  শশিভষণ 
টক্ট্রোপাপ্যান্ন ও মতিলাল চটোপাধ্যার আপন আপন আর্থিক অবস্থার 
বিশেম উন্নতি করেন। কেবল উপ্নিখিত অমৃত্লাল পাল মহাশয়ের 
শশ্তব আমতা সোডেলা-নিবাপী ধাশ্মিকপ্রবর কৈল'শচন্্র ঘোষ 
মহাশয় ও  বাগবাজার-নিবাসী নিমাইচরণ বন্দ্যাপাধা। আথিক 
অবগ্াব কোন উদ্নতি করেন ন:ই। তাহাব জ্ঞাতিগণ তাহাব অবস্থার 
প্রতি উধান্িত থাকিলে তিনি কন্মক্ষমগণচে কম্মে নিছ্োন 
করিয়। এবং অপারগগণকে গোপনে অথনাহ।বা  করিয়। 
যে গাদর্শ দৃষ্টাস্ত রাখিয। গিয়াছেন তাহ। অতি বিরল। তাহার 
মাত) বিশ্বেশ্বরীর সহোদরার কনা। মোগ্ষৰ। দেবা ও তাহার স্বামী 
কালীগরণ মুখোপাধ্যায় তাহার সংসারে থাকিরা শিজের লোকের মত 
ব€কাল যাবৎ প্রতিপালিত হইতেন এবং তাহার সঙ্গলাভেই উহানের 
আধিক উন্নতি হৃঘ। উক্ত মোক্ষদা দেবীর ভ্রাতা প্রতীপচন্ত্র চট্ট 
পাপ্যায়ও তাহার নিকট বহু সাহাধা লাভ করেন । তাহার খুল্পতাত অভয়” 
চরণ ঠাহার শিবপুরের বাটীতে থাকিয়া তাহার জমিদারী ও কারবারের 
কাজ করিতেন এবং তাহার পুত্র অবিনীশচন্দ্র প্রতিপালিত হইয়। 
৭ বিদ্যাজ্জন করিয়া সরকারী চাকুরী করেন । 

লোকনাথ গম্তীরপ্ররূতি, মিতাচারী, মিষ্টালাপী ও চিন্তাশীল 
ছিলেন । বহুকাল *যাঁবৎ কলিকাঁতার ও হাবড়ার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের 


8০০ বংশ-পরিচয় 


কন্ম সুদক্ষতার সহিত করিয়াছিলেন। ইনি বনু জেলায় জমিদারী 
অজ্জন করেন; সে সকলের স্ববন্দোবস্ত এ উন্নতির কার্যে তিনি প্রত 
সংসাহম, তীক্ষবুদ্ধি, ধৈধা প্রভৃতি গুণে পরিচয় দেন। যখন হুগলী 
জেলার কোনও প্রাসন্ধ জমিদার মকন্দমায় উাহার নিকট পরাজিত হইয়। 
স্বয়, তাহার সকাশে আপির। বন্ধুত্ব স্থাপন করেন তথন তাহার এ মকল 
গুণ বেশ বুঝিতে পার। যায় । 

অল্প বয়ন হইতে অমিত পরিশ্রম দ্বার! উন্নতি করিয়া পরিণতবয়সে 
কারবার সমুদয় ও জমিদারী আদি একাকী পরিদর্শন-কাগ্যে তাহার 
অকালে স্বাস্থা ভঙ্গ হইয়া পড়ে। নধ। বরে প্রত্নাবের পীড়ায় আক্রান্ত 
হইয়া! ইহার গণ্রস্থলে বিস্ফোটক-হুয় $ তাহার ফলে সন ১২৯০ সালের ২১শে 
পৌষ তারিখে ৫5 বৎসর মাত্র বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। 
উহার মাত। বিশ্বেশ্বরী ইহার মৃত্যুর বহু পরে সন ১০২ সালের 
ভাদ্র মাসে এবং তীহার দ্বিতীয়া পত্রী কুস্থমকুমারী সন ১:২৮ সালের 
৬ই ফান্তন তারিখে ইহলালা রণ করেন | 
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গৌড়পাড়ার সিংহ-ৰংশ 


সিংহদিগের আদিপুরুষ লক্ষণ সিংহ। কথিত আছে, লক্ষণ সিংহ 
কোন বিশেষ পদে নিধুক হইয়া! দিক্লীশ্বর আকবরের প্রধান সেনাপত 
মানসিংহের সহিত দিল্লী হইতে বাঙ্গাল। দেশে আগমন করেন। বজের 
বিস্তীর্ণ স্থুসভ্য ক্ষত্রিয় কায়স্থ-সমাজ দেখিয়া এবং উর্বর! শশ্যশ্যামল! 
বঙ্গদেশে বসবাস স্বখকর বিবেচনা করিয়া হুগলী জেলার অস্তঃপাতী 
বন্দীপুরগ্রামে বাস করেন। তাহার পৌত্র মধুস্দন সিংহ রায় চৌধুরী 
মহাশয় একজায় করিয়া গোষ্টপতি হন এবং বঙ্গীয় দক্ষিণরাট়ী কামস্থ- 
সমাজে মিশিয়া যান। তাহার বংশধর মুরারিধর সিংহ রায় চৌধুরী 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়া জেলার অন্তর্গত খিন্মা গ্রামে 
বসবাস আরম্ভ করেন। অগ্যাপি খিস্মায় ই'হার জ্যেষ্ঠ পুত্র জনার্দনের 
বংখধবগণ বাস করিতেছেন। 

মুরারিধরের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল নদীয়া! জেলার চাক্দহ থানার 
অন্তঃপাতী গৌড়পাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। 
গৌড়পান়্ার সিংহের! ই*হারই বংশধর | দয়। দাক্ষিণ্য ও অতিথি- 
নারায়ণের পেবার জন্ত গোৌড়পাড়ার সিংহ-বংশ সবিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করে। 

রামগোপালের প্রপৌন্র ধরণীধর ও শ্রীধর ভক্তিমান্‌ পরিবারের ভক্ত- 
সন্তান ছিলেন। সিংহের] পুরুষাহুক্রমে বৈষ্বমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও 
শ্ীধর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 

ধরণীধরের পুত্র ৬ ভুবনেশ্বর সিংহ তংকালে একজন স্ুৰিখ্যাত 
ডেপুটি ম্যা্জিষ্রেট ছিলেন। স্থপ্ডিত বলিয়! ই'হার খ্যাতি ছিল। 

তথ 


৮৬ বংশ-প রচয় 


ঠ 


ইহাব ছুই পুক্র-বিনোদবিহারী ও বদ্ুবিকারা। কনিষ্ঠ বঙ্ু-বহারীও 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, বন্ধনানে অবনর গ্রহণ করিয়াছেন । ই"হার। 
কলিকাত। চাপাতলায় বাস করেন । 

শধরের পুন্রের! প্রথমে হ1ওটায় অপুত্রক মাতামহের আলয়ে 
আসেন; পরে রামকৃঞ্চপুরে স্ৃবৃহ অই্ালিক। নিম্মাণ করান । 
শ্রধঘরের পুক্রগণ হইতেই সিংহের। রামকৃঞ্জপুরের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত 
হইবাছেন। তীহ্থার জোষ্টপুক্র শ্যাখচরণের তিন পুত্র - অনাদিচরণ, 
পুলিনবিহারী ও জীবনবিহারী | ডাঃ জীব্নবিহ্থারী গৌড়পাড়াতেই 
বাস করেন এবং তায় চিকিৎপা-বাবসাম্ম কবেন।  শ্রীপরের 
মধ,মপুন্র তারাচরণ হাপ্ুডার বহ্জন-পরিচিত অবৈতনিক 
বিচারক ছিলেন। তাহার দয়ালু ও পরছুঃখকাতর হৃদয় তাহাকে 
জনপ্রিয় কবিয়াছিল। ইহার নিরহষ্কাবৰব সহগদর সামাজিকত। 
এখনকার দিনে দুর্লভ । ইহার একমাত্র পুন্র শ্রীযুক্ত তিনকড়ি সিংহ 
হাওড়ার স্পবিচিত নাগরিক ও অন্যতম অবৈতনিক বিচারক । শ্রীধরের 
কনিষ্ঠ পুন্ধ 5:প্তার অন্বকাচরণ অন্নবরসেই দেহভ্যাগ করেন। এই 
অল্পবয়সেই তিনি অন্ত্রচিকিৎসকরূপে হাওডায় বিংশ খ্যাতিলাভ করেন 
তাহার দয়ালু ও সন্ধদয় ব্যখহারের জন্য | কি লওয়। দুরে থাকুক, দরিদ্র 
রোগীদিগকে তিনি বিনামূল্যে উবধ ও পথা দান করিতেন , ধারা 
ফি দিতে পারিতেন ন। ঠাহাদের গৃহে প্রয়োজনের অতিরিঞবার রোগী 
দেখিয়া আমিতেন ; পাছে ভাহাদের কোন দুঃখ থাকিয়া থান যে, অর্থাভাবে 
চিকিৎসক আনাইতে পারেন নাই । ইহার! চারি ভ্রাতাই সঙ্গীতের 
বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিছেরাও সঙ্গীতের চর্চ| 
করিতেন । ইহাদের একমাত্র ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল ুগল্ী-্ীপুরের 
সুস্তোধি-বংশের ৬উমেশচন্র মুক্তৌকীর সহত। 

সিংহ-বংশের উজ্জল বত্ব ন্ব্গার় রায় চারুচন্ত্র সিংহ বাহাছু *, ডাঃ 





গোঁড়পাড়ার সিংহ-বংশ ৪০৭ 


অদ্বিকাচরণের একমাত্র পুন্তর। মাত্র দেড বসর বরসকালে তাহার 
পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা শরৎকুমারী ও জোষ্ঠতাত তারাচরণের ন্সেহ- 
চ্ছায়ায় তিনি মানুষ হইয়া উঠেন । বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি ছিলেন 
মেধাবী ছাত্র | বৃত্তি লইয়। হাওঢা জেল। স্কুল হইতে প্রবেশিক। পরীক্ষা 
এবং ডবল অনার্স লইয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন । পরে এমএ পরীক্ষায় দশনশান্ত্রে ১ম বিভাগে দ্বিতীপ্ স্থান 
অধিকার করেন । আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! হাওড়। কোর্টে আইন- 
ব্যবসায় আরম্ভ করেন এব” অঙ্লাদনের মধ্যেই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত 
ভয়়েন। গকালতি আবন্ত করার পর কপ্গিকাত। পটলডাঙ্গানিবাসী 
স্বগীথ শ'শভবণ বোধের কন্যাকে বিবাহ করিযাহিলেন । ১৯১৬ খুঃ 
হনি হাওদার মবকার) উকীল নিযুক্ত হন। ইন হাওড়া উকীল- 
শভার সভাপতি ছিলেন। 

5এডায় এপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অল্পই আছে যাভার নহিত 
চারুচ্দগ কোনও নম (কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তিনি ২৭ বংসর 
স্থার্নাধ শ্উনিপসিপালিটির সদন্ত এবং ৯ বংসর ইহার বে-সরকারী 
চেয়'রম্যান ছিলেন । 

শিক্ষ।-প্রচারে তাহার উত্সাহ হিল অনাধারণ। তাহার চেষ্টাতেই 
মিউনাসপ্যালটা কন্তুক প্রথম অইবত নক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
হর। ইহ। ব্যতীত বু বে-সরকারী বিগ্কানিকেতনের মহিত তিনি সংশিষ্ট 
ছিপেন। হাওডার অন্ন ৪1৫টি বিগ্ালয়েৰ তিনি ছিলেন সভাপতি । 
এতগ্তিন্ন হাওঠার বহু লাইহ্জছেরী, অবৈতনিক বিদ্যালফ ও দরিদ্র- 
ভাগ্ডারেম তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক । 

চারু5ন্দ হিশেন অসাধারণ-ব্যক্তি হ্বলম্পন্ন, অক্রান্তকম্মী, নহদয় 
পুরুষ । ভীহার মাহভ্জ ছিল অপাধারণ। জননীকে তিনি সাক্ষাৎ 
দেবী জ্ঞান করিতেন। পুরুযান্তক্রমিক দানশীলত। থেন তাহার জীবংন 


৪৯৮ বংশ-পরিচদ্ 


পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দরিদ্র প্রার্থীকে তিনি বিমুখ কারতে 
পারিতেন না। বহু অনাথা বিধব1 ও দরিদ্র ছাত্রের তিন পিতৃস্ববূপ 
ছিলেন । বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিন মালিক সাহায্য কারতেন । তিনি কত 
দরিত্র ছাত্রের পুস্তক কিনিয়া দিয়াছেন; পরীক্ষার ফি দিয়াছেন । 


কিন্ত এ সমস্ত তিনি নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে করতে 
ভালবাসিতেন । 


যদিও তিনি বর্তমান কংগ্রেপ-নীতির সহিত একমত ছিলেন 
না, তথাপি তীহার ম্বদেশপ্রেম ছিল অনন্যসাধারণ। জীবনের 
শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি বালগঙ্গাবর তিলকের নীতিতেই বিশ্বাস 
করিতেন । কংগ্রেসের বহু অর্ধিবেশনেই তিনি প্রতিনিধিকূপে উপস্থিত 
থাকিতেন। বঙ্গভঙ্গের সময় হইতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে বিদেশী বঞ্জন 
করিয়াছিলেন । তাহার অঙ্গভৃষণ ছিল খদ্ধর | তিনি হাওড়া টাউন হলে 
মহাত্স। গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন । 
মাজুতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর তিনি ছিলেন অভার্থনা- 
সমিতির সহকারী সভাপতি এবং বহুভাবে এই সমশ্মিলনীকে সাফলা- 
মণ্ডিত করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন । পারম্পরিক সহযোগী সদশ্য- 
রূপে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও প্রবেশ করিয়াছিলেন 
এততপ্িন্ন কলিকাত।-পশুরেশ-নিবারণী সমিতি, ইষ্ট ইপ্ডিয়া রেলওয়ের 
পরামর্শ-সমিতি প্রভৃতি বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য ছিলেন । 
প্রথম জীবনে মাতুলালয় শান্তিপুর থানা হইতে একবার রাণাঘাট 
লোকাল বোর্ডের সস্তও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

গত ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। 
ইহার চারি পুভ্র। জ্যে্ঠ পান্থালাল বর্তমানে হাওড়! কোর্টে ওকাল ত 
করিতেছেন; কলিকাতার কুমার মন্সথনাথ মিত্র বাহাদুরের কন্ঠাকে 
ইনি বিবাহ করিয়াছেন, ইহ'দের একটা মাত্র পুন শ্রীমান্‌ শুভেন্দু 


গৌঁড়পাড়ার সিংহ-বংশ ৪০৯ 


কুমার । চারুচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র নন্দলাল অল্পদিন হইল, মেডিক্যাল 
কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্‌ 
রবীন্দ্রলাল সম্প্রতি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কনিষ্ঠ 
পুল প্রমান অচীন্দ্রলাল বর্তমানে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করিতেছেন । 


ডাক্তার ফতীব্দ্রনাথ মৈত্র 


কলিকাতাব স্ব প্রতিঠ ও সর্বজনপরিচিত চক্ষ-চিকিৎনক ডাক্তার 
ষভীন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-বি মহাশয় ১৮৮০ খুষ্টান্জের ৭ই ডিসেগ্র মঙ্গলবার 
তাভার মাতিলালয নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখা'্পর নিকটবর্তী 
তেবাড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম স্বগীয় পঞ্চানন 
মৈত্র; পিতামহ স্বগীর উমাকান্ত মৈত্র; প্রপপতামহ স্বর্গীয় গেপীরুফ 
মৈত্র ॥ বৃদ্ধ গ্রপিতামহ স্বগাঁয় কালীচরণ মৈত্র । ডাক্তার বতীন্দ্রনাথেব 
মাতার নাম জীযুক্তা কামিনীমুন্দরী | ইহার বয়স এক্ষণে ৮১ বৎসর | এই 
বর্ষীয়সী ও মহীয়সী মহিলা আজিও জীবিতা আছেন । 

বতীন্দ্রনাণ বারেন্্র ব্রাহ্মণ-সমাজের স্ববিখযাত কুলীন মধুমৈত্রের 
বংশধর | এই বংশের পরিচয় এই বংশের অনাতম বংশধর দেশ-বশ্রত 
এঁতিহাপিক ন্বগীত্ঘ অক্ষয়কুমার মৈত্রমহাশয় যাহ| লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ আমর! নিম্নে সমুদ্ধত করিলাম ইহা 
হইতে উপলন্ধ হইবে ষে, বারেন্ছু ব্রাহ্মণ-সম'জে ইহাদের স্থান ক 
উচ্চ £--- 

“মধু তাহার সমসাময়িক বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ সমাজের একজন গণ্যমান্য 
সভাপতি ছিলেন । তৎকালে বারেন্্র ব্রাহ্মণ-সমাজ কুলীন এবং আোত্রির 
নামক ছুই শাখার বিভক্ক ছিল। মধুবৃদ্ধ বয়সে সত্রক্ষার্থ গৌড়েশ্বর 
রাজ। গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের ছুহিতার পাণিগ্রহণ করায়, 
তাহার প্রথন পক্ষের প্রথব ছুই পুত্র ভিন্ন অন্য পুন্রগণ পিতৃদংদর্গ 
পরিতাগ করিলেন, তাহারা মধুব প্রতাপে কুলঠ্যাত হওগায় “কাপ” 
নাক আর একটি শাখার উৎপত্তি হয় । অনেক কুলীন কপ হওয়ায় এবং 





॥ 
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চে 


শ্রীযুক্ত! কানিনী সুন্দরী দেব।। 


কার ফতীশ্রনাগ মৈত্র ৪১১ 


কেহ কেহ কাপ হইয়া পরে শ্রোত্রিয় হওয়ায় বারেন্দ্র ব্রাঙ্মণ-সমাজে 
কুলানের সংখা ক্রমে হ্বাসপ্রাপু হইয়াছে । আদর এখন কৌলীন্য- 
মধ্যাদ| ভোগ কবিতেছি । নর'নণহ প্রভৃপাদ শ্রীমদাদ্বেত গোস্বামীর 
পর্ববপুগ্ণ্য ছিলেন । “অদ্বৈতগ্রক।শ” নামক গ্রন্থে নরসিংহের কন্যার 
বিবাহ উপলক্ষে কাপো্প্ভির উল্লেখ আছে, থ।- 

“নরলিংহ নাজিয়াল আরু অবার নাতি । 

ধাহার নন'র বিভায় কাপের উৎপত্তি ॥ 

যাহার মক্সপণাবলে শঃণেশ রাজ। 

গৌীছ। বদশাহে খাবি গৌড়ে ছিল রাজ। ॥” 

এই বিবাহস্থত্রে অদ্বেতবংশের গঙ্গে মধু টমত্রের বংশের যে আত্মীয়ত। 
সংগ্থাপিত হয়, অদ্যাপি তাহা উভয় বংশের বংশধরগণের নিকট 
চিরম্মরণীয় হই! বহিদ্ষ/ছে । বাঁবেন্দ ত্রাক্ষণ-সমীজে মধু মৈত্রের বংখ- 
ধরগণের সামা্িক আভিজাতোর তাই একটা উন্লেকঘোগা মূল । এই 
বংশে বন্তান সময় পধ্যন্থ বনু বংশধপ প্রতিভার ও ক্লৃতিজ্রে সুপরিচিত । 
তন্মধ্যে নাটোর-রাজবংশধরগণ, স্তর আশুতোষ চৌধুরী ও তদীয় 
ভ্রাতৃগণ অধ্যাপক হেরঘ্বচগ্্র মৈত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ/। এই বংশ 
কাশ্যপ-গোত্র-সস্ভুত এবং কান।ঝুজানত স্থুষেণ মুনির বংশ বলি 
পরিচিত। 
ডান্রশর বতীম্মলীথের পিত/মহ উমাকান্ত তিনটা বিবাহ করিজছিলেন। 

প্রথম। স্ত্রী ফরিনপুর জেলার রুকন গ্রামের ভদ্রা্গনে বাস করিতেন, 
মধ্যম! পাবন।র অন্তর্গত তাতিৰন্দে বাস করিতেন, কনিষ্ঠা ফরিদপুরের 
অন্তর্গত স্থখদেবপুরে বান করিতেন। প্রথমার পৌই্র স্বদীয় অক্ষয়- 
কুমার ঠমত্র রাজনাহীর প্রপিদ্ধ উকীল, স্থবিখণাত এতিহানসিক ও 
বঙ্গভাষার অন্যতম স্বলেখক ছিলেন । মধ্যমার একমাত্র পৌন্র ছুর্গাপতি 
এখন সন্ত্রীক কাশীবাসী ; তাহার দৌহিত্রগণ কলিকাতাবাসী। ভাক্তার 


৪১২ ংশ-পরিচয় 


যতীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠার পৌন্র॥ যতীন্দ্রন।থ তীয় ভ্রাতৃগণসহ কলিকাতায় 
'অবস্থান করিতেছেন । 

যতীন্দ্রনাথেরা পঞ্চ সহোদর । জ্যেষ্ট-হেমচন্ত্র » দ্বিতীঘ্-- 
স্থরেন্্রলাল; তৃতীয়--যতীন্দ্রনাথ, চতুর্থ--ফণীন্ত্রলাল এবং পঞ্চম বা 
সর্ব কনিষ্ঠ--নলিনীকান্ত । 

যতীন্নাথের তিন ভগিনী ; জ্যে্টা__বসন্তকুমারী , ম্ধাম!--শরং- 
কুমারী এবং কনিষ্ঠা--হেমন্তকুমারী । 

তাহার জোষ্ঠ, দ্বিতীয় ও চতুর্য সহোণর এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠ। 
সহোদর! এক্ষণে পরলোকগত । 

সহোদরগণ মধ্যে হেম্চন্ছ্র বি-এ, স্ুরেন্ত্লাল ৰি-ই, ফশীন্ত্রল।ল 
বি-এল এবং নলিনীকান্ত এম-এ উপাধিধাগী । যতীন্ত্রনাথ, এম্‌ বি। 

যতীন্ত্রনাথের পিত। স্বর্গীয় পঞ্চানন মৈত্র মহাশয় জম্দারী 
এষ্টেটের উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন । তিনি নাটোর রাজ এষ্টেঃট সদর 
নায়েবের কর্ম, দীঘাপতিয়! এষ্রেটে নায়েবের কর্ম এবং সরকাটিয়া- 
এষ্টেটে ম্যানেজারের কন্ম করিয়াছিলেন । 

যতীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খুষ্টাব্ধে নাটোর মিউনিসিপাল স্কুল হইতে প্রথমবিভাগে 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজসাহী কলেজ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টান 
তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মানিক ২০২ টাকা সরকারা বৃত্তি 
লাভ করেন। এ সালে তিনি কলিকাত। মেডিকেল কলেজে ভঙ্ি 
হ্ন। ১৯০৩ খুষ্টান্ে তিনি এল্‌-এম-এস্‌ ও ১৯০৪ খৃষ্টান্বে এমবি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ খুষ্টাব্বে তিনি সরকারী কাধ্যে 
প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি ঠাদনী হাসপাতালের হাউন, সাঞ্জন, 
মেও হাসপাতালের সিনিয়র হাউদ্‌ সাঞ্জন এবং কলিকাতা মেডিকেল 
কলেজের চক্ষুবিভাগের সিনিয়র হাউম্‌ সাঞ্জনরূপে ্বার্ধা করেন । 
খেষোক্ত স্থানে কার্ধ্য করিবার সমন তিন তিনবার তাহার কাধ্য- 
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চাঞ্ার মোর সাঙোদবগণ 


ভোগ প্রিয় ভেমচনশা সেত বিএ ১। মধাম প্গীয সরেন্দলাল ত্র পি 


৩। ডাক !৭ শমপান্বনাথ মৈত্র এম বি 
৮, স্রীয ফনীপ্লাল টমত্র বি. এল ৫7 শীনলিনী কান মেজ দম, এ 


ডাক্তার যতীন্ত্রনাথ মৈত্র ৪১৩ 


কাল বর্ধিত করা হয়। ১৯১২ খুষ্টাবন্বে তিনি সরকারী কাযো 
ইন্তফা প্রদান করেন এবং নিজে স্বাধীনভাবে চক্ষু-চিকিৎস আরস্ত করেন। 
এক্ষণে তিনি শুধু চক্ষু-চিকিৎসাই করিয়। আসিতেছেন । 01000 
11900%] ০00৪] ও অন্যান্য মাসিক পত্রে তিনি চক্ষুরোগ সথদ্ধে 
প্রবন্ধাদি লিখিয়। থাকেন । তিনি “উপদংশে দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন” 
“উন্ফুয়েঞ্জায় চক্ষুর পীড়া” প্রভৃতি প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক সভার সভা ছিলেন । সেই সময় তিন ষে সমস্ত কাধ্য 
করিয়াছিলেন নিযে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল £--6১) 
মন্ত্রীর বেতন হাস। (২)স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার | (৩) জেল।- 
বোঙকে ম্যালেরিয়াবিনাশের জন্য অর্থদান (৪) ম্যাটিকুলেশন 
পরীক্দার বয়সের নিদ্দিষ্টত। রহিতকরণ (৫) ব্যবস্থাপক সভার সভা- 
'গণছে জেল!-বোর্ডের বে-সরকারী সভা মনোনীতকরণ (৬) ব্যবস্থা- 
পক সভার সভাগণকে জেল-প রদ্রশক মনোনীতকরণ (৭) রেভিয়াম- 
যোগে চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষার জন্ত বিগ্চালয়-প্রতিষ্টাঁকরণ (৮) 
মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে বে-সরকারী ভাক্তারদিগকে 
অনারারি সাজ্জন ও চিকিৎসক নিযুক্ত-করণ (৯) মেডিকেল স্কুল এ 
কলেজে ছাত্রগণকে গুণানুনারে ভত্তি-করণ। (১) বাঙ্গালা আরও 
মেডিকেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠাকরণ (১১) জাতিবর্ণনির্ববিশেষে 
কলিকাতা ট্রপিকাল স্কুলে যোগ্য লোককে নিষুক্তকরণ (.২) ঢাক। 
ও কলিকাত!৷ বিশ্ববিগ্ভালয়ে অর্থসাহায্য (১৩) পুলিশের ব্যয়-হ্রাস 
(১৪) টাদপুর দুর্ঘটনার প্রতীকার (১৫) নুতন ট্যাক্স ধাধ্যের বিল 


'বাতিল-করণ। 
ফরিদপুর “জেলে'র রাজবন্দিগণের প্রতি বেত্রাঘাত-সম্বন্ধে তিনি 


যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! সমগ্র বঙ্গদেশে এ 
বাঙলার বাহিরে মহাচাঞ্লোর সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৭২২ 


৭১৪ বংখ-পরিচয় 


পালের জান্ুয়ারি মাসে মহাত্ম। গান্ধী এই রিপোর্টেব ভূয়সী প্রশংস। 
কবিয়াছিলেন । ইহ 4007162382৮ 08001 208 ত80)0ঞ 1929 
তে প্রকাশিত হইয়াছিল | 

ফরিদপুর জেলার পল্মানদীর তীরে বেলগাছি রেলওয়ে ষ্রেশনের 
নিকট স্থখদেবপুরে যতীন্দ্রনাথের আদিবান। এখানে ঘতীন্রনাথ 
একটা সুন্দর অট্রাপিক। নিশ্মাণ করিয়াছেন। কলিকাতায় ১৬৭ নং 
মাণিকতলা স্রট চিত্তরঞ্জন এভনিউয়ের উপরে তাঁহার নবনিম্মিত 
ভবনে তিনি এক্ষণে বসবাস ক'রতেছেন । 

বতীন্্গনাথ জীবনে আরও ঘে থে কাধ করিষাছেন নিঙ্নে 
তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়। হইল | 

(১) ১৮৯৯--১৯০০ উদ্ভিদবিদ্ভার় প্র,.ম পারিতোঘিক পান 
(২ ১৯০২--১৯০৩ স্বাস্থ্যতত্ব সন্ধে প্রথম অনার্ঁপ সর্টিফিকেট ও 
অস্ত্রচিকিৎসায় স্বর্ণ পদক এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ'[লয় হইতে 
স্বীবিদ্যায় শ্রেষ্ট পক প্রাপ্ত হন। (৩) কলেজে পাঠকালে তিনি 
বররবরই বৃত্তি পাইস্জাছিলেন। (৪) ১৯০৪-_-০৬ পধ্যন্ত চাদন। হাস- 
পাতালের হাউন সাঞ্জন ও মে হাসপাতালের নিনিয়ব হাউন 
সাজ্জন । (৫) ১৯০৬--১০ মেডিকেল কলেজের চক্ষ-বিভাগের পিনি£র 
হাউপ সার্জন । (৬) ১৯১০ -১৩ কলিকাতার কলেজ অব ফিজিপির়ান্সে 
চক্ষুতে অস্ত্রোপচার-সন্বন্ধীয়্ লেকচারার । (৭)কলিকাত। রাখী ভবানী স্কুলের 
অনারারি সেক্রেটারী ।(৮)কলিকাত| মেডিকেল রু বের ভাইস-প্রেসিডেন্ট 
9 বেঙ্গল মেডিকেল এসোসিরেমনের কাব্যশিক্ষাহক সমিতির মেঘ্ধর | 
(৯) ১৯১৭ -$২ বেঙ্গল কাউনসিল অব মেডিক্যাল রেজিষ্রেসনের 
সভ্য। (১০) সাধারণ স্বাস্থ)বিভাগের ষ্যাণ্ডিং কাউন্সিলে এব বঙ্গীয়! 
1১600001)1)101)6 50120077569৩তে ব্যবস্থাপক সভ। কর্তক মনোনীত সভা ও, 
স্যানিটারী বোর্ডের সভা 1১২) ১৯২০ সালে ফরিদপুর হইতে বঙ্গীয় 


ক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪১৫ 


বাবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। (১৩) ছুইবাঁর কলিকাতা 
মিউনিসিপালিটীর কাউন্সিলর নির্ববা৮ত হইরাছেন । .(১৪) কলিকাতা। 
বিশ্বাবদ্ালযের ফেলে। বা সদস্য (১৯২২--২৭)। এবং ১৯ ২ ১৯৩৭ 
পুনরায় নির্বাচিত হইয়াছেন | 

মুসলনানগণ খন শতকর। ৫০ট| চাকুবীন জন্ত কর্পোরেশনে প্রস্তাব 
আনয়ন করেন ডাক্তীর বতীন্ত্রনাথ তখন প্র প্রস্তাবের অযৌক্তিকত। 
এমন বিশদভাবে দেখাইয়াছিলেন বে, এ বিনয় আব উচ্চবাচ্য 
করিতে কেহ এ পথ্ান্ত অগ্রসর ভন নই । 

ডাক্তার বতীন্্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের  স্বাস্থ্াবিভাগের 
চেয়রম্যান (২বার ) এবং জল-সববরাহ কমিটির ( ৬৮০6০৫31015 
€301)1)16৮ ) চের়াবন্যান এবং সাভিন কমিটির সদম্ত। ১৯৩২ 
সালে কর্পোবেসনের মেরর-পদ্ প্রাথী ছিলেন । 

ডাঞ্চার য্তীক্্নাথ পাধন। জেলাব তাতিবন্দ গ্রামের স্বগ' য় গোপাল- 
চন্দ্র লাহিন্টীব কন্া। উমতী স্বক্ষমারী দেবীকে ন্বাহ করিয়াছেন। 
তাহার শশ্পুন গোপালচন্তদ্ধ অকালে পরলোকগত হন এবং তাহার 
শ্বশদেনীও এক্ষণে ইহজগভে নাই । 

যতীন্জনাথের পীচ পুন্র ও তিন ক্যা । পুন্থগণের নাম--জিতেন্ত্র- 
নাথ, জগদীন্্রনাথ, মণীন্দ্রনাখ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেশ্রনাথ , ইহাদের 
মধো জগদীন্দ্র বি-এস-সি ও ববীশ্রনাথ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 
কন্ঠাগণের মধ্যে জোষ্ঠ সারোজলক্ষ্ৰী,মধ্যমা পুষ্পবাণী এবং কনিষ্ঠা কমল! । 
প্রথম! ও মধ্যন। কন্যার 'ববাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের স্যাঁ দ্বয়ের 
নাম -ডাক্তার শরদিন্দু সান্যাল, এমবি এবং শ্রীযৃত নীরদকুমার 
লাহিড়ী, এমএ । শরদিন্দুর পিতা স্বগীয় হেমচন্ত্র সান্যাল মেদিনীপুর 
কলেজের অধাক্ষ ছিলেন। নীরদকুমীর শান্তিপুর-অদ্বৈত-বংশসন্তৃত । 

বতীন্ত্রনাথের মাতুল রায় বাহাছুর ভাক্তার কুগ্তলাল সান্ন্যা 


৪১৬ বংশ-পরিচয় 


সিভিল-সাঞ্জন ছিলেন; ইনি এখনও জীবিত । এক্ষণে তাহার বয়স ৮০ 
বৎসর | পূর্বববঙ্গে ঢাকা ও বরিশালে তিনি বহুবৎসর 83501307601) 
ছিলেন । তাহার চিকিসা নৈপুণ্যে সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। 

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ অকপট শ্বদেশ-ভক্ত । তিনি যে কেবল" চক্ষ- 
চিকিংসায়ই বিশেষজ্ঞ তাহা নহেন, তিনি দেশ ও জাতির সর্বপ্রকার 
কল্যাণদায়ক কারধ্যেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন । বাঙ্গালার বাবস্থাপক 
সভায় এবং কলিকাতায় অবস্থানকালে তাহার স্ব্দেশ-প্রীতি গু ্বজাতি- 
প্রেমের পরিচয় দেশবাপী পুনঃ পুনঃ পাইয়াছেন। দেশ ও জাতির 
সেবায় তিনি যে একনিষ্ঠ এবং স্থার্থলেশশৃন্ত, ইহা তাহার অতি বন্ড 
শক্রও অসঙ্ষোচে স্বীকার করিয়। থাকেন । তিনি বিছ্যোত্সাহী, মাতৃ" 
ভাষার পরম অনুরাগী ও বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম পৃষ্টপোধক | তিনি 


ত্বরং স্থপণ্ডত এবং অপরের জ্ঞন-চচ্চায় প্রভৃত উত্দাহ দান করিয়া 
থাকেন। তিনি দরিদ্র বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রগণের পরম বন্ধু । 


ফরিদপুর জিল! রাষ্্রীয় সম্মিলনীর সভাপতির পদে বুত করিয়া 
তাহার স্বদেশবাসী তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিল । সেই সশ্মিলনীতে 
(১৩৩৫ সালের ৮ই বৈশাখ ) তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে তাহার অকপট দেশগ্রীতি, বিপুল অভিজ্ঞতা, প্রভৃত 
রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান এবং পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার সেই 
উপদেশবাণী জনগণের কল্যাণ-বিধারক হইবে মনে করিয়া আমর। উহ। 
নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম :-- * 

“অভ্যর্থনা-সমিতির কতৃপক্ষগণ, সহযোগী কশ্শিবৃন্দ ও উপস্থিত 
ভদ্রমগুলী £-- 

আজ আমাকে এই সভার নেতারূপে বরণ করিয়া আমার মত ক্ষুদ্র 
ব্যক্তিকে যে পরিমাণে উৎসাহিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহার 
স্বন্ত আপনাদিগকে কি বলিয়। ধন্যবাদ দিব তাহার উপযুক্ত ভাষা আষি 


: ক এই সাশ্মলনীতে প্রযুক্ত হুভাসচজ্র বহু হবগীয় বিপিনচন্র পাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 











টি 
টা রা রর 


7 পা ।৮ 1 
/ / /ঃ 9.) ১1 20)1%1557 7:10 0, 1প) 
ৰ 4 এ. 4 সখা 
৮৮1৭ 58185 8 


ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের পরিবার বর্ণ 
পথম পইন্তাতে (বাম হইতে দাক্ষাও 


1 পল বব'ন্দুনাথু 
শমতী সরোজলক্ষা দেখা, ৩ 


পুত মপাজ্রানা ত্র । 
দ্বিতীয় পংক্তিতে (বাম ছঠতে দ্গি-ণ -খয় পুত্র জগ্াদশনাথ মৈএ, ডাঃ যতান্ 

নাখের পরী শমুক্ত। 2কুমনী দেবী, ডো পুজ জিতেন্দনাথ মত্র 
তঙাখ পংক্িতে (বাম ১উতে দক্গিণে ।-দ্বিতীয় কন্ঠ! আম 

ততীষ কণ্তা গ্রাম কমলা দেবী, কান পুর সতোন্র নাথ মৈত্র। 


মন, ৮1১] কন্ঠ 


1 পুষ্পবাণী দেবী, 





ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪১৭ 


খুজিয়া পাইতেছি না। প্রবাসে থাকিয়্াও যে আপনাদের শ্বৃতিপট 
হইতে একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া আপনাদের অসীম করুণার নিদর্শন 
পাইয়াছি ইহাই আমার পরম সৌভাগা বলিম্বা মনে করিতেছি। 
াজ.এই' সভা যাহাদের উপস্থিতিতে সমুস্ভাসিত--ধাহাদের প্রতিভ। 
কন্মকুশলতা ও কান্তি দিকৃদিগন্তবাাপী-ধাহাদের সংঘম, শিক্ষ। ও 
আত্মতঃ।গ আমাদের জননীজন্মভূমির সর্বশ্রে্গ সম্পদ, সেই 
দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সন্তানগণের সমক্ষে সভাপতিত্ব বরিত হইয়! 
আজ আমি সত্য সত্যই নিরতিশয় কুগা বোধ করিতেছি । ভরসা করি, 
মাপনাদের সমবেত শুভকামন। ও আন্তরিক সাহচধ্য আমার অক্ষমত। 
আবরণ করিয়া এই সভার কাধ সুশঙ্খলতার সহিত সংসাধন করিবে । 
এই ফরিদপুর জিলার একট ক্ষুদ্র পল্লী আমার জন্মভূমি। শৈশবে, 
বলো, কৈশোরে ও যৌবনে আমার উদ্বেলিত হৃদরের কত যে 
তপঙ্গোচ্্রাস এই স্থানের মাটীর, এই স্থানের জলের এই স্থানের বৃক্ষ- 
বনম্পতির উপর গভীর রেখাপ'ত করিয়। রাখিয়াছে -পরবত্তী 
বালে শাহারই মধুর স্বৃতি উৎসবে ও ব্যসনে, আহারে ও বিহারে, 
আনন্দে ৪ বিষাদে বিলুপ্ত হইয়। যায় নাই। “সকল দেশের রাণী" 
এই আমার জন্মভূষির উত্তরে ও পূর্বে কলকলনাদিনী বেগবতী পদ্মা 
এবং দক্ষিণ ও পঞ্চিমে খরন্ত্রোতা মধুমতী সমগ্র স্থানটাকে মেখলার মত 
পরিয়। রাখিয়াছে। চন্দন! ও কুমারের করুণাধারাসিক্ত শত শত 
উব্বর পল্লীপ্রাস্তর যদিও এখন তাহাদের পূর্ববগোৌরবের সম্পূর্ণ দাবী 
করিতে পারে না, তথাপি এখনও অমাদের দেশ আংশিকভাবে সত্য 
সতাই স্থজল] স্বকলা ও শশ্তশ্যামলা! - এখনও আমাদের “হরিৎ ক্ষেত্র 
আকাশতলে মেশে' এবং অ'মাদের দেশের বাতাস এখনও ধানের উপর 
(০উ খেলে যায় 8, 0+002119% এই ফরিদপুর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন-- 
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৪১৮ বংশ-পরচয় 


+(10৮4৮0107) 25200 06110069050 ০৮০ শো 0৩ চোএএ না00700 
11217 91010 00৮৮ হচাটত 0 [00100 সা 14৬8৮ 0150 
এক'দন পব্ববঙ্গের নদীবন্ষে বিচরণ ক ব্তে ক রতে বলিয়া'ালেন £ 


(1) 1 ৮69১5080110 110 000520010৭6 92 21) 006010৮106৮ [011৮ 
21) 1101185 11700) 70059700070 1701201705101), 0 0006 
11৮6১1৭, 117 10168 1৮0 1001]04 100 মেশে 010 00৮ মি১ন0])) 17৮৮6 
10111111010 1) 00101000911 1010 00010201079 ৮0৮ 10111050106 
1)006৮0) 01১01017010] 10071956001 ৯135028) আ)01 তত 0001007)8 
(16১৫১0902181)00106৮, 1100170556১ 25 0107115 008৮ 0০৮০০ 12000, 
11) 00 8800 01000850879 (নাচ থা 0006 (106 
০1111১98110 1010 টিড শেচটি 1110 1১৮70101110 27001 25১0 
১1157000১11), 70621] 20000000৭01 07000607501 107 
171)0) 10176 117. 5 07 00001010901 0902010 
1.0 25)11111)01)6৮0৮৮ 91 11৮5 ১০920 757000010510001001)11)181)01157 


কগা বিসঘ্র স্মবশ ক্যা 
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আমার মন অভান্ত (ববারিত হাতে | একাদিন এ্হস্থাচনত ফাবিশপর 


19051180618] 0010িাপা০এন সভাপতি দেশবনধু চিত্তবঞ্জনের 


বদ্রগন্ভীর বাণ! উন্চারিভ হইবাছিল এবং আদা দেশবাস! সেই 
অক্লান্ত কন্মবীরের বুকভত্না নেহু এ গীতি, উত্পাহ এ আনন্দ উপভোগ 
করিবার সেউ শেষ স্ুযোশ পাইয়াছিল । আত্ম! যদি পতা সহাউ 


অবিনশ্বর হয়, তাহ। হইলে দেই মহাপুরুবের অ।জু। গাজও এখাচু 
উাহাই মশ্বমগাথায় আমাদিগের সকলকে অন্প্রাণিত করিবে, ইহাই 
আমার আন্তরিক বিষ্বাপ। স্বগীয় দেশবন্ধুর পুণ্যস্থৃতি জাগ্রত রাখিতে 
হুইপে তাহারই উন্দাপনায় উদ্দীপ্ত হইয়। তাহার জলন্ত স্বার্থ-ত্যাগ 
আমাদের প্রত্যেককে সর্বতাভ।বে অন্গকরণ করিতে হইবে এবং তাহ! 
হইলেই আম্র। তাহার আরব্ধ ব্রতের সম্যক অধিকারা হইতে পারিব। 
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ঢাক্তার “মত্রের কলিকাতাস্থ বাটী 
( চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ) 


ডাক্তার যতীন্ত্রনাথ মৈত্র ৪ ৯ 


আমার ধাজনৈতিক গুরু শ্বনাম্বন্য -দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ ংসবক 
অশ্থিকাচরণ মজুমদার আজ পরলোকগত। অধিকাচরণের মৃত্যুতে 
কংগ্রেসের একজন পুরাতন কম্মার, একজন প্রবীণ দেশসেবক ও 
দেশপ্রেমিকের তিরে'ভাব হইয়াছে । এই ফরিদপুরের এমন কোনও 
জনহিতকন্ন এনং দেশহিতকর অনুষ্ঠান ছিল না, যাহার সহিত সেই 
স্বগীয় মহাপুকুমন বিশেবভাবে সংশ্লিষ্ট ন। ছিলেন । তাহার আবঙ্গ- 
বিলধিত শ্বেত শ্মশ্, তাহাব দীপ্রিপূর্ণ নয়নঘুগল, তাহার দীর্ঘ বপু, 
আজানুলপ্দিত বাহু এবং প্রশান্তগন্তীর মৃত্তি যিনি একবার দেখির়াছেন, 
তিনি কখনই তাহাকে ভুলিতে পারবেন না। বঙ্গদেশে দেশাত্বোপ- 
বিকাশে তংকালে খাহার। কংগ্রেসের প্রধান স্তম্তরপে পরিগণিত 
ভইয়াছিলেন, অন্থিকাচরণ তীহাদেরই অন্যতম । তাহার বাগ্িত।, তাহার 
উদ্যন, দ্েশেব কাজে তাহার উৎসাহ বৃদ্ধ বয়সেও তাহার পুত্র-পৌন্র- 
স্থানায় আমাদের মত লোককেঞ্ড সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিল। 
আহার অভাব আজ আমরা মন্মে এম্মে অন্তরভব করিতেছি । তাহার 
আত্মাব কলা।ণ হউক ইহাই আজ ভগবানের 'নকইট আমাদের 
আন্তরিক প্রাথন!। 

ফরিৰপুরের আবও ছুইসী জ্যোতিষ আজ কক্ষচৃত। একজন 
পণ্ডিত শশধর তর্কহ্ড়।ম্ণি এবং অপর মামার সোদর প্রতিম বন্ধু পৃ্থীশ- 
চন্দ্র বায়। পাঁগুত শণর্ণর তর্কইডামণি মহাশয় গত ফান্তনমাসে 
বহরনপুরে ইহলোক ত্যাগ কাঁরয়ছেন। তি'ন ফরিদপুর জিলার 
প্রাণপুর গ্রামের দাবদ্র ব্রাঙ্ষণপপ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি হিন্দুবশ্মে প্রগাঢ আস্থাবান্‌ ছিলেন। তিনি বর্ণাশ্রমধশ্ম সন্ধে 
বহু গ্রন্থ রচন। করিয়া গিয়াছেন এবং হিন্দুধন্মতত্বসন্বদ্ধেও তাহার 
রচিত বহু গ্রন্থ আছে। তিনি কম্মজীবনের শেষ ভাগে ভাগীরদী- 
তটে একটা ত্রহ্মচরধ্যাশ্রম্ধর্দের প্রতিষ্ঠা ও তৎসংরক্ষণে আত্মনিয়োগ 


৪২০ ংশ*পরিচয় 


করিয়াছিলেন । তাহার পরলোক-গমনে আমার জন্মভূমি এই 
ফরিদপুর জিলায় সনাতন বর্ণাশ্রমধন্মের পরম সমধক নিষ্ঠাবান একজন 
ব্রাহ্মণপর্ডতের তিবোভাব হইয়াছে । ধন্মশচারকরূপে পণ্ডিত 
এশধরের ম্বৃতি বঙ্গের হিন্দুসমাজে চিরজাগরূক থাকিবে! পৃথ্থীশ- 
চন্ত্রর মৃত্যুতে বাঙ্গালার সাংবাদিক জগতে একজন প্রাচীন কম্মীর 
তিরোভাব হইয়াছে । পৃর্থীশচন্দ্র কেবলমাত্র সাংবাদিক ছিলেন ন।, 
তন একজন প্রথিতনাম। সাহিত্যিক এবং রাষ্টনৈতিক ছিলেন। 
পৃর্থীশচন্ত্র বঙ্গের আপুনির সমস্যাগুলির সমাধনের নিমিত্ত অনেক 
যুক্তিপৃণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। গিয়াছেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের 
একজন 'বশিষ্ট কম্মী ছিলেন এবং তিনি নিভীক ও স্পষ্ট কথায় সরকারের 
অবস্থার সমালোচন। কবিতে কখনও কুষ্ঠিত হইতেন না। পর্ণীশচন্জু 
একজন পূর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন । তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে 
আমাদের সমবেদন। জান।ইতেছি | 

এখানে বলিলে বোধ হুয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ধে, ভারতের জাতীয় 
জীবনের অন্যতন প্রতিষ্ঠাতা স্বগীয় স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ 
৬ গোৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর এই ফরিদপুর জিলারই কারণ্যপুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি ২৪ পরগণায় বিবাহ করেন 
এবং তৎপুক্র খ্যাতনামা চিকিংসক ৬ হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই 
স্বীয় স্থরেস্্রনাথের পিতা । স্থরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভূমি এই 
ফরিদপুর-ইহা স্মরণ করিম আজ "মামি অত্যন্ত গৌরব 
অন্তভব করিতেছি । 


ফরিদপুর জিলার বিবরণ 


১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে্ সময় ঢাকায় ২ জন ষ্যাজি- 
সেট নিযুক্ত হন- একজন ঢাকার জন্ত এবং অন্তজন ঢাক! জালালপুরের 


ডা; যতীহ্গনাথ মস্ত ৪ ২১ 


জন্য | উভয় বিচারকই ঢাকাতে অবস্থান করিয়। স্ব স্ব শাসনকার্ধা 
পরিচালন। করিতেন । ঢাক। জালালপুর ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পদ্মার 
পশ্চিমতীরস্থিত কতক স্থানের এবং পূর্বতটের জাফরগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ 
থানার কাধ্য সম্পন্ন হইত। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা-জালালপুরের 
মযাজি-ট্রটের আফ্িস ঢাকা হইতে স্থানাস্তরিত হইয়া ফরিদপুরে 
সংস্কাপিত হয় এবং চন্দন। নদীর পূর্বতীরস্থ স্থান যশোহর হইতে 
খারিজ হইয়া এবং গোপীনাথপুরের থানা বাখরগণ্রের অধীন হইতে 
খারিজ হইয়া ঢাকা-জালালপুরের অন্তর্গত হয়। ১৮৩৩ হ্ীষ্টান্জে 
এই ঢাকা-জাল[লপুর জিলার নাম ফরিদপুর জিল। নামে পরিবপ্তিত 
হনব । ততকালে আধুনিক ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুর 
জিলার অন্তত ছিল; ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে উহা ফরিদপুর জিলা হইতে 
খারিজ হইয়। ঢাকার অদীন হ্য়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জিলার কতকগুলি 
গ্রাম ফরিদপুর জিলাব শিবচর থানার অধীনে আইসে । বর্তমান সময়ে 
নদীয়া! জিলা হইতে ৩৩ তেত্রিশ খানি গ্রাম ফরিদপুর জিলার অস্তভূক্ত 
হইয়াছে , গোয়ালন্দ মহকুমার সীমা ১৮৭১ খুষ্টাজে নিদ্ধারিত হয় 
এবং তৎকালে পাবন। জিলা হইতে পাংশ। থানা ইহার অস্ততূক্ত হয়) 
মাদারীপুর মহকুমা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জিলার অস্ততভূক্ত হইয়া 
সষ্ট হয় এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলার অধীনে আইসে। 
গোপালগঞ্জ পূর্বেবে মাদারীপুরের মধ্যে ছিল; পরে ১৯০৭ খৃষ্টাবধে নৃতন 
মহকুমারূপে পরিণত হইয়াছে । 
(লা কসংখ্য। 

১৯২১ সালের আদ্ম-স্রমারী হইতে জানিতে পার! যায় ষে, সমগ্র 
ফাঁরদপুর জিলার লোক্সংখ্য। মোট ২২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮ শত ৫৮। 
এই লোকসংখা। ১৯১১ খৃষ্টান ২১ লক্ষ ৪ হাজার ৮ শত ১ 
এবং ১৯০১ খুষ্টান্জে ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত ৬ ছিল। স্থৃতরাং 

২৮ 


৪২২ বংশ-পরচয় 


১৯২১ থৃষ্টান্বে লোকসংখ্যা যে বৃদ্ধপ্রাঞ্থ হইয়াছে নে বিষয় কোনই 
সংশর নাই। প্রথম আদম-স্মারী ১৮৭২ খুষ্টান্বে আরস্ভ হয়। 
সেই সময় হইতে বর্ধমান সমম্ম পধ্যস্ত আদম-স্থমারীর রিপোর্টগুলি 
আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সমগ্র ফরিদপুর জিলার 
লোকসংখ্যা ১৮৭২ থৃষ্টাবে যাহা ছিল, ১৮৮১ থৃষ্টাব্ধে সেই লোকসংখ্যা! 
শতকরা ৮৫ জন, ১৮৯১ খৃষ্টান্বে শতকরা ৯৯ জন, ১৯০১ খুষ্টাবে 
শতকর। ৬২ জন, এবং ১৯২১ খুষ্টাব্বে শতকরা ৮৬ জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । ৮৮৮১ খুষ্টাব্ষের আদম-স্মারীর রিপোর্ট পর্যালোচন। 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তত্কালে ফরিদপুর কিলায় শতকরা 
৪* জন হিন্দু এবং ৬* জন মুসলমান ছিল; কিন্তু ১৯২১ খুষ্টাব্দের 
আদম-স্থমারীর রপো্টে শতকর। ৩৬ জন হিন্দু, ৬৩ জন মুসলমান এবং 
১ জন অন্যধশ্মীবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং হিন্দুর সংখ্য। 
শতকরা ৪ জন কমিয়া গিয়াছে এবং মুসলমানের সংখ্য। শতকরা ও জন 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । সমগ্র ফরিদপুর জিলায় বর্তমানে 
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ফরিদপুর জিলার ৪টী মহকুমার মধ্যে গোয়ালন্দ মহকুমার লোক- 


ডাঃ যতীন্ত্রনাথ মৈত্র ৪২৬ 


সংখ্যা অন্যান্ত মহকুমার সহিত তুলনায় সর্বনিম্ন স্থান অধিকার 
করিয়াছে । ১৮৭২ খৃষ্টার্ধে গোয়ালন্দ মহকুমায় যে লোকসংখ্যা ছিল, 
এ সংখ্যা ১৮৯১ খৃষ্টান্বের মধ্যে অধাৎ প্রায় ২০ বৎসরের ভিতরে 
শতকর। ৯ জন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পরবর্তী ১* বৎসরে শতঙ্করা ৯২ 
জন করিয়া কমিয়া য।য়--অর্ধাৎ গোয়ালন্দ মহকুমায় ১৮৭২ থুষ্টাকে যে 
লোৌকসংনয1 ছিল, ১৯০১ খুষ্টাব্ব তাহা হইতেও লোকসংখ্যা কমিয়া 
বায়। এই সংখ্যা ১৯১১ খুষ্টান্দে পর্যন্ত ঠিক একই ভাবে ছিল । তৎপরে 
১৯২১ খৃষ্টাান্বের আদম-স্থমারী হইতে দেখিতে পাওয়। যায় যে, এ লোক- 
খ্যা শতকরা আরও ১.৩ করিয়। কমিয়া গিয়াছে । সুতরাং বুঝিতে 
হইবে যে, সমগ্র ফরিদপুর জিলায় গত ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর লোক* 
সংখ্যা যদিও শতকরা 9৪ জন করিয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হইয়াছে, কিন্তু গোয়ালন্দ 
মহকুমার লোকসংখ্য? উত্তরোত্তর কমি্াই যাইতেছে । গত €* বৎসরের 
ভিতর সমগ্র ফরিদপুর জিলায় মুসলমান শতকরা ৫০ জন এবং হিন্দু মাত্র 
শতকর। ২০ জন করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । যে ফরিদপুরের 
আয়তন ১৮৭২ খুষ্টাব্দে সমগ্র বাঙ্গলার (73670£8] 7০109: ) ৯ ছিল 
এক্ষণে তাহা তঠ এবং লোকসংখ্যাও যাহ1 ১৮৭২ থৃষ্টাকে সমগ্র 
বাঙলার ৯ ভাগ ছিল এক্ষণে তাহা ছ্টঠ। এই ফরিদপুর জেলায় 
প্রায় সাড়ে চারি হাজ|র গ্রাম এবং গ্রামের শতকরা ৯৭ জন লোক 
এখনও গ্রামেই বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে শতকর। আশীজন 
কবিজীবী। আমাদের জিলার উর্বরতা পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ 
হইতে অধিক এবং পূর্বববঙ্গেরও অন্যান্য জিলা হইতে নিকৃষ্ট নহে। 
ইহার কারণ 92: ভা. 705 এইরূপ লিখিয়াছেন ২স্ 
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কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই সোনার বাংল। যাহা এক 
সময়ে ভারতের প্রধান শস্যভাগার বলিয়া পংগণিত ছিল, বাহার 
উর্বরতা, সমৃদ্ধি পূর্বে বিদেশী বণিকের বিন্ময় ও ঈর্ষ। উত্পাদন কবিত, 
সেই বাংলাদেশ আজ অশ্রাভাবে ক্রিষ্ট! বাংলার জন্য আজ রেঙ্গুন 
হইতে চাল, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে ডাল ও তৈলবীজ প্রভত 
নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রবা সরবরাহ করিতে হয় । পূর্বে বঙ্গদেশে যে 
পরিমাণ শস্ত উত্পন্ন হইত, বর্তমান সময়ে পশ্চিম বঙ্গে তাহা ২১৮, 
মধ্য বঙ্গে ২১ উত্তর বঙ্গে ১২ পূর্ববঙ্গে "২ পরিমাণ কমিয়া 
গিয়াছে । ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বে, বাংলা দেশের 
কৃষিসমন্য। আজ একটী শ্রেষ্ঠ সমস্যা এবং এই সনস্যাব সমাপানেল 
সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন ৪তপঞ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট । 


মৃত্যু 


১৯০১ খৃষ্টাব্ব হইতে ১৯১১ খুষ্টার্ষের ভিত সম্গ্র ফরিদপুর জিলা য় 
এক কলের! ব্যারামেই ৩৭ সাইত্রিখ হাঙ্গাব্ লোকের মুত! হইয়াছিল । 
১৯০১ হইতে ১৯১১ খুষ্টাব্ধের ভিতর হাজারকরা ₹৫ পয়ত্রিশ জনের 
এবং পরবর্তী .* বৎসরে হাজারকর! ৩৬ ছত্রিশ জনের মৃত্যু হইয়াছে; 
কিন্ক ইহ! নিবারণের জন্য আমরা কিন্ব! আমাদের শাসনকর্তার। কতটনু 
করিয়াছি? 


১৯২০ থুষ্টাব্ব পধাস্ত সমগ্র ফরিদপুর জিলায় মাত্র ২৩৯ হাসপাতাল 
দেখিতে পাওয়। যায়। এই ২৩টী হাসপাতালের ভিতর 173০0 


ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মেজর ৪২৫ 


£1০0৮দের নিমিত্ত ফরিদপুর সদর হাপপাতালে ২৭টা 79০, 
গোয়ালন্দ ঘাট হাসপাতালে ৫৪টী 8৩ রাজবাড়ী হাসপাতালে ২১টী 
চ৩, মাদারীপুর হাসপাতালে চটী 89 ও গোপালগঞ্জ হাসপাতালে 
১২টী 73০07 তত্কালে নির্দিষ্ট ছিল। পরবর্তী সময়ে এই 73৪৭-সংখ্য। 
কোনও কোনও গানপাতালে কিছু বৃষ্চি করা হইয়াছে । যে ফরিদপুর 
ডিষ্রীক্ট বোর্ডের বাৎসরিক আয় প্রায় চা র লক্ষ টাক|--যে জেলা এক 
কলেরা ব্যারামে বৎসবে প্রায় ৩০০০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় 
সেই জিলার পানীয় জলের জন্য ডিস্বীক্ট বোর্ড ব্যয় করিয়াছেন ১৯২৫- 
২৬ খৃষ্টাব্দে ৯ সাড়ে নয় হাজার টাকা, ১৯২৬-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬॥ 
সংডে ছয় তাজার টাকা এবং ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ছয় হাজার চারি শত 
টাক। অর্থাৎ ডিস্বীক্ট বোর্ডের আয়ের মাত্র ই পানীয় জলের জন্ত এই 
তিন বৎসরে ব্য়িত হইয়াছে । বল। বাহুল€, এই ডিট্রীক্ট বোর্ড আমার 
গ্দেশের প্রতিনিধি দ্বারাই পরিচা লভ!! 

পূর্বেব বলিয়াছি যে, ফ রদপুরের চারিটা মহকুমার মদ্যে গোয়ালন্দ 
মহকুমাব ম্বতা-সংখ্য। জন্ম-সংখার অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহার 
জন্য প্রতি বখ্সরেই গোয়ালন্দ মহকুমার লোকসংখঢার ক্রমশঃ হান 
হইতেছে । কিন্তু এ কথাও এখানে বলা আবশাক যে, হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে মুদলমানের অপেক্ষা হিন্দুর মৃত্যু-সংখ্যাই অনেক বেশী । 
য্যালেরিয়াই যদি এই মৃত্যু-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলে 
যে সমস্ত রুষক রৌদ্রে পড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিলিয়া, মশকাদির অত্যাচাবে 
দ্ঙ্জরিত হইয়া, অর্ধাশনে কিংবা! অনশনে জীবনযাত্র। নির্বাহ করে-- 
যাহারা উষধ, পথ্য, মশাপি, বসন-ভৃষণ কিছুরই ধাঁর ধারে না, তাহারাও 
হিন্দুদের অপেক্ষা মৃত্যুমুখে কম পতিত হয়--ইহার কারণ খুব কম 
লোকেই চিন্তা করিয়া দৌখয়াছেন। এ বিষয়ের সম্যক গবেষণা 
করিলে ধ্বংসপ্রায় হিন্দুজাতির আজ কিছু কুল-কিনারা হইতে পারে। 


৪২৬ বংশ-পরিচয় 


আমার নিজের মনে হয়, সারহীন পুরাতন চাউলের পরিবর্তে সারযুক্ত 
মোটা চাউল, চিড়া, মুড়ি, টাটকা শাক-শজী ও পেয়াজ প্রভৃতি 
ভ2051020-সংযুক্ত খাদ্যের ব্যবহার ভূমিকর্ণের উপযুক্ত শারীরিক 
পরিশ্রম এবং স্ুনিদ্রা ইত্যাদি মুসলমানগণের জীবনীশক্তি হিন্দুদিগের 
জীবনীশক্কির চেয়ে বৃদ্ধি করিয়া থাকে । হিন্দুদিগের আপনাদের 
আযুঞ্কালের বৃদ্ধি করিতে হইলে এই সমস্ত বিষয়ে তাহাদিগকে 
সর্বতোভাবে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিয়! চলিতে হইবে । 


শিক্ষায় ফরিদপুর 


১৯২১ খৃষ্টাব্বের আদম-ন্থমারীতে এই জিলায় বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট 
(176৮০ ) লোকের সংখ] ১ লক্ষ ৭৫ হাজার € শত ২০ ছিল অর্থাৎ 
সমস্ত জিলার শতকরা ৯ জন। ইহার মধো ১ লক্ষ €৪ হাজার 
৯ শত ১৯ জন পুরুষ এবং ২০ হাজার ৬ শত ১ জন স্ত্রী। শুধু 
পুরুষের হিসাব করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র জিলার পুরুষের 
মধ্যে শতকরা ১৫৬ জন এব মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২২ 
জন লিখিতে পড়িতে জানে। অন্যান্ত জিলার সঙ্গে তুলনায় দেখা; 
যায় যে, বঙ্গদেশের ১৩টী জিলা ফরিদপুর জিল! অপেক্ষা অধক শিক্ষিত 
এবং অপর ১৩টা জিলা এই জিলা হইতে অল্প শিক্ষিত। ৯*১ 
সালে ইংরাজী-শিক্ষিত হাজারকরা ৯ জন ও ১৯১১ সালে হাজার- 
করা ৩১ জন। মুসলমান পুরুষদের মধ্যে শতকরা! ৭ জন ও মুসলমান 
স্্রীলোকদের মধ্যে হাজারকর! ৪ জন এবং হিন্দু পুরুষের মধ্যে শতকরা 
৩* জন ও হিন্দু স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৫ জন লিখিতে পড়িতে জানে । 
ৰাইশরসীর জমিদার স্বর্গীয় রাজেন্দ্রন্্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্থযোগ্য 
পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্ত্র রায় চৌধুরী শ্বনামধনা দেশনায়ক অর্ধিকা- 
চরণের উদ্যোগে পঞ্চাশ হাজার টাক! দান করিয়া পিতার স্বতিরক্ষার্থে 


ভাঁ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪২৭ 


ফরিদপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই ফরিদপুর জিলায় একমান্ 
উচ্চশিক্ষার কেন্ত্র। সমগ্র জিলায় ১৯০ -২ খুষ্টান্জে উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয় ২৩টা, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৪০টী, মধ্যবাংলা ৬৭টী, উচ্চ 
প্রাইমারী ১ শত ৭৫ঠী, নিন প্রাইমারী ১ হাজার ১৫টী ও বিশেষ স্থল 
৬৭টী, একুনে ১ হাজার ও শত ৫'টি বিদ্যালয় এবং তাহাতে সর্বসমেত 
৪০ হাজার ৬ শত ৬৮ ছাত্রপ্খ্য। ছিল। এতদ্বতীত ১ শত ৩*টা 
প্রাইভেট স্কুল এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ১ হাজার ৪২ ছিল। ২* বৎসর 
পরে অর্থাৎ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই জিলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ৪৬টা, 
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৮টী, মধ্য বাল। ৮টি, উচ্চ প্রাইমারী ৭৩টী, 
নিম্গ্রাইমারী ২ হাজার ৩ শত ১৫টা ও বিশেষ স্কুল ১ শত ৬টা; একুনে 
২ হাজার ৬ শত ২৬টী সাধারণ (7110) বিগ্যাপয় হইয়াছে 
এবং তাহাদের ছাত্রসংখ) ৬৭ হাজার ৯ শত ৫৮। ইহ ছাড়া প্রাইভেট 
স্কুল ৩৮টী আছে এবং তাহার ছাত্রছাত্রী-সংখা। ১ হাজার ৭ শত ৯৫ 
জন। 405ট41007 88009৮ 1119519% করুক পরিচালিত ফরিদপুরে 
একটী ]07005618] 901০০] আছে, ইহার ছাত্রসংখ্যা ্৮্টী। 
এই বিদ্যালয় হঈতে যে সমস্ত শিল্পকাধ্য হয় তাহার বার্ষিক মূল্য 
সাতাশ হাজার টাকারও অর্ধিক এবং ১৯২৪ খৃষ্টান্দের 0819060% 
[0য771১1007এ এই বিদ্যালয় একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিল। 
ওড়াকান্দীতে 01189 2০ কক পরিচালিত একট 13০৪, 
[০:9৪ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ছাক্রীসংখ্যা ১৯২২-২৩ খুষ্টাঝে 
৩১টি ছিল। মুসলমানদের মধ্যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১২ বার হাজার 
জন লিখিতে পড়িতে জানিত কিন্ত গত ১৯২২-২৩ থৃষ্টার্ধে মুনলমান 
ছাত্রসংখ্যা ৪৬ হাজার ২ শত ৫€৫৬তে দীড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া 
মুসলমানদের জন্য কোরাণ স্কুল, মোক্তাব এবং মাদ্রাস। ও হিন্দুদের 

টোল স্থানে স্থানে এখনও বর্তমান আছে। ইহা হইতে 


৪২৮ ংশ-প,চয় 


আপনারা বেশ বুঝিতে পারিবেন বে, শিক্ষাবিষয়ে হিন্দুদের অপেক্ষা 
মুসলমানদিগের আগ্রহ ও উদ্যোগ ক্রমশ:ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । 
যদিও হিন্দু ছাত্রের সংখ্য। এখনও মুসলমান ছাত্রসংখয1 হইতে অনেক 
বেশী, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ে 
উদ্দোগের পরিবর্তে ক্রমশঃই জড়তা ও গুদাসীন্য যেন আসিয়৷ দেখা 
দিতেছে । 

ফর্দিপুরের নদী 


ফরিদপুর জিলায় নদীর অভাব নাই। এই জিলার নদীর সংখ্যাধিক্য 
দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হর যে, ফরিদপুর জিলা এক সংয়ে কি 
'আভ্যন্তরিক, কি বাহিক সব দিক দিয়াই বেশ একটা নদীমাতৃক দেশ 
ছিল। পদ্মা, কীর্তিনাশা, মেঘন1, আড়িয়াল খা, কুমার, ভুবনেশ্বর, 
মধুমতী, চন্দনা, নয়াভাঙ্গনা ও শীতলাক্ষ ফরিদপুর জিলার প্রধান 
নদী । ইহাদের ভিতর কয়েকটা নদীতে এক বর্ধাকাল ভিন্ন বৎসরের 
অন্য কোন সময়ে মোটেই জল থাকে না এব" প্রায় নদীই বৎসরের 
অধিকাংশ সময় কচুরীপানায় সমাচ্ছন্ন থাকে । এই কচুরীপান! কষ, 
বাণিজ্য ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের এতই বিদ্কারী যে, বত্তমানে ইহা 
ফরিদপুরের একটা প্রধান সমস্তার বিষয় হইয়! দাড়াইয়াছে । 


উৎপন্ন দ্রব্য 
এই জিলার উৎপন্ন শহ্যের মধো ধান্তই প্রধান। সমগ্র জিলার 
প্রায় চৌদ্দ আনা চাষী জমীতে ধান্য উৎপন্ন হইয়া! থাকে । সাধারণত: 
আউস, আমন ও বোড়ো ধান্যের চাঁষই সর্বজ্র করা হয়। ধান 
ব্যতীত পাট, তিল, সরিষা, মটর, ধেসারী, মসুর, কলাই, ইচ্ষু, 
শারিকেল, স্ুপারী, তরমুজ, ফুটা, শসা, খেজুর, তাল, আম, কাঠাল 
প্রতিও এই জিলায়্ প্রতি বখসর উৎপন্ন হইয়া থাকে । ১৯২১ থুষ্টাবে 


ডাঃ বতীজ্রনাথ জেত্র ৪২৯ 


সমস্ত ফরিদপুর জিনায় ২ লক্ষ ৫৮ হাজার একার জমীতে 
পাটের আবাদ কর] হইয়াছিল । এই পাটের চাষ উত্তরোত্তর বুদ্ধি 


প্রাপ্ত হইতেছে । বিদেশীয় বণিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই পাটের 
মূল নিরূপণ করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে দরিদ্র কৃষকগণ তাহাদের 


পরিশ্রমের উপযু* মূলা কখনও পায় না। চিন্তাশীল দেেশনায়কগ:ণর 
এবং শিক্ষিত দেশবাসীর নিক; সন্দর্বন্ধ অনুরোধ যে. পাটের চাষের 
আর যাহাতে দেশে বিস্তৃতি না হইয়। ক্রমশঃ তাহার সঙ্কোচ হয় 
তাহারা যেন সে বিবয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং পাটের চাষের 
উপকারিতা ও অপকারিত। তাহারা যেন কৃষকাঁদগতক বিশদভাবে 
বুঝাইয়। দেন । ইক্ষুর চাৰ ক্রমশঃই কমিয়! যাইতেছে । বর্তমানে 
হাঁবাসপুর, মুগী, কালীমেহের, গোবিন্দপুর, খোগ্লাজপুর, ভোটনাজ, 
কালকিনী, মাথাভাঙ্গ।, বিনোদপুর, কান্তিকপুব, সোণাকান্দর, লক্ষ্মীকোল 
প্রভৃতি কয়েকটা স্থানে ইক্ষুর চাষ সামান্ম পরিমাণে হইয়া! থাকে 
মাত্র । 


[শলদ্রেব্য 


মাদুর, কাপড়, পিতল ও কাঁসার বাসন, ছিট, ইক্ষৃগুড়, পাতক্ষীর 
ঘ্বত, বাশের নানাবিধ জিনিষ ও শীতলপাটী ফরিদপুর জিলার প্রধান 
শিল্পদ্রবা। ১৯২১ খুষ্টান্বের আদম-ক্মারীতে দেখিতে পাওয়া ষায় যে. 
সমগ্র ফরিদপুর জ্জিলায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার লোক ব্যবসা-বাণিজ্য 
৪ শারীরিক পরিশ্রমদ্বার৷ জীবিকাজ্জন করিত। ফরিদপুরের কার্পাস- 
বন্ত্র বত বাধাবিত্ব সত্বেও এতনিন পধ্যস্ত চলিয়া আসিতেছে । ২০ 
বিশ বশসর পর্বে এই ব্যবসাঘারা ৫২ হাজার লোকের জীবিকাঞ্জন 
হইভ, বর্তমানে এই ব্যবসা দ্বারা মাত্র ৩৪ হাজার লোকের কায়রেশে 
জীবিকার স'স্থান হইয়। থাকে । :৯২১ খুষ্টান্বের আদম-স্থমারী 


৪ ১৪ ংশন্পরিচয় 


হইতে জানা যায় যে, সমগ্র ফরিদপুর জিলায় সর্বশুদ্ধ ৭ হাজার 
৯শত ৬২ খানি তাত (7%09-100] ) চলিয়। থাকে এব: ততন্বার! 
ধুত, সানী, লুঙ্গি, গামছা! ও বিছানার চাদর তৈয়ারী হয়। 
ভূষণা থানায় শীতলপাটী সামান্য পরিমাণে তৈয়ার হইয়া 
থাকে । বিলাস খা, দ্শরথ, কাটিলবাড়ী এবং বাখিরা গ্রামে 
পিতল ও ক।সার তৈজসপত্র তয়ারী হয় এবং তন্বারা প্রায় ৭০টি 
পরিবার জীবিকাজ্জন করিয়া থাকে । হাবাসপুর, মৃগী, কান্তিকপুর, 
মাথাভাঙ্গা, কালকিনী প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুগুড় উৎপন্ধ হয়। সমগ্র 
ফরিদপুর জিলায় তস্য-ব্যবসায় দ্বারা প্রায় ৪৭ হাজার লোকের আহাধ্য- 


স'স্থান হইয়া থাকে । 
নিতান্ত দুঃখের বিষয়, ফরিদপুর জিলায় গভণমেণ্টের আবগারী আয়, 


শতকরা ৭*২ সত্তর টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । ১৯০১ খুষ্টান্বে এই 
বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা আয় ছিল 
কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ হইতে গবর্ণমেন্টের ১ লক্ষ 
৮৯ ভাজার টাকা আয় হইয়াছে । আরও পরিতাপের বিষয় 
এই যে, আমাদের পরম্পরের ভিতর মামলা-মোকদ্দমার নিমিত্ 
গবর্ণমেণ্টের আয় আরও দিন দিন বাড়িয়! চ'লয়াছে। গত 
১৯২১ সালের আদম-স্থমারীতে দেখা যায় যে, এ বংসর এক মামলা- 
মোকদ্দমা হইতেই গভর্ণমেণ্টের আয় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাক৷ 
হইয়াছিল; ইহার বিশ বৎসর পূর্বে এ বিষয় হইতে গভর্ণমেণ্টের 
আয় মাত্র তাহার অর্দেক ছিল। সমগ্র ফরিদপুর জিলায় মাত্র 
৬ শত ৪৮ জন লোক আয়কর (17000296-%% ) দিয়! থাকেন । ইহা 
হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদিও আমদের দেশের লেকের 
আয় অত্যন্ত কম, তাহা! হইলেও মামলা-মোকদ্দমাতে তাহাদের 
আয়ের একটা বৃহৎ অংশ খরচ হইয়া যায়। 


ভাঃ যতীক্ছনাথ মৈত্র 3:১ 
কৃষি-সমস্থা 


সমগ্র বঙ্গদেশের ৪ কোটী ৬৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত লোকের মধো 
চাষী লোকের সংখ্যা ১ কোটা ১২ লক্ষ &১ হাজার ২ শত এবং 
তাহাদের পোষা ২ কোটা ৪৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শত। এতদ্বাতীত 
তাহাদের বেতনভোগী ভৃত্যের সংখ্যা ১৮ হাজার ৯ শত এবং 
দিনমজুরের সংখা! ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার ১ শত। ইহা ছাড়া ২ লক্ষ 
৫০ হাজার ৫ শত লোক বিশেষ বিশেষ শশ্ত এব শাকশজীর চাষে 
নিযুক্ত থাকে এবং তাহাদ্বের পোয্যের সং+]া ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শত 
ধাহারা এই জমী হইতে জীবিকাস'গ্রহ করেন, সেইরূপ জমীদার ব? 
তালুকদার প্রভৃতির সংখা ১ঙ লক্ষ ১হাক্জার ৭ শত এবং স্তাহাদের 
ম্যানেজার, নায়েব প্রভৃতির স'খ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শত | 

১৯১১ খৃষ্টাব্ব হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্ব পধ্যন্ত ১* বৎসরে এই জমিদার- 
তালুকদার-বংশের শতকরা ৯ জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছে আর 
প্রজার সংখ্যা শতকরা ৩ জন হিসাবে বাড়িয়াছে অর্থাং জমিদার- 
বংশের বুদ্ধি প্রজাবংশের বৃদ্ধির ৬ গুণ দীড়াইয়াছে । ৯*১ খৃষ্টাবব 
হইতে ১৯১১ খুষ্টাব্ম পর্যন্ত শতকরা ২৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছিল । 

বাংল1 দেশের চাষের জমীর পরিমাণ ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার 
৮ একার এবং পোস্ত বাদে সর্ববিধ কৃষকের সংখ) . কোটী ৪ লক্ষ 
৯১ হাজার ৭ শত অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক কৃষকের চাষের জমীর পরিমাণ 
ছুই একার ব৷ ছুই একারের কিছু বেশী অর্থাৎ ৭ বিঘা । এই ৭ বিঘা 
জমীতে প্রায় ৩* মণ ধান জন্মিয়া থাকে এবং উহার মূল্য প্রায় ৬০২ 
টাকা । অন্য ফল হইলেও দাম প্রায় তদচুরূপ | 

পূর্ববঙ্গের জলা জমীতে কিছু বেশী ফসল জন্মিয়া থাকে। 
সাধারণতঃ অতিবুষ্টি বা অনাবুষ্টি প্রভৃতি স্থানবিশেষে ফসলের বিদ্ব- 
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কারক হইয়া থাকে এবং সেই জনা মোটের উপরে কৃষকের ২ 
বৎসরের আয় ৩ বংসরে ধরা যাইতে পারে । তাহ! হইলে প্রত্যেক 
চাষার আয় বৎসর ৪০২ টাক। মাত্র । 

জমীদারের খাজনা, চাষের খরচ] প্রভৃতি বাদ দিয়! যাহা গ্রাকে 
'ভাহ] দ্ব'রা কষকের নিজের এবং তাহার পোম্বর্গেব অন্নবন্ত্রের সস্থান 
করিতে হয়। ৭ বিঘা! জমী চাষ করিতে বৎসরের মধো ১ মাসের 
অধিক সময় লাগ! উচিত নয়। দেশে কলকারখানা ও শিল্প-কাধোর 
সুবিধা থাকিলে কষকগণ এই অবসর-সময়ে তাহাতে কম্ম করিয়া 
অথ উপাঞজ্জন করিতে পারে ?কন্ত এ দ্রেশে সে স্ুবধা এখনও 
সম্পূর্ণ ঘটিয়! উঠে নাই। স্থৃতরাং বর্ভমানে ক্লুষকের চাষের জমীর 
পরিমাণের অত্যন্পতাকেই কুকের দরিদ্রতার মূল কারণ বলা যাইতে 
পরে। 


এই ক্ৃষকগণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাকে বৈজ্ঞানিক 
কষি-প্রণলীর জ্ঞান দিতে হইবে । পাশ্চাত্য দেশের কৃষকের আয় 
এ দেশের কৃষকের আয় অপেক্ষা অনেক বেশী ; যখা- ক্যানাডার কৃষকের 
আয় ৫৫০২ ঢাকা, ইংরাজ কৃষকের আয় ৭২৯২ টাক। এব. প্রত্যেক 
রুধকের গড়ে জমীর পারমাণ বাংলার প্রত্যেক কৃষকের জমীর পরি 
দাণের ১০ গুণেরও বেশী | 
দক্ষিন আফ্রিকা ও ইউরোপের কৃষকের সখ্য। সমন্ত লোকনংখণার 
শতকর| ১১ জন মাত্র কিন্ত তাহাদের প্রত্যেকের জমীর পরিমাণ ৪৬* 
একা এবং তাহাদের কৃত্ষর উপযোগী জমী বাংলার রুষকের জমীর 
৮ গুণেরও বেশী | 
গ্রেটবুটেন ও আয়লগ্ডে যন্তখানি জারগা, ভারতবধে ততখা'ন 
জায়গায় ধানের চাষ হর়। চীন দেশেও ধান প্চুর জন্মে। 1কম্ত একার 
ফসলের হার সব চেয়ে স্পেন ও ইত্ালীতেই অধিক। সংগ্র 
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ইংলগ্ের পরিমাণ যত ভারতে তদপেক্ষা অধিক ভূতে গমের চাষ 
হয়। ইক্ষুর আবাদে৪ ভারতের কগ ভূমি আবদ্ধ নহে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, ভারতে একার প্রতি ১ টন মাত্র নিকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয় আর 
জাভ। ও মরিশশে গতি একারে ৪ টন উতকষ্ট চিনি পাওয়া যায় । 

4১971001001 ১50৪1196105 ০£ 136099], 1919-90 হইতে 
আমর। জানিতে পারি যে, সমগ্র বাঙ্গালার পরিমীণকল € কোটী ৩ লক্ষ 
৪৭ হাজার ৫ শত ২০ একার এবং ইহার মধ্যে ১৯৯ ২০ খুষ্টান্বে ২ 
কোটা ৪9 লক্ষ ৬৭৯ হাজার ৮ শত একার ভূমি আবাদ করা হইয়াছিল 
৪ ৪৮ লক্ষ ২০ হাজার ৬ শত একার আবাদের উপযোগী ভূনি পতিত 
ছিল । আরও জান! যায় যে, ৫€৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯ শত ৫ একার 
ভূমি যন্ত্র ও চেষ্ট| করিলে আবাদ হইতে পারে কিন্ত তাহ বরাবরই 
পতিত পড়িয়। আছে । ১ কোটা ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭ শত ৬৬ একার 
ভাঁম আবাদের অযোগ্য এবং ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার ৪ শত একার ভূমি 
বন ও জঙ্গলাকীর্ণ। এ বংসর নিয় লথিত রূপ ফসলের আবাদ কর! 
হইয়াছিল £-.. 


ধান্যের আবাদ ২ লোঁটী ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একার 
পাঠ ২৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯ শত রঃ 
তুল। ৫* হাজার ১ *ত রে 
গম ১ লক্ষ ১৬ হাজার ১ শত 
নবজী ও ফলমূল ৬ লক্ষ ৬হাজার৪ শত » 
চিনি গুড় ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত 
তিল *রিষ! ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭ শত রি 


পশুর খাদ্য ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪ শত ১৮ 
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রাজস্ব 


ব্রিগ সাহেব প্রণীত ফিরিস্তির প্রথম খণ্ডের ৩৭৪ পৃষ্ঠার আমরা! 
দেখিতে পাই যে, সম্রাট আলাউদ্দীনের সময়ে উৎপন্ন শস্তের অর্দ্েক 
প্রজার বাৎসরিক রাজন্রূপে নির্ধারিত ছিল। সম্রাট আকবরের 
সময়ে ভূমির কর-সন্বন্ধীয় নিয়মাবলীর পুনর্সংস্কার করা হয়। ১৫৭১ 
খৃষ্টান্বে জরীপপ্রথা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। এই সময়ে 
কষকগণকেই ভূমির একমাত্র মালিক বলিয়া শ্বীকার কর! হইত এবং 
রাজা ও প্রজার ভিতর তংকালে জোতদার ব| তালুকদার-শ্রেণীর 
লোকের স্থান মোটেই ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের শেষভাগে এই 
জোতদার ও তালুকদার-শ্রেণীর লোকের প্রথম অত্যদদয় ঘটে এবং 
তাহাদের রক্ষণের নিমিত্ত ভূমির উপর আবার নানাপ্রকার নৃতন কর 
নির্ধারিত হয়, যথা-নজরাণা মোকররী, জার মাথট, মাথট ফিলখানা, 
আবওয়াব ফৌজদারী ইত্যার্দি। এই বিভিন্ন প্রকার কর হইতে নবাব 
স্থজা খা বৎসরে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা রাজন্ধ আদায় করিতেন। নবাব 
'আলীবন্দি খার সময়ে প্রজার উপর চৌথ মারাঠা, আহক ও নজরাপা- 
মনস্থরগঞ্জ নামক আরুও তিনটা নৃতন কৃণের পত্তন কর। হয় এবং বলা 
বাহুল্য, এই নব-নিদ্ধীরিত কর হইতে রাজ-সরকারের বাংস'রক আয় 
প্রায় ২২ লক্ষ টাকার ভপর বৃদ্ধিপ্রা্চ হয়। নবাব শীরকাশিম আবার 
নুতন করিয়া আরও চারি রকম কর প্রজাদিগের উপর ধাধয করেন এবং 
তদ্বারা প্রার ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা অতিরিঞ্চ বাৎসরিক রাজস্ব 
আদীয় হইতে থাকে । সম্রাটগণ যেমন কোনও প্রকার শুখস্থবিধার 
দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিবিধগ্রকার কর ধার্ধ। করিয়া জমিদার ও 
তালুকদারগণের নিকট হইতে অহোরাত্র কেবল অথশোষণে ব)াপৃত 
থাকিতেন, জমীদার ও তালুকদারগণও তাদৃশ তাহাদের প্রজাদের উপর 
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মাঙ্গন, নাজাই, পার্ব্ণী, পুলবন্দী প্রভৃতি বিবিধ কর ধার্য করিয়! নান। 
প্রকারে প্রজার নিকট হইতে অর্থশোষণ করিতে মোর্টেই কোনও রূপ 
সঙ্কোচ উপলব্ধি করিভেন না । অতঃপর ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পানী ১৭৬৫ 
ৃষ্টান্দে ৫৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৩০ ত্রিশ টাকা ৯ আনা বাৎসরিক 
রাজন্ব-নিদ্ধ রণে তৎকালীন নবাব নাজিমুদ্দৌলার নিকট হইতে বঙ্গ- 
দেশের দেওয়ানী গ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতেই বাংলায় ব্রিটিশ 
শাসনের মূলপত্তন হয়। নবাবী গবর্ণমেণ্টের অধ:পতনের সময় যে 
সকল অন্যায় অবৈধ অতিরিক্ত কর প্রজাফে রাজসরকারে দিতে হইভ, 
কোম্পানীর গবর্ণমেন্ট সেইগুলিতে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ মানিয়া লইয়া 
১৭৪৩ থৃষ্টান্্ে এক নৃতন 1০£10300এর স্ট্টি করেন । তঙ্ারা 
প্রজাদিগকে জানান হয় যে 
10159 00950009 795070001908 ৪৪ ৪68৫0 20 6) 
19291000879: 0096 00915008 200০910680. 6০ ০01150% 52063 
879 ৮9 096 906১0116705 ৪. 0560, 05180800 0109৮ 211 
058505 ( 0079105 10901)00 10781160 &6০ ) 8.৪ 6০ 109 00708010690 
ফট) 611৩ 50108697629 91569 10. 0709. 500) 800 6178৮ 150 122৩ 
88883 8 (0 7১9 10000890. (9৩০. 52, 7১920180100 111 ০4 
1798 )” অথাৎ পূর্বে নবাবী আমলে যে সমস্ত নূতন কর আকফশ্মিক 
বিপদের জন্য অস্থায়ীভাবে দেশবাসীর উপরে ধাধ্য করা হইয়াছিল 
ইংরাজ শাদলের সময়ে তাহ! উঠিয়া না গিয়া প্রজার রাজস্বের সহিত 
মিশিয়া যায় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে উহাকে স্থায়ীভাবে 
জমীদারগণের লাটের খাজনীর অংশীভূত করিয়া লওয়া হয়। 
জমিদারের প্রবলতা ও রায়তের ছুর্ববলত্বার জন্ত গ্রজাকে আবওয়াব 
প্রভৃতি অতিরিক্ত কর দিতে 'বাধ্য হইতে হয়। জমিদারগণও মনে 
করেন যে, ভাহাদের পিভা-পিভামহের আমল হইতে যখন €ুজাগণ 
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এই সমস্ত'অতিরিক্ক কর দিয়া আসিতেছে তখন তাহাতে তাহাদের 
রীতিমত পৈতৃক স্বত্ই জন্মিয়াছে। গবর্ণমেন্টেত্র রিপোর্টেই প্রকাশ 
ঘে, অনেক জমীদারেই মনে করবেন ষে, তাকাবে কত্মগারীদের বেতন, 
তাহাদের হস্তীঅশ্থ প্রভৃতি ত্রন করিবার খরচ, তাহাদের সেরেন্তার 
আহ্ুসঙ্গিক যাবতায় বায়ভাগ সমঞ্তই তাহাদের প্রজাদেরই দেওয়। 
কর্তব্য। এতত্বাতীত সময় সময় গোয়ালার নিক্কঃ হইতে ছুধ, কলুর 
নিকঃ হইতে তেল, ময়বার নিকট হইতে মিছা) তাতার নিকট হইতে 
পরিধেয় বন জনীরৰারগণের ম্যাবা প্রাপা- হসাবে আদায় করা হইয়া 
থাকে । পর্ব উপলক্ষে, পুজান্রতাপি উপলক্ষে, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে 
এবং পুত্রকন্তাবিবাহ উপলক্ষে প্রজাগণ জমীদারের সাহাষ্যাধে কিছু 
নাদ্িরা পারে ৮1 এই স? কারণে প্রচলিত খাজনার হার উৎপন্ন 
শশ্তের মূলোর অধিক হইয়া দ্াড়ায়। তাহার ফল দেশে বাকী 
খাজনার মোকদ্দমার নংখ্য। ভ্রদেই বাডিয়! যাইতেছে ও অনেক 
কৃষককে জোত জম! বিক্রয় করিয়। সর্বস্বান্ত হইতে হইতেছে এব পরে 
জোত"জমার অজাবে তাহা'দগকে দিনমজুরী খাটিতে হইতেছে । 
১৮৯১ খুষ্টাঞ্ছে দিন্মনুরের সংখ ছল ১ কোছী ৮৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ২ 
শত ৬, ১৯৯১ খুষ্টা্কে ৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার ৬ শত ৮১১১৯১১ 
থৃষ্ঠাবে 5 কোচী ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ও শত ৩৫1| এখন দেখা যাউক, 
ভারতবাসীদের অবস্থ। অন্যদেশবাসীদের তুলনার কিরূপ। বোঙ্ধাই 
প্রদেশের গভর্ণর লয়েড জঙ্জের অনুমান ভারতবাসীদের বাধিক আয় 
গড়ে জন গ্রতি ৪৯ উনপঞ্চাশ টাক।। [07:061-990969]) 11 
13)018970 বলেন, ভারতবাীদের আয়ের পরিমাণ গণ্ধে ৬০২ ষাট টাকা । 
ক্যানাডায় জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৫৫০ পাঁচশত পঞ্চাশ টাক! এবং খাস 
ইংলগ্ডের জন প্রতি বাৎসরিক আয়ু গড়ে ৭২০২ সাত শত কুড়ি টাকা। 
ইহার তাৎপর্ষে,র বিশদভাবে ব্যাথার আর কি কোনও প্রয়োজন আছে ? 


ডাক্তার ঘতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪৪৭ 


কাব সমন্য(র সনাধানের জন্ত আমাদের কি উপাপ্প অবলম্বন কর! 

উচিত? 
কৃৰর উন্নতির উপায় 

১১ আবশ্যক জল-তেনভন্ন-স্পুত্ [ 17085992 ]। 

৫২১ উন ক্রুহ্বিম্যক্দ্রাচিল্র পল্লিচ্গাজন্ন | 

০৩১ জাল । 

0৪১ শাল বীজ । 

( ১) আবশ্বক জল-সেচন-পূর্ত ( 101686100 ) 27১ 

আবশ্যক জল-সচন-পূর্ত বিষয়ে শ্রাযুক রমেশচন্দ্র দন্ত বলিয। 
শিয়াছেন 751৮0 1000৮ আছ)05 180 15 20 990816 
3১৯০৫) 01 17116250191 200 0 1)25030095090 0186 ৪, 
001৮ 04 1৮919095 00৮ 91 6179. 01019 8480 10211 01 0100 001100 
£71500 102৯5 00 8106৮ 20004400900 70000600675 2020৯ 
(10918 0105, 10 115 09170৮00201 07017010119 09102770158101) 
91 187১ ১7৫4 11056 05080607605 1)06906159 78115575 
139 00৫ 1)962 0177801:00690 ৪00 088 2100৩7 01)9 95518615 
077001111300)093  01০9/৮০৮ 10690061975 ছ]1 199 ৮0010190105 
116 93691051011) 01 17710961011 ৮011, 001)110 ০02: 
1)া১৮এর 1)759897 [)1525190এ গভর্ণমেন্ট কতকগুলি 10798 
কিনিঘ্ন। অকন্ণ্য অবস্থায় ফেলিয়া! রাখার দরুণ সেগুলি খারাপ হইয়া 
যাইতেছে । ৫ খানি 101829:এর ভিতর মাত্র ১ খানি কি২ খানি 
[০789৮ কাজে লাগিয়া থাকে । এই রকম অকন্মণ্য অবস্থায় ফেলিয়া 
রাখার দরুণ শুনিতে পাই যে, বহু টাকা মূল্যে খরিদ “রোনাল্ডসে” 
“বদ্ধমান” 'কাউলী” নামক 70:0999[গুলি একেবারে কাজের 

২৯ 


৪৩৮ বংশ-পণরচয় 


বাহির হইয়া যাইতে বসিয়াছে । ১৮৬৪-১৮৭০ খুষ্টাবব পধ্যস্ত বর্ধমান 
ও ভ্গলী জিলায় যে দুরন্ত ম্যালেরিয়া দেখ! দেয়, তত্প্রতীকারকল্পে 
গভর্ণমেণ্ট তৎকালে বহু অন্গসদ্ধান ও গবেষণ। করিয়া স্থির করেন যে, 
দামোদরের শাখানদীগুলির মুখ বারের দ্বারা বন্ধ হইয়! যায় এবং 
তাহাদের দামোদর নদী হইতে পর্যযাপ্তপরিম।ণে প্লাবনের জল না 
পাওয়া ম্যালেরিয়া-উতপত্তির একটা প্রধান কারণ। গত ১৮৮০ খুষ্টাব্ডে 
প্রায় দশলক্ষ টাকা বয়ে “এডেন ক্যানেল” নামক একটী খাল খুঁড়িয়া 
এইসধন্ত শাখানদীতে যথোপযুক্ত দামোদরের জল সরবরাহ করার 
বন্দোবস্ত কর! হয় এবং এতাবৎ কাল দামোদরের শাখানদীগুলিতে এন্ধপ 
ভাবই জল সরবরাহ করা হইতেছে । এই উপায় অবলঞ্ধন করার 
দরুণ বর্ধমান ও হুগলী জিল! আজ ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বহুল 
পরিখাঁণে রক্ষা পাইয়াছে এবং স্বাস্থ্যেরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
আমাদের নদীমাতৃক বঙ্গদেশে মাথাভাঙ্গ।, বড়ল, ইছামতী চন্দনা, 
কুমার প্রভীতর মুখ পন্মানদীর বালির চরে বন্ধ হইয়। যাওয়ায় 
এবং পর্ধযাপ্তপরিমাণে স্বাদ জল নব সময়ে তাহাতে প্রবাহিত না হওয়ায় 
নদীয়া, রাজসাহী, পাবনা, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জিলাগুলি 
ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, উদরাময় ও কলেরার প্রকোপে ধ্বংস হইতে 
চলিয়াছে। আমার মনে হয়, এইসমস্ত নদীর মুখ খনন করিয়া স্থির 
রাখা এবং তাহাতে জল সরবরাহ করা সব সময়ে সম্ভবপর না হইলেও 
এইসমস্ত নদীর মুখে উপরোক্ত কার্যযবিভীন 1)7০98০[গুলির দ্বার! 
বৎসরের ডিসেম্বর মাস হইতে মে মাস পধ্যস্ত যাঁদ জল 
10101) করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এইসমস্ত নদী 
গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত থাকিয়া দেশেরও প্রভূত কল্যাণ সাধন 
করিতে পারে এবং কাজে ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ 1):60০] 
গুলিও কন্মক্ষম থাকে । গভর্ণমেণ্টের স্থিরভাবে এ বিষয়ে বিবেচনা 


ডাক্তার ষতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪৯ 


করিয়া ইহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্তবা। আমার বিবেচনায় 
মাথাভাঙ্গা এবং চন্দনা নদীর মুখে “রোনান্ডসে ও “কাউলী” নামক বড় 
[)7608০7 ছুইখানিতে বসাইয়! দিয়া অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পরীক্ষা করিয়। 
দেখ! উচিত । 

(২) উন্নত কুষিষন্ত্রাদির পরিচালন £-পাশ্চাতা জগতে জমি 
কর্ধণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে “মটর ট্রাক্টর" প্রভৃতি বিবিধ ক্ষি- 
যন্তরাদির আবিষ্কার হইয়াছে বটে কিন্ত আমাদের দেশের আধুনিক 
অবস্থ! পর্যযালোচন। কবিয়। দেখিলে এ সমন্ত ঘ্ত্র ব্যবহার করিবার 
সময় এখনও আমাদের দেশে আইসে নাই । আমাদের বর্তমান কর্ষণ- 
পদ্ধতিই আমাদের পক্ষে উপযুক্ত কর্ষণ-পদ্ধতি বলিয়। মনে হয়। 

(৩) সার :- গোময়, হাড়, খইল প্রভৃতি জমীর অত্নাৎ্কষ্ট সার। 
আমাদের দেশে প্রথমটা পর্ষ]াপূপরিমাণে পাওয়া যাইলেও হাড় ও খইল 
(জনিষটা ক্রমশঃ ছুল্প্রাপা হইরা উঠিতেছে । বিদেশে হাড়ের রপ্তানীই 
এই দুস্্রাশ্যতার একমাত্র কারণ। মানুষ এবং পশুপক্ষীর দৈহিক 
উপাদানের (তর তাহাদের হাড়গুলিই বিশেষ আবশাকীয় পদার্থ । 
11009101795 4১৩1 হাড়ের একটী বিশেষ উপাদান। এই 
[1795100910৩ 4১010 সাধারণতঃ বি 16:098989 08179০00 96981) 
প্রভৃতি প্রকৃতির উপাদানের মত জমীতে সচরাচব পাওয়া যায় না। 
ইহ| মন্ষা-পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর মৃত্যুর দ্বারা জমীতে প্িত হয় 
এবং তাহাই আবার বায়ুম গুলের অভ্যন্তরস্থিত কার্ধনিক এসিড প্রভৃতি 
বারা প্রবীভূত হইফ্! জমীর সাররূপে উদ্ভিজ্জ ও মহ মাংস প্রভৃতির 
ভিতর ধিগা থাগ্-সামগ্রীরূপে জীবজগতে পুনরাভিভূতি হইয়া থাকে 
এবং তন্্ারা হাড়ের পুষ্টি সাধন করে। এইব্ধপে জমীর 121)9911)910 
4৫ণুরূপ সমতার সংরক্ষণ হয়। কিন্ধ দুঃখের বিষয়, এই হাড়ের 
উপকারিতা আমাদের দেশ এ পধ্যস্ত বিশেষভাবে হৃদয়ঙগম করিতে 


9৪০ বংশম্পরিচয় 


পারে নাই। বৈদেশিক বণিকগণ লোক নিযুক্ত করিয়া যে যে স্থানে 
হাড় পাওয়া যাইতেছে তথ। হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া বিদেশে চালান 
করিতেছে । চ০11619%] 120017070যর একটী মহান্‌ স্থত্র এই যে, 
কোন দেশের ধন এবং শম্তভাগ্ডার লুট করিলেও সে দেশের ,তত 
বেশী ক্ষতি হয় না, যত তাহার জমীর সার লুট করিষ্বা লইয়া গেলে! 
হর। [200919১9710 4১০11 ব। হাড় ঘে জমীর একটী উতরুষ্ট সার, ইহ 
না জানেন এমন লোক এদেশে খুব অন্লই আছেন অথচ এই সারটা 
অবাধে এই দেশ হইতে বিদেশে অপসারিত হইয়া? যাইন্ডেছে £ 
শরীরাভ্ন্তরস্থ “লিউকো সাইট” নামধেয় জীবাণু গুলি-যাহা সব সময়ে 
আমাদিগকে বাহক জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষ। করিষা' আসিতেছে 
তাহাদের কাধ্যশর্ঞি বুদ্ধিকরণের 11091)1)0710 &010 যে একটী 
প্রধান উপকরণ ইহা অভিজ্ঞ শরীরতত্ববিদমাত্রই স্বীকার করিঘা 
থাকেন এবং এই কারণ-বশতংই ক্য়কর প্রত্যেক ব্যারামেই 
71399777900 4010 কোন ন। কোন প্রকারে বাবহার কব। হ্ইম্না থাকে। 
এই 719801১9110 4০10 এক হাড় ভিন্ন অন্ত কোনও কিছুতে এদেশে 
পাওয়া যায় না। এই হাড়গুলির অপসারণের নিমিত্ত দেশের স্বাস্থ 
পক্ষান্তরে ভূমির উৎকর্ষত! যে দিন দিন নষ্ট হইঘা ষাইতেছে নে বিধগে 
বিন্দুমাত্র সংশয় নাই । এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয যে, গভর্ণমেণ্ট 
কতক আইনের দ্বারা এ দেশ ইইতে বিদেশে হাড়ের রপ্তানি একেবারে 
বন্ধ করির। দেওয়া উচিত এবং 71809901590 4014 বা 11508001705 
বাংলাদেশের কোন জমীর ভিতর কি পরিমাণে আছে ও ইহার উপকারিত। 
কি সে বিষয়ের বিস্তারিত গবেষণাও একান্ত আবশ্যক । হাড়ের ন্যায় 
ধইলও প্রত্তি বৎসর বহুলপরিমাণে বিদেশে রপ্যানী হহয়া 
বাইতেছে এবং ইহাও দেশের ভিতর ক্রমে ক্রমে দুশ্াপ্য হুইয়। 
উঠিতেছে । খইল যাহাতে বিদেশে চালান হইতে না পারে, সে দিকেও 


ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪৪১ 
আমাদের গভর্ণমেণ্টের বিশেবভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত । ভারতবর্ধ হইতে 
প্রতি সেকেগ্ডে ৭ম্ণ খইল, ৭মণ হাড় ও ১০ মণ তৈল-কীজ বিদেশে রপ্তানী 
হইয়] যায়। 

(৪ ) উত্তম বীজ :-_ বীজ ফসলের মূল। যেবকীজ যত উত্তম 
তাহার ফসলও তাদুশ উৎকৃষ্ট হইয়। থাকে । উত্তম বীজ সংগ্রহ ও তাহার 
পরীক্ষার নিমিত্ত দেশের ভিতর নানাপ্রকার 0০-০7০:8৮৮৪ 3০166র 
প্রতিষ্ঠ। একান্ত আবশ্যক যথাঁ-- 0০-০7০7461৮9  [:০001০0 
১০০1০৮৮,  0০9-০01)67659 10157006100 3909৮ ইত্যাদি | 
4১৫77001804] 80 স্থাপন করিয়া কধণব্যাপারে কুষকের অনেক 
সাহাযা কর। যাইতে পারে । ইহাদের এক একটী কেন্দ্র করিয়া সেখান 
হইতে জিনিষের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং সেই নির্ধারিত 
মূল্যের কমে সেই জিনিষ কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না। স্বাস্থ্যের 
অভাবে, ব্যাধিব পীড়নে ও বার্ধক্যে এইসমন্ত দরিদ্র কৃষকের কে 
সাহাধা করে ও করিবে? সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে কিংবা তাহার 
অকাল মৃতু হইলে শুধু যে তার পোষ্যবর্গই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন এমন নহে; 
রাজ। ক্ষতিগ্রস্ত হন, জমীদার ক্ষতিগ্রস্ত হন, মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হন, 
শিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হন, বণিক ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং যে তাহার শ্রমোৎপন্ন 
ধনের সাগান্ পরিমাণেও ফলভোগ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই 
ক্ষতিগ্রস্ত ভন। কর্তীদের ম্মরণ রাখা উচিত যে এই দরিদ্র কষকই 
মাথার খাম পায়ে ফেলিয়।, রৌত্রে পুড়িয়।, বৃষ্টিতে ভিজিয়। রাজসরকারের 
(বেতন বোগায়, জমিদারকে খাজন। দেয়, মহাঁজনকে সুদ দেয়, বণিককে 
লাভ দের, শিল্পীকে তার শিল্পের উপকরণসংগ্রহ করিয়া দেয় এবং 
সর্বসাধারণকে অন্ন দেয়। স্থতরং সেই কৃষকের স্বাস্থ্যভঙ্গে যে সমগ্র 
জাতির এবং সমগ্র দেশের ক্ষতি সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। 
ক্লষকের এই স্বাস্থারক্ষার জন্য তাহার পধ্যাপ্তপরিমীণে আহাধ্য, বিশুদ্ধ 


৪৪২ বংশশ্পরিচয় 


পানীয় এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থান চাই । বঙ্গদেশের নিরক্ষর লোককেও 
আধুনিক স্বাস্থ্যনীতি শিখিতে হইবে । পানীয় জল দূষিত হইলে বহু- 
বিধ সংক্রামক ব্যাধি জন্মে, যথ! -কলের।, টাইফয়েড, আমাশয় ইতি । 
পু্ষরিণী খনন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলেও অনেক সময় জমি- 
দারের নিকই হইতে জমি পাওয়। যায «1 এবং অনেক জমিদার কুষক- 
দিগকে বাগান করিবার জমিও জমা দিতে চাহেন না। আপনণ্রা 
শুনিনছেন বঙ্গদেশে গড়ে প্রতি কুষকেন চাষ করিতে হয় মাত্র ৬৭ 
বিঘা জমি । এই সামান্য জমি চাষ করিয়! তাহাদের যথেষ্ট সময় থাকে 
এবং এই অবসর-সময়ে যদি তাহারা অল্লভ।বে ফলের চাষ, ফুলের চাষ 
এবং মংনোর চাষ করে, তাহ। হইলে তাহাদের উদরপৃত্তিও হয় এন্বং 
আয়ও বাড়ে । 


অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা 


(90101091507 17093 111000750040250 অথাৎ বাধাতামুলক 
অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষ। পৃথিবীর প্রান্স সর্বরেশেই আ'ছ। এখান- 
কার বিশ্ববিষ্তালয়ে কেবলমাত্র উদ্চশিক্ষা দেওয়া হইয়। থাকে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রবাসে বাস করা দরিদ্রের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। 
কৃষিবিদ্যা কৃষকসন্ভ।নদিগকে নিজের ক্ষেতে হাতে কলমে শিক্ষা করিতে 
হইবে এবং তক্জন্য এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল শিক্ষক নিযুক্ধ কর। কঃব্য। 
রেভিনিউ বোর্ডের ১৮৯৯ --১৯০০ খৃষ্টানদের 0098 1১০0০: অন্থসারে 
বাঙ্গাল! বিহার উড়িয্ার প্রজার নিকট জমিদারগণ যে খাজনা! আদায় 
করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ ১৬০ কোটা টাকা এবং তাহারা গভর্ণ- 
মেণ্টকে দিয়াছিলেন ৪ কোটা টাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় 
হইতে আজ পর্যান্ত প্রজাগণ রাজসরকারে ৮ শত কোটি টাকা রাজন 


ভাক্তার যতীন্দ্রনাথ চৈত্র ৪৪৬ 


দিরাহেন কিন্ত তথাপি যখন এই সব কৃষকের ক্লেশনিবারণের জন্য, 
রুষির উন্নতির জন্য, ম্যালেরিয়। কলের! প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিকারের 
অন্য, বাণাতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষ। প্রবর্তনের জনা বত্সর 
বংসর, কতপক্ষগঞ্রে নিকট আবেদন-নিবেদন কর! ভয় তখন তাহ।র। 
অগ্রানবদনে বলেন যে, যদিও তাহাদের এ বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি আছে 
কিন্ধ দুখের বিষয়, তাহাদের রাজকোনে মে(টেই অর্থ নাই অথচ 
মাপনার। সকলেই জানেন, পুলিশ ও সমর-বিভাগের জন্য প্রায় প্রতি 
বংসহবই খরচ বাডিন। চলিয়াছে | “জা০7৩ 0660 8 ছা) 
61010 সি ৮ ৪)” এই প্রবাদ বাকাট। তাহাদেরই দেশের কথা। 
জিচ্ঞান। করিতে পারি কি তাহাদের কোন্‌ কথাটা সত্য ঃ 

ম'ঘবন্ধ হইর| কাজ করিবার বে প্রবল আকাক্ষ। পৃথিবীর সর্বত্রই 
আজ দেখ! যাইতেছে, ভারতেও আজ তাহার একটি ঢেউ আসিয়াছে । 
বত কালের পরাপীনতায় এতাবং কাল আমাদের মনের ভাব সপ্ত ও 
শক্ষিয হইর়। পড়ির।ছিল কিন্ধ তড়িতরঙ্গের মত আকাশ ভেদ 
করিয়া মারা সেই তরঙ্গ আজ আমাদের মনকে স্পন্দিত করিয়।, 
জাগ্রত করিয়৷ তুলিবার চেষ্ট কবিতেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা 
ধাগার| কর্তবা বলিষ্। গ্রহণ করিয়াঙ্ছেন তাহাদের এই কর্তবা সম্পাদনের 
জন্য সহযোগীরূপে কষকিব মন্গ সংঘবদ্ধ হওয়। বর্তনানে একাস্ত 
মাবশ্যক | রুষক এখন বুঝতে পাধরিয়াছে যে, তাহার। এদেশে শতকরা 
৮০ জন এবং তাহারই এদেশের একমাত্র মেরুদণ্ড। ছুঃখবিমুক্ত 
হওর়|, স্বাবলম্বী হওয়া, প্রকৃত মানুষ হওয়| এবং পূর্ণ স্বাধীনত। 
লাভ করাই এখন তাহাদের একমাত্র দবী। কে কতকাল স্বাধীনতাকে 
উপেক্ষ। করিয়া! চলিতে পাবে ? সংঘশক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে 
এমন শক্তি পৃথিবীতে নাই । 


8৪৭ বংশ-পরিচন্থ 
সাইমন কমিশন 
( ৩11710]) (020011018910]) ) 


এইবার সাইমন কমিশন সব্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচন। 
করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, ১৮৮৫ 
সালে যে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বেধন হয় তাহার সদশ্তগণ প্রতিবৎসরই 
মামাদের দেশে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনেব দাবী করিয়া আসিতেছেন। 
জাতীয় জীবনের আন্দোলনে ইহা বহুদিন হইতে প্রদর্শিত হইতেছে 
যে, ভারতের রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে উত্তরোত্তর খর্ধ করিয়াই 
আসিতেছেন। এই দেশে কি কি আইন করিয়। ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ 
আমাদের স্যাযা অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন, এস্থলে তাহার বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়! তাহ! 
নিষ্নে প্রদত্ত হইল। যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন যে, এ দেশের প্রজাদ্দিগের অধিকাংশই শান্ত, শিষ্ট, তবুও তাহার। 
10180 79108] 00999, 01%1] 7:999000 0০৭৩ প্রভৃতির শৃঙ্খলে 
আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াও আজ নিশ্চিন্ত নহেন-যতই দিন যাইতেছে 
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(70611277576? অথাৎ “ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর এবং ক্ষাতির 
মধধোে যে বিবাদ রহিয়াছে তাহ। পূর্ণমাত্রায় বাজায় রাখা এবং উহা কোন 
মতেই না মিটান আমাদের চেষ্ট। হওয়া উচিত। ভেদ-নীতিই 
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ভারতসরকারের সারনীতি হও আবশ্যক |” ইহ। সত্বেও জাতীয 
আন্দোলনের প্রচেষ্টাতেই হউক, আব কয়েকটী স্বদেশী যুবকের আম্ম- 
বলিদানের জন্যই হউক, কিদ্বা ইউনোপের মঙ্গাসমরে ভারতের সাহাযা 
আবশ্যক বলিয়াই হউক, গত ১৯১৭ খুষ্টাব্দের **শে আগষ্ট তারিখে 
ভারতসচিব প্রচার করেন_1]6101ত্01 চালে ঠ1০19565৭ 
(79011800916 দাঢায 11018 010000৮62181))686 01 10018 2১৮3 
1) 0011)])]100 20207] 15 61৮৮0 01৮ 20070058110 880018,01907) 
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(201)৭ 20] 2 ৮1০ 6০ 03 [02999৭৯৮৮65 7621085501018 01 795100- 
511)10 (195 071)1)১5 11 107008 2৯ ৮1060৮ 00091130625) 
121)01)110.৮ ইহার পরে ১৯১৯ বুৃষ্টাব্দের ২:শে ডিসেখর সন্ত্রাই পঞ্চম 
জজঙ্জ আরও বলিয়াছিলেন, ঘে ১৭৭৩ খুষ্টার্দে ও ১৭৮৪ থুষ্টাব্ডে 10098 
[701 00101/41)র কত্তৃত্ার্পীনে ভাবতবাপীর সুখাসনের নি মন্ত 
আইন প্রচলিত হয় -১৮৩* খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীদের সবকারী চাকরী 
দিবার বিধান করা হয়--১৮৫৮ খুষ্টার্জে ভারতের শাসন চক 11010 
0০01))1%7যর হাত হইতে সরকার নিজেই গ্রহণ করেন-- ১৮৬১ 
খুই্াঙ্দে স্বাঘন্তশাসনের বীল্গ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রোপিত হয় এবং 
সেই হইতে ১৯১০ থুষ্টার্ধে স্বায়ত্তশলন জীবনীশর্কি লাভ করে_- 
১৯১৯ থুষ্টান্দে যাহ। করা হইল তাহাতে প্রঙ্গাদের প্রতশিধ শাপন- 
পরিষদ্দের সভা হইতে পারিবেন এবং ইহার পরে এই ক্ষমতা ক্রমশঃ 
আরও বিস্তৃতি লাভ করিবে । এই সম্পর্কে আমাতদর বর্তমান সম্রাট 
আরও বলিয়াছিলেন যে 2129 ত:006 16 1101) 79৮ 19100911)9 
1৮061 দ101000 %/17101. 0109 1708989০018 00910৮17  02,71796 0১০ 
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1007 8/08175 2009809£0250 18917 106009৮৮ কালে কালে 
সেই সমস্ত ক্ষমতা আমরা উপযুক্ত হইলে পাইব তাহাও আমাদের 
ইঙ্গিত করিগ্রাছিলেন। ছুঃখের বিষ, ইহার ফলে যে শাসন- 
পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে ভারতবাসীদের প্ররূত ক্ষমতা এতই 
সামান্য দেওয়া হইয়াছিল যে, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষগণ স্পষ্ট কিয় 
জানাইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাহার। সন্থষ্ট হইতে পারেন নাই এবং 
কাখ)তঃ দেখ। শিয়াছে যে, যখনই ভ।রতের প্রতিনিধিবর্গ তাহাদের 
আপন আপন পরিষদে ইংরাজ-বাধের বাঘাতজনক কিন্ব। দেশবাসীদের 
উদ্নতিমূলক কোনও প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট আপনাৰ খুসী 
অন্রনারে তাহ! অনায়াসেই নাকোচ করিয়। দিয়াছেন । সুতরাং ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টের আসল মতলবে আজ দেশবাসী সম্পূর্ণ আস্থাহীন । 
কথা ছিল, ১৯২৯ খৃষ্টাকের পরে - পুনরায় 1১০১০] 09807)159101) 
আলিয়া অমাদের কি কি ভাবে শাসনপরিষদের ক্ষমতা প্রসারণ 
কর। যায় তাহার বাবস্থা করিবেন । এই অজুহাতে 10000] 00)))- 
র,)158100এর স্থট্টি হইয়াছে । আশ্চধ্যের বিষয়, ইংরাজ সরকার 
আমাদের জাতীয় উন্নতির বিধানের জন্য প্রস্তাবিত সময়ের ছুই 
বৎসর পূর্বের 007070799$১/,টা এদেশে পাঠাইয়াছেন -ইহাই আমাদের 
সন্দেহের প্রথম কারণ। অযাচিত সহৃদয়ত| চিরকালই সন্দেহমূলাত্মক | 
কিন্তু এই অধাচিত স্ৃদয়ত। মুখে প্রকাশ করিলেও কাধ্যতঃ ভারতেল 
কোন নরনারীর স্থান এই কমিশন দেওয়। হয় নাই-ইহা আমাদের 
সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ। যে সমস্ত ভারত-সন্তান এক।গ্রথনে ইংরাজ 
দাসত্বকেই আমাদের জাতীয়জীবনের এক্কমাত্র উন্নতির উপায় বলিয়। 
থাকেন তাহাদের মধ্যেও ইতরাজ সরকার এমন একজনকে খু'জিয়। 
পান নাই যাহার উপরে এই কমিশনের সদস্য হঃবার মত বিশ্বাস 
সাহাদের আছে। তাহাতেই আমাদের সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছে যে, 
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এই কমিশনে এমন বিষয় কিছুও আলোচিত হইবে এবং ইংরাজ দপ্তরের 
এমন গোপনীয় কাগজপত্রাদির প্রকাশ হইবে যাহা ইংরাজ সন্তান 
হাড়া অপর কাহারও জানা ইত্রাজের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নহে। 
শামাদের পূর্বসমাট সপ্তম এডপয়ার্ড এক সময়ে 1,070 111000কে যে 
চিঠি লিখিয়াছিলেন -যাহ। সিডনি লী-প্রণীত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের 
গীবনচরিতে দেখিতে পাই--তাহ! এই--119৮০৮9] 015৮9] 
(119 70015910101)6 10 20071 1১0%9591- 101 ₹০০ ৮0০. 
১১0011090907011100191)6001751991 10700 7১৫, ০0. 09৮০1 
01010 09 091,200 006 119 17010170000 1:06 ৮৪7 
(171007005 91011010 11) ১০011 0990110119 210 11011) 10001 
1)120101)] 9 1015 ০0000100001) ৮1101) 16 %90]7. 196 ৮9৮ 
111)01051101)19, 9100:10 


(11018110081, 


পে) 0010760 ঠঞা) ১০০ 0০010011 


ইহা! হইতে স্পষ্টই প্রতীয়ণান হয় যে, মুখে আদর ও যত 
(খাইলেও গুহা বিষয়ের পরামশের সময়ে ব্রিটিশ-জাতি ভারতে 
একজনকে ৪ বিশ্বাস করেন ন। । স্থতরাং এই 2310)00, (:07701)015910এর 
দ্বার! যাঁদ কোন লোক ভারতের উন্নতির স্ুম্বপ্র দেখেন তাহাকে 
ভ্রান্ত ছাড়া আর কি বলতে পারি? এই কামশন সম্বন্ধে আমাদের 
মার একটি প্রধান আপাত্তর কারণ ইহাল্ল জ্যম্ত্। 


১৯১*-১৪ খুষ্টান্ব হইতে ১৯২২-২৩ খুষ্টান্ পধ্যন্ত নানাবিধ কমিশন 
এ কমট নিযুক্ হইয়াছিল এবং তাহাদের ব্যয় হইয়াছে ৬৮ লক্ষ ১২ 
হাজার টাকী। তাহাদের মধ্যে বেগুলিতে এক লক্ষ টাকার অধিক 
পরচ হইয়াছে তাহাদের তালিক। নিষ়্ে প্রবত্ত হইল £-- 
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জেল কমিটি ১৯২০-২, 
বেলগয়ে গু লস কাম্টটি 

ররেল কমিশন্‌ অন্‌ পাবলিক সাভিস 
রিফরমস কমিটি ১৯১৮-১৯ 
আকওয়াশ কমিট 

1লকাট। ইউনিভার'সটি বছিশন 
ইপ্ডিয়ান ই,ডেটস্কনিটি 

হগ্িয়ান ফিন্ক্যাল কমিশন 
মারক্যান্টাইল ম্যারাইন ক মটি 
ইপ্ডিয়ান স্থগার কমিটি 


-| 
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ও এ ,১০০ ০০ 
১১০ ০১০ ০ ০২২ 
২,৭০৭ ৩৪৫২. 
১৯০১৯৪৭ 
১৬১,৫০২ 
5৫5588২. 
১১৭ ০১২৮৩২ 
২, ৮,১৬২ 


১:৬২,০* ০২. 
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উল্লিখিত ১৮টী কফ্শিন ও কমিটী বদে এ সময়ে আর 9৭ঈী 


কমিটী গঠিত হয় এবং এই ৬৫টী কমিটা ও কমিশনে ব্যয় হইয়াছে 
৬৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা । এই সম্পর্কে 1০10. 11101508199 দুঃখ 
করিয়। লিখিয়াছেন £-- 
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£177010 8 10097098,] 01 815 1156 ৮০ 02/017090 00৮ 160] 
1): 0 00817 2)0070675020061798 250৮ 20 211] 08598 70961 
10510692100 0১9৮ 609 ৮990109 0100105090 1059. 100 21255 


70990 901011)0105072,50  ৮/1 0100 900312010076  115০1599. 
০. :9০01001009170 0099 605 01007869 91)0 921091891৬৫ 
1::9990070 097 6109 580৮1010010 ০% 007:0101 [)709197108 199 
109০01৮80 ৮০ 0110 11) 9%:99110130] 09,308. 

এই [1001071)6 €0075)1)1609০ আর ও দেখাইয়াছেন যে,গবর্মমেণ্টের 
বা]য়-যাহা ১৯১৩-১৪ থষ্টাবধে ১০৪ কোটা ২৬ লক্ষ ৩২ হাজার ছিল--- 
মাত্র নর বৎসরে তাহা ২২১ কোটা ৪৫ লক্ষ ৮৩ হাজারে ছ্াড়াইয়াছে 
অথাৎ ৯ বতসরে গবর্ণমেণ্ট-পরিচালনের ব্যয় বাৎসরিক ১১৭ কোটা 
১৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাক! বৃছি হইয়াছে । তীহীরা ইহাও দেখাইয়াছেন 
যে, ইহার মুধো ১৯ কোটী ৫২ লক্ষ ১৮ হাজাব টাকার ব্যয় সহজেই 
বন্ধ করা যাইতে পারে । এই টাকা ভারতের তেত্রিশ কো 
লোকের অগুপাতে গড়ে মনুষ্য প্রতি ॥* আট আনা করিয়। ধরিলে 
এবং বাংল। দেশের প্রায় পৌণে পাচকোটি লোকের উন্নতির 
জন্য ব্যয় করিলে প্রতি বঘসরে আড়াই কোটা টাক! ব্যয়িত হইতে 
পারে। এই ২৭ কোটী টাকা ঘা বৎসরে বৎসরে বাংলাদেশে 
কত জনহিতকর কাধ্য সম্পাদিত হইতে পারে। যে অস্বাস্থ্যতার 
জন্য সোনার বাংলা আজ শ্মশ।ন পরিণত হইতে বসিয়াছে যে 
দেশে গড়ে আয়ু মাত্র ২৩ বৎসর, যেখানে শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে 
শতকর1 ৯* জন সম্পূর্ন মূর্থ, যে দেশে শতকরা ৮* জন কৃষিকাধ্য 
করে এবং মাত্র মাসিক ২৪০ হইতে ৩॥০ টাকা আয়ের দ্বারায় নিজের 
্্রীর ও পুত্রকন্ার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই 
হতভাগ্য দেশের কত উন্নতির বন্দোবস্ত বাৎসরিক ২৫ কোটী 


৪৫২ বংখ-পরিচয় 
টাকা ব্যয়ে করা যাইতে পারে। প্রজার সম্পদই রাজার সম্পদ । 
প্রজা স্থখী হইলে, প্রজ! সুস্থ হইলে, প্রজা জ্ঞানী হইলে, প্রজা ব্যবসা ও. 
বাণিজ্যে উন্নতি করিলে কৰে কোন্‌ দেশে রাজা ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন ? 
1,010. 11001708199 যিনি এউ [8০690010009 00171070669 র 
অধ্যক্ষ ঠিলেন তিনি এবং তহসহকশ্্ীগণ ছুঃখ করিয়। বলিয়্াছেন-- 
“71098 1919-]4 706 08300301065 6110)8,699 09 1010 15. 
4) 010:93 25000211085 0901 110])9990 £500. 00০ 96০00 
0 স/1)101) 2 13 [09531101000 11205 00019] 1007:091)3 01 
00 06801079561 23 100৭ চা 111016660৮৮ 00110, 009:০0926, 
10 18 ৪৮109120070 22 11000)1095610)91)6 07 80109010109 119 
20 00195 ৮৮111 100৮০ 10) 1002 01911960111) 0100) 69 10020 
6119 1)0916101) 5901079, 1৮ 15 100 1993 0৮19900017৮ ৮0 0011) 
১0911709 0৫ 761)96 07703 1১9 199]9৫ 101 11) 109 1৮620100156186 
96 92:)60016779? , 

এই রিপোর্ট আজ প্রায় ৫ বংসব প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু 
দানি ন। গবর্ণমেণট এই রিপোর্টের নিদ্দেশমত তাহাদের বায় 
কিছুমাত্র সংক্ষেপ করিয়ছেন কি ন|। পরন্ত আমার বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট 
উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধিই করিয়া যাইতেছেন । 

এই 1001)099 কমিটির কথা সত্বেও এবং ইহার কালি শুখাইবার 
পূর্ববেই আর ৪ অনেকগ্তলি কমিশন ও কমিটা হইয়া গিয়াছে, তাহার 


খরচ ধরিলে ব্যয় প্রায় আরও ২৫।৩০ লক্ষ টাকার উপর বাড়িয়। 
বাইবে। 
যদি বুঝিতাম এই কমিশন ও কণিটীর প্রস্তাবগুলি কাধ্যে পরিণত 


কর! হইবে, তাহা হইলেও আমাদের বায় সার্থক হইতে পারিত 
কিন্ধ অতি অল্প ক্ষেত্রেই তাহাদের কথা গবর্ণষেণ্ট গ্রাহথ করিয়াছেন 
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_-বিশেষতঃ যেখানেই প্রস্তাবগুলি ইংরাজ-স্বার্থের অনুকূলে হয় নাই 
সেইখানেই তাহা নানা অঙস্ৃহাতে কার্য্যেও পরিণত কর! হয় নাই। 
9311)01। 0০10019919এর সপ্তরথী ভারতীয় রাষ্্রনীতির পরিবর্তন, 
সম্প্রলারণ কিন্বা সঙ্কষোচনের জন্য আপিয়াছেন এবং ৪1 শু০10, 
317১0) বারগ্বার বলিয়াছেন যে, তাহারা আমাদের উপকার করিবার 
ইচ্ছাতেই এদেশে আসিম়াছেন। ধর। ধাউক তাহাদের এই কথ 
সত্য। কিন্তু যখন পূর্বাপর 0০210519319. ও 0010116669গুলিতে 
আমাদের দেশহিতকর প্রস্তাবগুলি প্রায়শঃই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, 
আমরা কি করিয়। বিশ্বাস করিব ঘে এবারে তাহাদের সেই দেশ- 
হিতক্‌র প্রস্তাবগুলি কাধে পরিণত হইবে? কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ 
কিন্বী পরোক্ষভাবে কোনও উপকার হউক বা না হউক, আপাততঃ 
আমাদের দেশের প্রায় আট লক্ষ টাকা এ প্রস্তাবের উপক্রমণিকাতেই 
ব্যয় হইতে বসিয়াছে । 


মন্তব্য 


আজ কয়েক বংসর হইল, আমাদের জাতীয্জজীবনের উন্নতি- 
বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ বাহির হইতেছে এবং বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন 
ভাবে দেশের উন্নতির পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন । 
কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষীকেই আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির 
প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা! এই দেশের নানাবিধ 
ধর্মমত ও জাতিগত পাৰক্যকেই লক্ষ্য করিয়া! একতার প্রধান অস্তরায় 
বলিয়াছেন, কেহ বা! নৈতিক জীবনের অধঃপততনই দেশের অধংপতনের 
মূল কারণ বলিয়া পিদ্ধাস্ত করিয়াছেন, কেহ ব। আবার স্থুজল। সুফল! 


খ্ড 


8৫৪ শপচয় 


শন্যহ্যামল। বঙ্গভমির অগ্বাস্থ্যতাকেই জাতীয় জীবনের অবনতির 
প্রধান কারণ বলিরাছেন, আবার কেহ কেহ আমাদের দেশের 
দারিদ্র্যকেই আমাদের দেশের অবনতির একমাত্র কারণ বলিয়া 
নিদ্দেশ করিয়াছেন | কোন্টী প্রধান এবং কোন্লী অপ্রধান কারণ 
সেবিষয়ে সম্যক পয্যালোচন| কর| বতই যুক্তিনঙ্গত হউক না| কেন, 
তাহার জন্য যথেষ্ট সময়ের আবশ্যক, অনেক তথাসংগ্রহের আবশ্বক 
এবং পরিশেষে কোনও চধমসিদ্ধান্তে (০0700]581017 ) উপস্থিত হইলে 
তাহাও বে সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইবে সে বিষয়েও কোন সম্ভাবন। 
বা নিশ্ম়ত। নাই। এরূপ অবস্থার আমাদের কর্তব্য কি? 
যদিও থর] যায় যে অর্ধীনতাই আমাদের অবনতির একমাত্র মুখ্য 
কারণ, তাহ। হইলেও "আমাদের এই অধীনত ঘতদিন দূর না 
হইবে ততদিন পধ্যন্ত আমরা কি নিশ্ল ও নিশ্চেই অবস্থায় 
বসিয়। থাকিব ?--ন।, আমরা সুপধীজনের নিদ্দেশমত আমাদের 
শিক্ষ। স্বাস্থা, জাতিগত বৈষম্য, নৈতিক উদ্তি, আঘথিক উন্নতি 
প্রভৃতি সমন্াগুলির সমাপানের যে সমস্ত পন্থা! আছে তাহার 
অনুসন্ধান করিব? আমারা পরের খাড়ে দোষের বোঝা চাপাইয়। 
দিয়া যতই তৃপ্তি লাভ করি ন। কেন, এ কগা খাটি স 

যে আমাদের নিজের দোষ দূরীকরণে সচেষ্ট হইবার পুর্বে অপরের 
দোষ ধরিবার চেষ্ট! আমাদের বুদ্ধির পরিচায়ক বলির! মোটে মনে হয় 
না। আমরা আমাদের দেশের শিক্ষাসম্বন্ধে কি করিয়াছি? যাহার! 
ইংরাজী শিক্ষার দৌষারে।'প করিয়। থাকেন, তাহার। কি পরিমাণে দেশে 
সনাতন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন ? যদি সত্য সতাই আজ 
আমর] হৃদগ্রে শিক্ষার অভাববেদন। অঙ্গভব করিয়া, থাকি, তাহ 
হইলে পরমুখাপেক্ষী না হইর। আজ. আমর. নিজেরা আমাদের 
ছেলেমেদধেদের শিক্ষা্ত বন্দোবস্ত করিতে কি পারি না? [07907)05- 
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13676 09986707এর সমাধান আজ দেশের একটা প্রধান সমস্যায় পরি- 
গণিত হইয়াছে এবং বহু উচ্চশিক্ষিত বাক্তি আজ বেকার বসিয়। 
আছেন। ইহাতে আমি বাস্তবিকই নিরতিশয় লজ্জা অনুভব করিয়া 
থাকি । ২০২৫ জন শিক্ষিত যুবক একমনপ্রাণ হইয়া অনায়াসেই 
বিগ্ভালয় স্থাপন করিতে পারেন এবং ছাত্র-বেতন হইতে তীহারা 
বাহা সঙ্গত সেই প'রমাণে পারিশ্রমিক লইয়া আপনাদের গ্রাসাচ্ছা- 
দন চালাইতে পারেন । এইরূপ হইলে দেশের ভিতর শিক্ষা-বিস্তারের 
একটা পন্থা ও ক্রমশঃ স্থগম হইয়া উঠে এবং শিক্ষিত বেকার ভঙ্ু- 
লোকদিগেরও অন্ুসমস্যার একটী সমাধান হয় | তীহারা মনপ্রাণ 
দিপা যদি বালকবালিকাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তাহা! হইলে 
তাহাদের শিক্ষাও ভাল হইবে এবং তভাহাদেরও আখিক উন্নতি 
অবশ্যস্তাবী | প্ররুত শিক্ষায় যে উদ্ভাবনী শক্তি নিঠিত থাকে চিন্তাশীল 
শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সেই উদ্ভাবনী শঞ্তির বিকাশ আমি কি আশা 
কবিতে পারি না? 

আজকাল আমর প্রায়ই শুনিতে পাই যে আমাদের দেশে জাগ- 
ঘণের সাড়া পড়িয়াছে । যদ্দি তাহ! সত্য হয় তাহা হইলে তাহা যে 
অত্যান্ত স্থখের বিষয় সে সম্বন্ধে কিঞ্িন্সাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
আমার জিজ্ঞাস্য এই যে বর্তমানে আমাদের দেশের ভিতর যে 
জাগরণের সাঁড়1 পড়িয়াছে, এগ জাগরণ স্ুনিদ্রার পরে জাগরণ-ন। 
অনিদ্রা ব1 শ্বল্পনিদ্রার পরে জাগরণ? আমর! দেখিয়া থাকি যে 
স্কনিপ্রার পরে জাগরণে মন স্বভাবতঃ প্রফুল্ল হয়, মস্তিষ্ক স্গিপ্ধ হয়, 
দেহে বলসঞ্চার হয় এবং জ্ঞানবিকাশের পন্থা! স্থুগম হয়--আর অনিদ্রা 
বাস্বল্প নিদ্রার পরের আকম্মিক জাগরণ দেহে বলহীনতার, মন্তিষ- 
দুর্বলতার, মানদিক বিষপ্রতার ও অজ্ঞানতার হেতু হইয়া থাকে | 
পরিয়। লওয়া যাউক যে আমাদের দেশের এই জাগরণ সথুনিদ্রার পরের 


৪৫৬ বশ-পর্চয় 


জাগরণ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সুনিদ্রার পরের জাগরণের 
লক্ষণগুলিও নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয়জীবনে পরিস্ফুঃ হইতে দেখা 
যাইবে । কিন্তু আমরা কার্ধাতঃ য্খন দেখিতে পাই যে, আমরা 
পরস্পরের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া তিলকে তাল করিয়া তুলি, হিন্দু-মুসলমান 
সামান্য ম্বাথসিদ্ধির নিমিত্ত পরস্পর পরম্পরের মন্তকে কুঠারাঘাত 
করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিপা বোধ করি ন।, তখন আমাদের মন্তিক শীতল 
এ কথ! কেমন করিয়া স্বীকার করিতে পারি? গত ২০ কুড়ি 
বৎসরে এই ফরিদপুর জিলায় মামলামোকন্দমায় ৭৫ লক্ষ টাকার 
উপর খরচ বৃদ্ধি হইয্রাছে, ইহাই কি আমাদের জাতীয়জীবনের 
জাগরণের নিদর্শন? যখন দেখি শিক্ষিতসম্প্রদায় ক্রমশ; শিক্ষার 
প্রতি অনাস্থা প্রদণন করেতেছেন-যখন দেখি শিক্ষক ও ছাত্রের 
মধ্যে ক্রমশঃ বাৎসল্যভাৰ বিদূরিত হইয়া বাণিজ্যের আকার ধারণ 
করিয়াছে -যখন দেখি ছাত্রদের ভিতরে সনাতন গুরুভর্তির পরিবর্তে 
পাশ্চাতা অশিষ্টাচার ও গুঁদ্ধত্য দেখা দিতেছে, তখন শুধু যে লজ্জা 
হয় তাহা নহে, আমাদের ভবিষ্যৎ জ'তীয়জীবন ঘোর অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্্ বলিয়া মনে হয়। আজ গুরুশিষ্ের ভিতরে অলক্ষ্যে ও 
অজ্ঞাতসারে যে প'রখা খনিত হইতেছে, আমার আশঙ্কা হয় কালে 
ইহা একান্ত ছুলঞ্য্য হইবে এবং এই অরনিয়ন্ত্রিত বাল্যজীবনের 
বিষময় প্রতিক্রিয়া অচিরাৎ পিতামাতা, অন্যান্য গুরুজন এবং স্ব-দশের 
উপরে তাহার গভীর রেখাপাত করিবে । যদি ইহাই আজ দেশের 
জাগরণ হয় তাহ! হইলে এই জাগরণে ও উন্মত্ততায় পার্থকা কি? 
জাতীয়জীবনে আঙ্গ যে উত্তাল তরঙ্গ দেখ! দিয়াছে, তাহার ঘাত- 
প্রতিঘাত হইতে জাতীয়জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে জীবনকে স্দৃঢ় 
করিতে হইবে । সংযম হইবে তাহার ভিত্তি, ভক্তি-প্রেম-পবিত্রত- 
সাচার ও সত্যনিষ্ঠ। হইবে তাহার ধণ্ম, জ্ঞান হইবে তাহার প্রেরণা 
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বুদ্ধির বিকাশ তাহার পরিচালক এবং ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস তাহার 
শক্তি । 'আদশজাতির স্ট্টি করিতে হইলে আমাদিগকে সর্বতোভাবে 
এই নিয়মের অনুবর্তন ক রয় চলিতে হইতে হইবে - নতুবা এই জাগবণ 
সাথ না হইয়া সমগ্র জাতির উপণ্ধে বিষমর ফল প্রদান করিবে । 
তবে এ কথাও সত্য যে তরুণজদয়ের স্পন্দন, তকুণহদয়ের 
উচ্ছৃসিত আনন্দ কিন্৷ মর্শীন্তিক ব্যথ। ও বেদনার অভিব্যক্কি 
করুণাধারাসিঞ্চিত না করির়! যদি কেহু সেই উত্স অকালে নীরস, 
শু ও চেতনাহীন করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে তিনি ষে শুধু 
শিক্ষকতায় অন্পঘুক্ক তাহাই নহে, তিনি দেশের ও জাতির একটা 
স্থায়ী সম্পদ 1বনষ্ট করিবার অপরাধে অপরাধী । তরুণদিগের 
উচ্ছঙ্খল তখনই বলিতে পার যখন তাহার। সংযমের গণ্ডী সম্পূর্ণ- 
ভাবে অতিক্রম করিয়া যায়, যখন তাহার ক্তি-প্রেম-পবিভ্রতার 
দোহাই মানিতে চাহে না, যখন তাহারা দেশের পর্ববাঙ্গীন উতকর্ষের 
€০৪1৮৪:০) অন্তরায় হয়। কিন্তু দেশসেবাত্রতে যাহার! ব্রতী, 
যাহার ম্বদেশের ধু সত্য সত্যই '্বর্ণরেণু বলিয়া মনে করে, 
যাহার। আকাশে বাতামে দেশমাতৃকার মুছুকরস্পর্ণ অনুভব করে, 
ঘাহাদের অস্থিমজ্জায় দেশের সনাতন ধধ্ম, দেশের ভাষ।, দেশের 
আচারব/বহার, দেশের বেদ, দেশের উপনিষদ, দেশের পুরাণ ও 
ইতিহাস প্রিয় হইতেও প্রিয়তর, তাহাদের সেই আকুল আকাজ্ষাকে 
পদদলিত ক রয়! তাহা 'দগকে উচ্ছঙ্খল বললে সত্যের অপলাঁপ কর৷ 
হয় মাত্র । 

এবার কংগ্রেসের সন্বদ্ধেও ছুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। 
জাতীয় কংগ্রেন অপেক্ষা বুহত্তর সংঘ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় 
নাই এবং একমাত্র ইহাই আমলাতস্ত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অজস্র 
বাধাবিষ্ব সত্বেও এতাবৎকাল প্রতিবাদ কররয়া আসিতেছে ও দরিত্্র 
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প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইহাই এ দেশের একমাত্র জাগ্রত প্রহরী । এই 
কংগ্রেসের এবং অন্যান্ত ছোট বড় জাতীয় প্রতিষ্ঠানগ্তলির উন্নতি কিংব। 
অবনতি তাহার কম্মীবুন্দের কঠোর কর্তবাপাপনের উপরে সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতেছে । যেখানেই বাক্তিগত ক্ষুদ্র স্ার্থ-সিদ্গি করিবার 
জন্য এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সোপানরূপে বাবহ্ৃত হয়, সেই- 
খানেই দেশেব সার্বজনীন দ্বাথের বাঘাত ঘটম। থাকে । কংগ্রেসের 
আদর্শ ও কর্তবানিষ্ঠার উপরে চিন্তাশীল ও বি্জ্ঞলোকের মধেও 
কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াকছন এবং কংগ্রমেব কম্মীদিগকে ' বাকাবীর"” 
বলিয়াও অনেকে আখা। প্রদান করিয়। থাকেন । এই সমস্ত কুত্সার 
প্রতিবাদ করা তখনই সঙ্গত ও সাপক হইবে বখন আম্র। অন্তরে 
অন্তরে বুঝিতে পারিব যে, আগর। প্রকৃতই নিদ্দোষ। কংগ্রেসের 
পতাকাতলে বসিয়া একজন লোকও যি নীচপ্বাথের জন্য জাতীয় 
স্বাথকে প্রতাক্ষ কিঞ্ধা পরোক্ষভাবে পদদলিত করে, ভাহ। হইলে 
তাহার জন্য সমগ্র জাতিকে স্বুণিত, লাঞ্কিত ও অপমানিত হইতে হর 
এবং দুই এক জনের অপরাধেই এই জাতায় প্রতিষ্ঠান ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
পাত্র না হইয়। কুসারই ধোগ্য হরন। কম্মী হইতে হইলে শ্বাথকে 
বলি দ্দিতেই হইবে । কন্্মীগণের মধ্য আবার ধাহার1 শ্রেষ্ঠ কম্মা-- 
ধাহাদের চরিত্র স্কটিকের মত নির্মল - ধাহ!র। কুশাগ্রবুদ্ধি, তাহারাই 
কেবলমাত্র দেশনায়কের পদের দাবী করিতে পারেন। আশ। করি 
কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষগণ নিজের। আদশস্থানীয় হইয়! আদশ্‌ কর্মীর সি 
করিবেন এবং তাহা হইলেই তাহারা দেশবাসীগণের ভুক্তিপুস্পাঞ্জলি 
অঞ্জন করিতে পারিবেন । 

রাজনৈতিক চর্চ| আমি বেশী দিন করি নাই। তাহ! হইলেও, 
এই অল্পদিনের মধ্যে আমি যাহ। দেখিতে পাইয়াছি, অপ্রিয় সত্য 
হইলেও তাহার গুটিকতক কথা আমাকে আজ বলিতে হইবে. & 
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ষাহ। বলি'তোছ তাহা আমার বাক্তিগত কথ! স্বতরাং তদ্দিপয়ক দোষ- 
গুণের জন্য আমাকেই দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে । বঙ্গসম্তান- 
গণের মো সুরেন্্নাথ, অশ্বকাচরণ, লালমোহন, উমেশচক্, আনন্দ- 
মোহন প্রভৃতি দেশনায়কগণ সর্ধপ্রথম এই জাতীয় জীবনের উদ্বোধন 
করিয়াযান। ইতংরাজজাতির অনুগ্রহ লাভ করিয়। দেশোন্নতির পন্থা! 
ক্রমশঃ সুগম কর[ই তাহাদের মূল উদ্দে্ট ছিল 'এবং দেশের অভাব- 
অভিযোগের কথ। দেশের কতৃপক্ষগণের" গোচরীভভৃত করিয়া তাহারা 
দেশের নানাবিধ কল্যাণের আশা কবিতেন। পরবন্তীকালে তাহাদের 
সেই নিয়ন্ত্রিত পথ শ্রবিন্দ ঘোষ, বিপ্পনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর 
ভিলক প্রভৃতি মনীষিগণ অতিক্রম করির। কঠোরতর রিধানের পন্থা 
নির্দেশে করেন 'এব' তখন এই মবদল চ)৮:00018৮ নামে এবং 
স্থরেন্দ্রনাথ প্রমুখ পর্বপম্প্ররায় ঠ1০৭০:৮৮০-নামে আখ্া প্রাপ্ত হন। 
আর পরবস্বকালে অখাৎ বত্তমান সদয়ে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু 
চিন্তরঞ্ন, মৃতিলাল নেহেক্ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বর্তমানবুগের রাষ্ট্- 
নীতির পরিচালনাভার গ্রহণ করেন এবং ঝ্টাহারা আসমুদ্র- 
ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্তপ্রান্ত পর্যাস্ত সমগ্র দেশটীকে 
কংগ্রেমের পতাকাঁতলে আনিয়া! স্বরাজ্জলাভই আনাদের জাতীয়- 
জীবনেব একমাত্র লক্ষা বলিয়া নির্দেশ করেন। ধীরভাবে 
পধ্যালোচন। করিলে কেহই অন্বীকার করিতে পারিবেন ন। 
যে দেশে প্রকৃত মানষেব কষ্টি হইলে এবং শক্ষি ও নাম্থ? অঙন্গকৃল 
হইলে এবং প্রকৃত কম্মাগণ সংঘবদ্ধ হইলে স্বরাজ লাভ থে 
সম্ভব হইবে তাহা:ত বিন্দুমাত্র সংশয় নাই । কিন্তু তাহার প্রারভে 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে প্রকৃত মান্গষ আছে 
কি না-থাকিলে কি পরিমাণ আছে এবং না থাকিলে তাহ। 
£ সংগঠন করিবার নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে । কবি 


৪৬৭ বংখ-পরিচয় 


ছুঃখ করিয়া বলয়াছেন £-- আবার তোরা মানুষ হ”। *মনুষ্যদেহ 
ধারণ করিলেই মানুষ হইতে পার। যায় না। গীতার ছত্রে ছত্রে মানুষ 
হইবার পন্থ। নিন্দিষ্ট রহিয়াছে । মানুষ হইতে হইলে প্রধানতঃং তিনঙী 
বিষয় আবশ্তক--যথ। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি । প্রথমেই জ্ঞানের বিকাশ 
আবশ্তক। যে সমস্ত বিদাবলে আজ অন্যান্য স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা 
রক্ষিত হইয়া আলিতেছে, আমাদের জাতিকে সর্বপ্রথম সেই সমস্ত 
বিদ্যা করায়ত্ত করিতে হইবে । ছুঃখের বিষয়, আজ 'আমাদের দেশে 
প্রকৃত জ্ঞানী ও কম্মী লোকের এতই অভাব যে আমর! এদেশে আমাদের 
নিজেদের মন্তিষষপ্রস্থুত কল্পন। ছাড়া কার্যে তাহার খুব অল্পই প'রচয় 
পাই] থাকি । 4১670012170, 711515851161921510:5, 191957207, 
13161010076, 0180)01011009, 1১170150078,)1)) 99902 107%1776, 
1160 ০৪৮ তো! দূরের কথা, এমন কি একটা 72190000 001]) 
এ দেশে তৈয়ারী হয় ন।। িকিংপা-শান্ত্র-সধন্ধীয় বিবিধ জ্ঞানবিষয়ক 
পুত্ক সংকলন, অথনীতি ও বণিজ্যনীতি-বিষয়ে শিক্ষা-প্রদান, 
নানাপ্রকার কলকজ। প্রভৃতির নিশ্মাণকার্ধয এ দেশে হম্ম ন। এবং কি 
উরাজশাসকবুন্দের দ্বারা, কি দেশীয়নেতৃবুন্দের দ্বারা এই সমস্ত 
খিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত এ পধ্যন্ত এ দেশে ঘটিয়া উ:ঠ নাই । যৌথ 
কারবার করার মত একনি। ও সচ্চরিত্রত।, যাহা পাশ্চাত্য জাতি 
আজ আনাদিকে চোখে আঙ্গুল দিয়। দেখাইতেছে, তাহাও এ দেশে 
দুর্লভ। আধুনিক সভ্যজগতের বাসোপখোশী কোন দ্রিনিষই বাণিজ্যা- 
কারে (00200670181 30919 ) এ দেশে তৈয়ারী হয় না। নৈতিক 
ভ্রীবনবিষয়ে আমাকে অতীব দু:খের স'হত বলতে হইতেছে যে, 
এ দেশের পিতামাতাদিগকে শৈশবকাল হইতে সম্তানগণের নৈতিক- 
বশ বিষয়ে মোটেই কোনও প্রকার চেষ্ট। পাইতে দেখা যায় না" 
শুধু সমাজবন্ধনের নিয়ম ত্বারা আমাদের বাল্যজীবন কতক পরিমাণে 


ডান্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪৬১ 


সংনিয়ন্ত্রিত হুইয়| আসিতেছে । আমর! পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘাত- 
প্রতিঘাতে পাশ্চাত্য জগতের দোষটুকুর শুধু অন্ুকরণ করিয়াছি 
এবং গুণগুলি সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছি । আর সেব্ূপ করিলে 
চলিবে না। “আমাদের দেশে মাচষ হইবার উপকরণ একেবারে 
নাই” - ইহাই বুঝ(ন আজ আমার উদ্দেশা নয় - আমার বলিবার প্রধান 
উদ্দেশা এই যে, আমাদিগকে চরম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়! 
'আম।দের দেশে প্রকৃত মানষ গঠন করিতে হইবে এবং কোনও কাজেই 
আমাদিগকে আর পরমুখাপেক্ষী হইয়। খাকিলে চলিবে না। পর- 
নির্ভরতার চেয়ে জাতীয়জীবন্দের আর কোনই মহান্‌ অন্তরায় দেখ। 
যায়না । এই পর।ধীনতা আমাদের দেশের ষে প্রভৃত ক্ষতি করিয়াছে 
-আমাদের জাতীয়জীবনকে যে একেবারে পঙ্থু করিয়৷ দিয়াছে-- 
আমাদের দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের যে বিশেষভাবে সঙ্কোচ করিয়াছে 
এবং আমাদের প্রত্যেক কাজেই যে আত্মপ্রত্যয়বিহীনতা (915৩ 
1701769016 ) আ'নয়ন করিম্বাছে তাহ। চিন্তাশীল ব্যক্কিমাত্রই হ্বীকার 
করিতে বাধ/। ইহ।| বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, পরনির্ভরত। আমাদের 
দেশের শিক্ষিতসমাজের মধ্যেই বেশী । পল্লীবাসী দরিদ্র কষকপণ 
কিন্বা অশিক্ষিত ব। অল্পশিক্ষিত গরীব ভদ্রলোকগণ এখনও সহরের 
বিলাসিতার শোতে ভাসিয়া যায় নাই এবং এখনও গ্রামস্থ গরীব 
কুটীরবাসী গৃহস্থগণ স্বদেশজাত মোটা কাপড়ই লঙ্জ।-নিবারণের জন্য 
ব্যবহার করিয়া থাকেন । এই ফরিদপুব জিলায় পূর্বে তাতের ৰ্যবসাতে 
প্রায় ৬০ হাজার লোকের অন্নপংস্থান হইত কিন্তু আজ তাহ অর্ধেকে 
পরিণত হইয়াছে । এই বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার ক'রতে হইলে, স্বদেশী 
বন্ত্রব্যবহারই আমাদের এখন সর্বপ্রধান কর্তব্য । 

আবাদের দেশে প্রাতি বহপর প্রায় ৬০ কোটী টাকার বিদেশজাত 
স্ত্রেরে আমদানী হইয়া "াকে। শুধু হদেশী বস্ত্র গ্রহণ করিলেই 


৪৬২ বংশ-প'রিচয় 
আমাদের এই ৬০ কেটি ট।ক। আমাদের দেশে থাকিয়! যায়। 
অর্ধিকস্ক আমর! এই বিনয়ে বিশেন্ন লাভবান হইতে পারি £-- 
প্রথম লাভ হইবে আমাণেব আস্ম নতর তারূপ শর্ি-সঞ্চয়, এবং “দ্বিতীয় 
লাভ হইবে আমাদের মজ্জগত বিলাসিতার মূলেচ্ছেদ । 
ব্বদেশী-গ্রহণই প্রতেক দেশের ও প্রতোক নরনারীর 
জাতীরজীবননংরক্ষণের একনাত্র উপায়। এ বিষয়ে ই রাজ এবং 
অন্তান্য পাশ্চাতা দ্বাধান জাত নিকট হইতে আমব| অনেক বিষয়ই 
শিখিতে পারি । এতংসপংন্দ আমাদের দেশের যে সমস্ত সমশ্য। 
আজ আঘদের সনক্ষে উাস্থিত। পরাধানতার নিষেই দারিদ্র্য-সনস্ত। 
তাহাদের ভিতর আমর [নিকট সর্বপ্রধান বলির। মনে হয়। একাদশ 
হইতে পঞ্চদশ শতাবীর মণ্যে ভারতে পনরগী ছুভিক্ষ হইয়াছিল, 
তন্মর্খো ১২টা স্থানার এবং মাত্র টা দেশব্যাপী পক্ষান্তরে গত দেড়, 
শত বংসরে ধ্িটিশ-রাজ:ত্ব ৩২টী ছুর্ভিক্ষ হইয়াছে এব' তাহার সকল- 
গুলিই প্রায় দেশব1411  শ্াাপনাদের ভিতরে অনেকেই অবগত 
আছেন যে, বিভিন্ন দেশের ধৈ'নক আয় আমাদের দেশের দৈনিক আয় 
অহপক্ষ! অনেক পরিমানে পেশা॥ ইংলগের জন প্রত দৈনিক আর 
৩।,০ তিন টাকা পাচ অ।ন1 কিঞ্ধ পারতবরের জন প্রতি দৈনিক আয় 
মাত্র /১০ ছয় পয়সা । আপনাব। বে'ধ হয় অনেকেঠ জানেন যে এ 
দেশে এক বৎসরে বে শস্য উৎপন্ন হয়, বিদেশে রপ্তানী ন। হইলে তদ্দার। 
একাদিক্রপে আমাদর ৮ বংসর চলিতে পারে। এ দেশ হইতে, 
প্রতি মিনিটে ১১৮ মণ চাউল, ৫০ মণ গম, ৬০ মণ মশৃরীর ডাল, ৫* 
মণ অরহরের গাঁল--প্রতি রেকেণ্ডে ৭ ম্ণ খইল ও * মণ তৈলবীজ 
এবং প্রতি বংনর ৭ লক্ষ ন্তুস্থ গরু বিদেশে চালান হয়। 
পূর্ণ স্বরাজ পাইলে আমানের এ অবস্থার উন্নতি অতি অল্প সময়েই 
হইতে পারে বটে কিন্ত পরাধীন থাকিয়াও যদি আমরা সঙ্ঘবন্ধ 


ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪৬৩. 


হইয়। নিজে দেশের খাদ্যেপযোগী ব্রব্যাদি রাখিক়। বিদেশে রপ্তানী 
বন্ধ অথব। তাহার সঙ্কোচ করি তাহা! হইলে অন্ন-সমন্তার অবিলম্বে 
একট! সমাধান হইতে পারে । এই কাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
ব্সনভূষণের জন্য নিজেদেরই স্বদেশজাত দ্রবা ব বহার করিতে 
হইবে এবং তাহ। হইলে বিদেশীর হাতে বংসর বংমর আমরা 
(ব কোটী কোটী টাক। দিয়। খাকি তাহা বন্ধ হইর। দেশেব আর্থিক 
উন্নতি যখেষ্টপব্মাণে সম্পাদিত হইবে। 

আপনার! সকলেই জানেন ইংলগ্থের শতকর। বিক্ষিতের সংখ্যা 
৯5৫ "আর বাংলাদেশের শিক্ষিতের সংখা। শতকরা ৯৫1 শিক্ষার 
বায় ইংলগ্ডে জন প্রতি ৯৮০ নয় টাক! ছুই আন। আর ভারতবর্ষে জন- 
প্রতি শিক্ষায় বয় মাত্র ৮০ দুই আন।। এই শিক্ষাবিস্তার আমাদের 
দেশল।মীর। নিজেরাই অনেক পরিমাণে করতে পারেন । বিজ্ঞ/ন, 
সাভিত্য ও শিল্প--এই তিন প্রকার শিক্ষার উন্নতিহই আবশ্যক এবং উচ্চ- 
শিক্ষার জন্য দেশবানীরা সজ্ববদ্ধ হইলে প্রতিধসর বহু ছাত্রকে 
বিদেশে পাঠাইয়া বিশেষভাবে শিক্ষিত করিয়।ও আন! যাইতে পারে ! 
দেশের স্বাস্থ্য যে অতীব শোচনীয় তাহ! বল। বাহুপ্য কিন্ত ইহার 
প্রতি বধান আমর! নিজেরাই অনেক পরিমাণে করিতে পারি । নিবাধ্য 
(1১:0590619) ব্যাধি দ্বারা বু লোক বসব বহসর মৃত্মুখে 
পতিত হয়। তাহার প্রতিবিধান আমাদেরই হাতে । পল্লীতে পল্লীতে 
যদি আলোকচিত্রের সাহায্যে কম্মীবুন্দ পল্লী বালীদিগকে বুঝাইয়া দিতে 
পারেন যে স্থাঙ্থ্যতত্ব কি এবং বাধি-প্রতিকারের নিমিত্ত কি তাহা- 
ধিগকে করিতে হইবে -তাহা হইলেও মৃতু/সংখ্যার অনেক পরিমাণে 
হাস হইতে পারে। খাল-বিল-পুক্ষরিণী প্রভৃতির সংস্কার, বিশুদ্ধ পাশীয় 
জলের বন্দোবন্ত,কচুরি-পানার ধ্বংস--এ স্মন্তই আমরা নিজেরা করিতে 
পারি। ইহাতে ইংরাজ-সরকার সাহাযা করেন ভালই--ন! করিলেও, 
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'আমরা একেবারে নিরুপায় নহি । এই সমস্ত করিতে হইলে আমাদের 
নিজেদের সমাজ-সংস্কার করাও অতীব সত্বর আবশ্যক । সামাজিক পেষণে 
পড়িয়া কত নিরীহ লোক যে আজ নীরবে অত্যাচার সহা করিতেছে 
তাহার ইয়ন্ত। নাই । সামাজিক অত্যাচারের জন্য ভারতীয় নিয়শ্রেণীব 
লোকগণ (1)9]7)-095১৭ 01839) উচ্চশ্রেণীর লোক দগের উপরে আজ 
বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং এইজন্য দেশবাপী আন্দোলনে এবং জীবনমরণের 
সংগ্রাষষে আমরা তাহাদের সাহা ও সাড়া পাই না। সমাজের 
আবঞ্জন।ও বহু দিনের পরাধীনতায় পুঞ্জীভূত হইয়াছে । এই সমস্ত 
আবঞ্জনার অপসারণ না করিলে আমাদের স্বরাঁজ-সংগ্রামে জয়া 
হইবার কোনও আশ! নাই । এই সমস্ত কাধ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন 
হইতেছে উদ্যম। অত প্রাচান কাল হতেই “উদ্যোগিনং গ্ুরুষ 
সিংহমুপেতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ॥ দৈব নিহত্য 
কুরু পৌরুষমত্শক্তা।। যত্বে কতে যদ ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥৮_- 
এই প্রবাদবাক্য চলিয়। আসিতেছে । এছ কথ। আমাদের তুলিলে 
চলিবে না যে স্বাধীনতা কখনও কোনও জাতিকে দানস্বরূপ প্রদত্ত হয় 
নাই-কিন্তু উহা স্বকীয় উদ্যম, স্বকীয় তাগ এবং ম্বকীয় পরিশ্রম ও 
চেষ্টার ফলে পৌরুষসহৃকারে পুরস্কারপ্বব্ূপ অঞ্জিত হয়। ইহা! ভিন 
অন্য কোনও উপায়েই ইহার প্রাপ্তি ঘটে না এবং ঘটিতে পারে না । 
আমাদের এই জীবন-মরণের সংগ্রামস্থলে এখন একটী মহাসজ্ঘের 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহার মধ্যে দ্বন্ব না থাকিয়া মৈত্রই হইবে 
তাহার প্রধান ভিত্তি। বর্ণ, দেশাস্তরভেদ, স্ত্ীত্ব' পুরুষত, ধন্ম ব। 
আচরণ-ভেদ--বিশ্ব-সংগঠনকারী নবাভারতের প্রাণে আর পার্থক্যের 
আসন রাখিলে চ'লবে ন। | পুঙ্গের জ্ঞ'ন, ত্রীষ্টের করুণা, শঙ্করের বৈরাগা 
হজরত মহম্মদের বিশ্বাস, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম, বিবেকানন্দের ত্যাগ - 
এই সব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। এই' মুমূ জাতির জাতীয়জীবনের 
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উদ্বোধন করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই এই গ্রবুদ্ধ ভারত জগতে 
ঘে কোনও জাতির সমক্ষে আপন স্তাষ্য আসন দাবী করিতে পারে । 
মহাত্স! গান্ধী লিখিয়াহেন যে, “বাক্তিমাত্রেরই নিজ নিজ কর্তব। 
এবং দায়িত্ব আছে । ভিতর হইতে কে যেন “নরন্তর বলিতেছে এই 
তোমার কাজ এই তোদার কর্তব।--তুমিই কেবল তোমাব রুতকাধ্যত। 
বা অকরুতকার্ধ/তার জন্য দায়ী। যদি তুমি তোমার কন্তব্য কাজ ন। কঃ 
তবে তু ম কেমন করিয়া আশ| করিবে ষে অপরে তোঙকার প্রতি তাহার 
কর্তব্য করিবে? যে লোক তাহার মনকে নি্চলগ্ক ও পবিত্র রাখিতে 
শিখিয়াছে তাহার জীবনের লক্ষ্য নিশ্মল ও স্থম্পষ্ট। নীতিধন্মন্থ গামী 
হইয়া জীবন-যাপনপুর্বক নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র মন্ধ্জাতির উপকার 
করিফ। ভগবানের বান্য করাই শ্রেষ্ঠতম পৃজ1।” স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতবাসীর ৪ দেখি! তুংখ কররয়। বলিয়া গিবাছ্ছেন £-- “এখন 
চেষ্টায় তেজ ন'ই. উদ্যোগে সাহন নাই, মনে বল নাই, অপমানে দ্ব্ণ। 
নাই, দাসত্তে অরুচি নাই, প্রাণে মাশ। নাই । এখন তপ্চথি এশ্বধা- 
প্রদণনে, ভক্তি স্বাথ-সাধনে, জান অনিতা -বস্ত-নং গ্রহে, যোগ পৈশাচিক- 
আচারে, ক্র পরের দসত্বে, সভ্যত! বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্িত। 
কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ধ ধনীদের অত্যন্ুত চাটুবাদে ও জঘন্য অঙ্গীলতা- 
বিকীরণে”। আ মণ আজনম্বামী বিবেকানন্দের কখাই আমার দেশ- 
বাসীকে পুনরায় বলিতেছি -”"আাপনাতে বিশ্বাস রাখ-- প্রবল বিশ্বাসই 
জগতে বড় বড় কার্ধোর জনক | মহাউগ্ম, ম্হাসাহৃস, মহাবীধ্য এবং 
সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহত।--এই সকল গুণ বাক্তিগত ও 
জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। হে ভারত তৃলিও না--তোমার 
নারীজাতির আদর্ণ সীত।, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার 
উপাস্য উমানাথ সর্দ্বত্যাগী শঙ্কর; ভূলিও না--তোমার বিবাহ, 
তো'মাব ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় নিজের ব্যক্তিগত স্থখের জন্ত 
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নহে; ভূলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, 
তুলিও ন।-তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়া মান; 
ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার 
রক্ত, তোমার ভাই। হে বীব, সাহস অবল্ধন কর, সদর্পে 
বল--আমি ভারতবাসী--ভারতবাসপী আমার ভাই। বল মূর্থ 
ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবপী, চগ্ডাল ভারতবাসী 
আমার ত্তাই। তুমিও কটিমাত্র বন্ত্াবৃত হইয়। সদর্পে ডাকিয়া বল-_ 
ভারতবাসী, আমার ভাই, ভারতবাসপী আম।র প্রাণ, ভারতের 
দেব-দেবী আমার ঈশ্বব, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্য।, 
আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণপী। বল ভাই! 
ভারতের মুত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর 
বল দিনরাত-হে গৌরীনাথ, হে জগদন্বে, আমায় মন্তষাত্ব দাও 
মা, আমার ছুর্ধলত।, কাপুরুষত। দুর কর, আমায় মাম কর? | 


ডাক্তার যতীক্ধনাথ সাম্প্রদায়িকতার মোটেই পক্ষপাতী নহেন। 
তিনি উদার; “বন্থধৈব কুটুষ্বকম--এই কব বাক্যটী তাহার প্রতি 
প্রযুক্ত হইতে পারে। যতীন্ত্রনাথ কোনও জাঁতি-বর্ণের নহেন__ 
গুণের ও যোগ্যতার পক্ষপাতী । ১৯৩১ থৃষ্টা্খের ৮ই নভেম্বর 
কলিকাতার আলবাট হলে যে "আহ মেদিয়। কনফারেন্স' হইয়াছিল 
তাহাতে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । সভাপতিরূপে 
তিনি যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত স্ুচিষ্থিত ও সার” অর্ইভাষণ 
পাঠ করিয়াছিলেন নিয়ে তাহা সবিশেষ আগ্রহের সহিত উদ্ধৃত 
হইল £-- 
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রাইট অনারেবল স্যর বিনোদচন্জ্র মিত্র 
কে-টি, পি-সি 


ক্বন[মধন্য রাইট অনারেবল স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র, কে-টি, পি-সি 
১৮৭২ থৃষ্টাব্ের ২রা ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় স্যর রমেশচন্ 
মিত্রের তৃতীয় পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীত্তন অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ এটনীঁ মিষ্টার এন-সি বড়ালের নিকট এটর্নীর কার্য শিক্ষা 
করিতে থাকেন । সেই সময়ে বড়াল মহাশয়ের এটর্নী অফিস মেসার্স 
এন্*সি বড়াল, পাইন এণ্ড শেঠ নাষে অভিহিত ছিলি। ইহাদের 
হাতে খুব বড় বড় যামল! পড়িত। যুবক বিনোদচন্ত্র অসাধারণ 
পরিশ্রমসহকারে এই সকল জাটল মালার নখি-পন্র পড়িতেন 
এবং এটনীর কার্ধোর বৈশিষ্ট্য শিক্ষা করিতেন । কিন্তু এটনীর কার্যে 
তাহার তেমন ধন বসিত না। এডভোকেট হইবার আকাঙ্ষা' 
তিনি অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেন। এই আকাঙ্গা! পূর্ণ করিবার 
জন্ত তিনি এটনী-অফিস হইতে আলিপুর জজ-আদারতের উকীল- 
শ্রেণী-তুক্ত হয়েন। এইখানে তাহার আইন-প্রতিভা বিকশিত, 
হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সতীর্ঘগণ শীত্ই তাহার 
যোগাতা উপলব্ধি করিতে থাকেন। আলিপুরে কিছুদিন ওকারতী 
করিবার পর ১৮৯৫ থৃষ্টাবধের মে মাসে ব্যারিষ্টারী শিখিবার জন্ত তিনি 
ইংলণ্ডে গমন করেন। স্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বগাঁয় উ্েশচঞ্জ বন্দো 


রব 
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অনারেবল স্যর বিনোদচন্্র মিত্র ৪৮৭ 


পাধ্যায়, স্বর্গীয় স্তর তারকনাথ পালিত এবং স্বর্গীয় এস-পি সিংহ 
(পরে লর্ড সিংহ ) তাহাকে বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়। আসিবার 
জগ্ত সমৃত্সাহিত করিয়াছিলেন। ইংলগ্ডে গমন করিষ্বা তিনি 
ব্যারিষ্টার মিষ্টার ভব্রিউ-এইষ আপজনের নিকট ব্যারিষ্টারী শিক্ষা 
করিতে থাকেন। শিষ্টার আপজন এক্ষণে বিলাতের প্রথম শ্রেণীর 
ব্যারিষ্টারগণের অন্যতম এবং বহুদিনের কে-সি ( চ0058 008099] ) 
অর্থাৎ রাজকীয় ব্যবহারাজীব । 

একদিন মিষ্টার আপজনের মুহুরী (০1৩০ ) বিনোদচন্দ্রের হাতে 
একটী মামলার নথি প্রদান করিয়। বলেন,--ইহা পড়িয়। শীদ্রই 
আপনার অভিমত জ্ঞাপন করিবেন । বিনোদচন্্র উহা পাঠ করিয়া 
এক স্থদীর্ঘ ও স্থবিস্তৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং স্বীয় অভি- 
মতের সমর্থনার্থ কতকগুলি মামলার রায় নজীরম্বব্ূপ উদ্ধৃত 
করেন। পরদিন প্রাতঃকালে বিনোদচন্দ্রের অভিমত বিষ্টার আপজনকে 
দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে উহ। দেখিবার অবসর তাহার হয় নাই। 
আদালত হইতে সমস্ত দিন পরিশ্রমেক্ পর ফিরিয়া আসিয়া! তিনি 
বিনোদচন্দ্রের লিখিত মন্তব্য পাঞ্চ করিলেন। তিনি বিনোদচঙ্ছের 
মন্তব্য পছন্দ করিলেন না, কারণ তাহার অভিমত বিনোদচন্দের 
অভিমতের বিপরীত ছিল। নথিটীতে দলিল দস্তাবেদ-সংক্রাস্ত 
একটি জাটল সমস্যার বিষয় ছিল। দলিল-দন্তাবেজ-সম্বন্ধে মিষ্টার 
আপজনের অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। মে যাহা হউক. 
মিষ্টার আপজন বিনোদচঞ্জ্ের অভিষতকে একেবারে উপেক্ষা 
করিলেন না। সাহার মনে উহা লইয়া! তোলাপাড়। চলিতে লাগিল । 
বাড়ী ফিরিবার সময়ে তিনি নথিপত্র ও বিনোদচন্দ্বের মন্তব্য 
সমস্ত সঙ্গে লইয়া যাইলেন। বাড়ীতে অভিনিবেশসহকারে উহ 
পাঠ করিলেন এবং আলোচনা! করিয়া বুঝিতে পারিলেনস্্তীহারই 


৪৮৮ বংশ-পরিচয় 


ভুল হইয়াছে । পরদিন প্রাতঃকালে কার্ধ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া 
তিনি যুবক বিনোদচঙ্ত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি আসিলে 
বলিলেন-_-“মিত্র তোমার অভিমতই ঠিক); আমি ভুল করিয়াছি। 
তুমি আমাকে প্রথম পরাজিত করিলে ।” এই বলিয়া মিষ্টার 
আপজান সাহার অভিমত-সঙ্কলিত কাগজপত্র পার্্ববস্তী অগ্নিকুণ্ডে 
নিক্ষেপ করিলেন । 


ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিনোদচন্ ১৮৯৭ খুষ্টান্ধের 
ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং কলিকাতা 
হাইকোর্টের বারিষ্টার-শ্রেণীভৃক্ত হন। হাইকোর্টে শীশ্রই তিনি 
বিচারপতি মিষ্টার সেল ও বিচারপতি মিষ্টার জেনকিন্সের ( পরে 
স্যর লরেম্স জেনকিন্স) মনৌযোগ আকর্ষণ করেন। কলিকাত। 
হাইকোর্টের বারিষ্টার-রূপে তাহার যোগ্যতা উত্তরোত্তর পরিষ্ফুট 
হইতে থাকে এবং তিনি ক্রমেই উন্নতি-শিখরে উঠিতে আরম 
করেন। তিনি কিছুদিন ক্ুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ত্বগীয় মিষ্টার এস. 
পি সিংহর (পরে লর্ড সিংহ) সহকারী ছিলেন। পরে নিজ 
কৃতিত্বে নিজেই সাফল্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকেন। তিনি 
যে মামল! হাতে লইতেন, উহার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেন । 
তাহার €িচার*বিশ্লেষণের শক্তি ছিল অলীন , মামল1 বুঝাইবার 
ক্ষমতাও তাহার অলাধারণ ছিল; তাহার উপর আইনের জ্ঞান 
ছিল তাহার স্থগভীর | সমন্ত বিষয় তিনি তলাইয়া না বুঝিয়া তাহাতে 
হাত দিতেন ন1। 

১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্তর বিনোদচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাপ্ডিং 
কৌহ্ছলি নিযুক্ত হন। এই সময়ে বাঙ্গালা গবমেন্ট তাহাকে বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন। ট্র্যাণ্ডিং কৌহলি-হিসাবে 
তাহাকে হাইকোটটর দায়রায় ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করিতে 


অনারেবল শ্যর বিনোদচঙ্জ মিত্র ৪৮৯ 


হইত ॥ এইজন্য হাইকোর্টের আদিম বিভাগের 'বহু দেওয়ানী 
মামল] তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই 
স্তর বিনোদচন্দ্রকে বঙ্গদেশের অস্থায়ী এডভোকেট-জেনারেলের পদে 
নিযুক্ত করা হয়; এই শিয়োগে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারা- 
জীঘগণ এবং জনসাধারণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহাকে এডভোকেট-জেনারেলের পদে স্থায়ী করা হয় নাই বলিয়া 
হাইকোর্টের সকল শ্রেণীর আইন-ব্যবসায়ীগণ এবং দেশবাসী দুঃখ ও 
ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

স্যর রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যুর পর স্যর বিনোদচন্জ্র ভারতের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব বলিয়া প্রনিদ্ধি লাভ করেন। 
আইনের মৃলতত্ব বুঝাইবার ও মামলা বিশ্লেষণ করিবার অদ্ভূত শক্তি, 
কঠিন বিষয় সরল করিম্বা বুঝাইবার ক্কৌশল এবং ব্যবহার-শাস্তে 
গভীর পাগ্ডিত্যের জন্য ভারতের সকল প্রদেশে তাহার যশ: 
পরিব্যাঞ্ত হইয়াছিল। 

১৯১৯ খুষ্টান্বে কংগ্রেসের ধীরপন্থী দলের একদল প্রতিনিধি 
তদানীস্তন ভারত-সহ্বি মিষ্টার মণ্টেগুর নিকট ডপস্থিত হন; স্যর 
বিনোদ এই প্রতিনিধি-সজ্ঘের বিশিষ্ট সদস্ত ছিলেন । 

লর্ড সিংহের পর ১৯২৯ থুষ্টাব্ষের মার্চ মাসে স্যর বিনোদচন্দ্র 
টিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি নিষুক্ত হন । বল! বাহুল্য, 
তাহার নিয়োগে ভারতবাসীমান্রই আনান্দত হহইয়াছিল। ১৯২৯ 
খুষ্টাব্বের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে তিনি শপথ গ্রহণ করিয়া 
বিচারপতির কাধ্যভার গ্রহণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই তিনি 
বিচার-নৈপুণোর পরিচয় দিয়া তীহার সতীর্গণকে বিস্মিত 
করিয়াছিলেন । সামতাজোর এট উচ্চতম ধর্মাধিকরণের বিচারপত্ি-পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিঞ্কা তিনি যে বিচার-শঞ্চি ও ব্যবহারশান্ত্রে স্থগভীর 


৪৯০ বংশ-পরিচয় 


জানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাভে তাহার সতীর্থগণ তাহার, 
প্রশংসাৰাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিচারপতি লর্ড. 
ডুরেডিন, বাকমাষ্টার ও লর্ড ব্র্যানবরা বিশেষভাবে ত্বাহার গুণমুগ্ধ 
ছিলেন। তাহার রায় যেমন স্থৃচিস্তিত, তেমনই ম্থুলিখিত হইত ; 
উহা সুম্পষ্ট ও জটিলতাশুন্য ছিল। তাহার রায়ে প্রগাঢ় পাত্ডিত্য, 
আইনের পুজ্থান্গপুজ্খ বিশ্লেষণ এবং মামলার তাবৎ তথ্যের সমালোচনা 
থাকিত। তিনি যে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি-পদের 
অলঙ্কারস্বরূপ হইয্াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

১৯৩ খৃষ্টাবের ২৪শে মে লগুন সহরে স্তর বিনো্গের পত্বী 
পরলোক গমন করেন। ইহার ঠিক দেড় মান পরে--১৯৩* 
খৃষ্টাকেব ১৮ই জুলাই স্তর বিনোদও লোকাস্তরিত হন। হঠাৎ 
হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ালোপই তীহার এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ। 

স্যার বিনোদ ও তদীয় পত্বী পরম্পরের প্রতি এন্ধপ অহ্ুরক্ত ছিলেন যে; 
কেহ কাহারও বিচ্ছেদ সহা করিতে পারিতেন না! স্যর বিনোদ' 
১৯১* সালের মার্চ মাসে অল্প কয়েক দিনের জঙ্ত সন্ত্রীক কলিকাতায় 
আসেন এবং লগ্তনে ফিরিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই তাহাদের, 


মৃত্যু হয়। 
স্বর বিনোদচঙ্রের এই আকণ্মিক মৃত্যু-সংবাদে শিক্ষিত সম্প্রদায় 


বিচলিত হইয়া পড়েন । কলিকাতা হাইকোর্ট বিনোদনের কর্মক্ষেত 
ছিল; এইখানেই ত্তাহার প্রতিভ! পরিস্ফুট হইয়াছিল। হাইকোর্টের 
সকল বিচারপতি প্রধান বিচারপতির কক্ষে ১৪৩* খ্ৃষ্টাকের ২২শে, 
জুলাই মঙ্গলবার সমবেত হইয়! শোকপ্রকাশ করেন। এতছ্পলক্ষে 
প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের কক্ষ সকল সম্প্রদায়ের ব্যবহারাজীবে পুর্ণ 
হইয়াছিল। এডভোকেট-জেনারেল ব্যারিষ্টারগপের পক্ষ হুইভে. 
বিচারপতিগণকে বলেন--স্তর বিনোদচন্্র বহুদিন ব্যারিষ্টারগণের, 


অনারেবল স্যর বিনোদচন্জ্র মিত্র ৪৯১ 


অগ্রণী বা নেতা ছিলেন। তিনি হঠাৎ লগুনে পরলোক গমন 


করেন। 
উকীলগণের পক্ষ হইতে ডক্টর শরৎচন্দ্র বসাক এবং এটপগণের 


পক্ষ হইতে স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীও গভীর ছুঃখ প্রকাশ 
করেন । 

অবশেষে প্রধান বিচারপতি মহোদয় বলেন :- বহু বৎসর ধরিয়া 
স্তর বিনোদ এই ধ্ন্শীধিকরণের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীৰ ছিলেন । 
তাহার জ্ঞান ছিল যেমন বিশাল, তেমনই গভীর । ব্যবহারশাস্ত্রে 
তাহার যে অধিকার ছিল তাহ! গ্রকৃতিদত্ত বলিয়্াই মনে হয়। 
ব্যবহারশান্ত্রেরে অন্ুশীলনই ছিল তাহার পরম অঙ্গরাগের সামগ্রী 
এবং তিনি সমগ্র জীবন উহারই চচ্চ! করিয়। গিয়াছেন। আমার 
বেশ মনে আছে--যখন আমি হাইকোর্টে প্রথম বিচারপতি হইয়া! 
আসি, তখন যদি শুনিতাম যে, স্যর বিনোদ কোনও মামল।য় আমার 
এজলাসে ব্যারিষ্টার-রূপে আসিবেন, তাহ! হইলে আমার আনন্দ 
ইইত। কারণ, তিনি কৌন্থুলী হইয়া! আসিলেও একজন অভিজ্ঞ 
বিচারপতিরও যে তিনি পরম সহায়-স্বরূপ হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিত না। ত্বাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবার পূর্বেও 
আমি তাহার নিকট হইতে যে উপদেশ ও সহায়ত! পাইয়াছিলাম সেজন্য 
আমি তাহার নিকট অভ্যস্ত কৃতজ্ঞ ছিলাম । তিনি শিষ্টাচরপরায়ণ ও 
ভন্র এবং করুণহৃদয় ও অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি ছিলেন । তিনি বিনম্বী 
এবং নত্রত্ঘভাব ছিলেন। তিনি লোকের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার 
করিতেন এবং যুক্তিযুক্ত বিষয় হইলে তাহা মনোযোগ দিম্বা শ্রবণ 
করিতেন। আমার স্বতি-পটে কলিকাতার স্বতি হতদিন থাকিবে 
ততদিন শ্যর বিনোদের স্থ্তি একটি সমূচ্চ স্তন্কের মত তঙথাক্ক 
ৰিরাজিত থাকিবে । এখানে ধাহারা উপস্থিত রহিয়াছেন তাহাদের 


৪৯২ বংশ-পরিচয় 


কাহারও কাহারও নিকট স্যার বিনোদের মৃতু আজীবনের অস্তরজ বন্ধু ও 
সখার মৃত্যু বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমরা আপনাদের সকলের 
সহিত তাহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের এই শোকে সমবেদন। জ্ঞাপন 
করিতেছি এবং আমার বিশ্বাস, তাহারা ভাগ্যের এই প্রবল আঘাত 
সাহস ও ধৈধোর সহিত সহা করিবেন। স্তর বিনোদের স্থৃতি কেবল 
যে এই আদালতের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার-হিসাবেই জাগব্ূক থাকিবে তাহা 
নহে ; সহ্ৃদয়। অকপট এবং কোমলহদয় বন্ধু-হিলাবেও তাহার স্মৃতি 
চিরদিন অক্ষুপ্ন থাকিবে । তিনি যেরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সহিত 
তাহার কর্তব্য পালন করিতেন তাহা সকলেরই অন্রুকরণীয়। তার 
জীবনের সদ্বাবহার তিনি পর্ধযাপ্ত-পরিমাণেই করিস! গিয়াছেন। 

বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতিগণ শ্তার বিনোদের 
আকন্মিক মৃত্যুর উল্লেখ-প্রসঙ্গে মুক্কণ্ঠে তাহার গ্রণকীর্তন করিয়া- 
ছিলেন। স্যর বিনোদের ম্বতাতে শোক-প্রকাশ ও তাহার পরিবার- 
বর্গের প্রতি সমবেদনা-জ্ঞাপনের সময়ে লর্ড ডুরেডিন, লর্ড ব্রানেসবরা। 
লর্ড এটকিন, লর্ড টমলিন, লর্ড থ্যাঙ্ক'রটন, লর্ড রাসেল, লর্ড ম্যাক- 
মিল্যান এবং তিনটা বিচার-বিভাগের সকল বিচারপতি উপস্থিত 
ছিলেন ও তাহার শ্বতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 

যখন প্রবাণতম বিচারপতি লর্ড ডুরেডিন স্যার বিনোদচন্দ্রে 
মৃত্যুতে প্রিভি কাউন্সিলের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিতেছিলেনা 
সেই সময়ে আপীল-ম মলা-পেশকারী বহু ব্যবহারাজীব দণ্ডায়মান হইয় 


তাহার ম্বতির উদ্দেশে সন্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি হইবার পূর্বে তিনি 


৩১ বৎসর কাল কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। 
এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি যে ফেবল তাহার বনুসংখ্যক মন্কেলের অনুরাগ ও 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন ভাহ! নহে, বিচারপতিগণণ তাহাকে অত্যন্ত 


অনারেবল স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র ৪৯৩ 


বিশ্বাস করিতেন । আইন-জীবিগণ বলিতেন-_ম্তর বিনোদচন্ত্র 
কলিকাতার শ্রেষ্ঠ আইন-ব্যবসার়ী, তাহার প্রতিত্বন্বী কেহ নাই। 

তাহ!র আকৃতি দেখিয়া মনে হইত না যে, তাহার প্রভূত দৈহিরু 
শক্তি আছে। কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিয়। বুঝিতে পারা যাইত যে, 
তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তাহার প্রভূত মানসিক শক্তি ব। মনোবল 
আছে। 

তিনি কখনও কোনও বিচারপতির সহিত ঝগড়া করিতেন না। 
তিনি স্থির, ধীর ও গম্ভীর এবং অতাস্ত বিনয়ী ছিলেন। কখনও 
কোনও বিচারপতির নিকট তিনি শঞ্চত্য প্রকাশ করিয়াছেন - এরূপ 
কথা কেহ কখনও শুনেন নাই। তিনি বিনয়ী ছিলেন বটে, কিন্ত 
বিনত্্রক্ঠে অত্ন্ত দু়তার সহিত আত্মমত প্রকাশ করিবার সাহস 
তাহার যথেষ্টই ছিল । এরূপ দেখা! গিয়াছে যে, কোনও মামলায় কোনও 
বিচ।রপতি গোড়া হইতে তাহার প্রতিকূল; তথাপি তিনি দমিয়। 
যাইতেন না; বল যু্ষি ও নজীর প্ররর্শন করিয়। দু অথচ ধারভাবে 
তাহার মন্কেলের স্বার্থ রক্ষা করিতেন। নূতন শুতন নজীর একটির 
পর একটি করিয়া উপস্থিত করিয়া তিনি বিচারপতির প্রতিকূলতা 
খণ্তন করিতে থাকিতেন। মকেলগণ এই গুণেই তাহার অন্্রক্ত 
ছিলেন; তীহার! জানিতেন, স্যর বিনোদ তাহাদের জন্য শেষ পর্য্ত 
লড়াই করিধেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় যাহাই হউক, বুদ্ধের উপকরণের 
অভাবে যে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছে, এ কথা কেহ বলিতে পারিত না। 
আইন-যুদ্ধের উপকরণ এবং উদ্যোগ-আয়োজনে তাহার একটুও ক্রি 


থাকিত না। 

আইন-জ্ঞানের অভাবে তিনি কোনও মামলায় পরাজিত হন নাই । 
মামলা-পরিচালনার রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাহার প্রভৃত অভিজ্ঞত। ছিল। 
যে সময়ে ।তনি কনিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কৌস্কলি ছিলেন, 


৪৯৪ বংশ-পরিচয় 


সেই সময়ে দায়ুরায় সাঞ্েন্ট হিলসের একটি মালা হয়। এই মামলায় 
থুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। এই মামলার পরিচালন-ব্যাপায়ে 
্কর বিনোদ যেরূপ কৃতিত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে 
তদানীস্ঞন (প্রধান ৰিচারপতি শ্যর লরেন্স জেন্কিন্দ তাহার প্রভূত 


'প্রশংস! করিয়াছিলেন । 
যে সময়ে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্রাপ্ডিং কৌন্থুলি ছিলেন 


সেই সময়ে হাইকোর্টে কয়েক জন উচ্চদরের ব্যারিষ্টার ছিলেন। স্যর 
বিনোদ হাইকোর্টের আদিঙ্জ বিভাগে ও আপীল বিভাগে--উভয় 
বিভাগেই মকদ্দমা-পরিচালনে সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন । এই 
উভয় বিভাগে সমান প্রতিষ্ঠাঅর্জন অতি অল্প লোকের ভাগ্গেই 
ঘণে। তিনি স্যর চালস পল অথবা স্যর উইলিয়ম গার্থের হত বড় 
বাগ্ী ছিলেন না বটে; কিন্ত তিনি যাহা বলিতেন তাহা! ওজন করিয়া 
বলিতেন। তাহার ভাষায় উচ্ছাস খাকিত না; তিনি যুক্তি-গ্রমাণ- 
সহ কথা কহিতেন। সেইজন্য বিচারপতিগণ গ্তাহার কথা খুবই 
পছন্দ করিতেন। আইনে তাহার এরূপ অধিকার ছিল যে, 
বিচারপতিগণের নিকটে মামলাটির চমৎকার বিশ্লেষণ তিনি করিতে 
পারিত্তেন, মামল1 বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার অসাধারণ ছিল। যদি 
কোনও বিচারপতি বিরুদ্বজাবাপন্ন থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহার 
ঘুক্তিতক তিনি মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিতেন ; কারণ স্যর বিনোদ 
নানারপ নজীর না৷ দেখাইয়া কথ! কহিতেন না । ৮৬২ খৃষ্টাবে 
হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়; তদবধি যত মামলা হইয়াছে পে সকলের 
বিবরণ তাহার কঃস্থ ছিল। হাইকোর্টের তদানীস্তন প্রধান বিচারপতি 
স্তর ফ্রান্সিস মাকৃলিন বলিতে ন-- ০ 8৪ 9 %95080165 ৪10105 
ঢ/0০50101905015 ০? 18ঘ অর্থাৎ শ্যার বিনোদকে আইনের ভ্রাম্যমান 
,কোষগ্রস্থ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। 


অনারেবল শ্যর বিনোদচজ্জ্র মিত্র ৪৯৫ 


স্তর বিনোদচন্দ্র মিত্র গ্রধান বিচারপত্তি শ্যর লরেন্স জেনকিন্স ও 
স্তর ফ্রানসিস্‌ ম্যাকলিনের এজলাসে বহু মামল! পরিচালন করিয়াছিলেন; 
স্াহাদের এজলাসে প্রায়ই তাহাকে দ্াড়াইতে হইত । তাহারা স্তর 
-বিনোদের প্রগাঢ় আইন-জানের প্রশংসা করিতেন ও তাহার গুপমুগ্ধ 
ছিলেন । লর্ড সিংহের সহিত স্তর 1বনোদের প্রায় ৩* বৎসরের বন্ধুত্ব 
ছিল? তিনি বলিতেন,স্বর্গায় ডব্রিউ-সি বনাঙ্ছি মহাশয় স্থপ্রসি্ধ 
ব্যারিষ্টার ছিলেন, কিন্তু আইনের অধিকার স্যর বিনোদের তাহার অপেক্ষা 
অধিক ছিল। স্যর রাসবিহারী ঘোষ এবং স্তর তারকনাথ প'/লত 
'ুক্তকণ্ঠে স্যর বিনোদের আইন-জ্ঞানের প্রশংস। করিয়া গিয়াছেন। 
ভারতীয় ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে স্তর বিনোদকেই সর্বপ্রথম সরাসরি 
'বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি নিষুক্ত কর] হয়। 
কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-হিসাবে তিনি কতকগুলি প্রসিন্ধ 
'মামল। পরিচালন! করিয়াছিলেন; যথা-_ 
১। প্রসিদ্ধ ডুমর'াও উত্তরাধিকার মামলা । এই মামল! ছয় মাস 
চলিয়াছিল। স্যর বিনোদ লর্ড সিংহের সহকারী-হিসাবে এই মামলায় 


দাড়াইয়াছিলেন। 
২। পাতিয়ালা ও নাভার মহারাজার মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যে 


শ্রসিদ্ধ মামলার স্ষ্টি হইয়াছিল তাহাতে স্যর বিনোদচন্দ্র পাতিয়ালার 
পক্ষে ঈাড়াইয়াছিলেন। সেই সময়ে হাইকোর্টের বর্তমান এডভোকেট- 
জেনারেল শ্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাহার সহকারী ছিলেন। 

৩। বিখ্যাত ধলভূম মামল]। 

৪। ঢাক। ওয়াকফ মামলা । এই মামলায় ওয়াকফ এষ্রে্টের 
কাধ্য-পরিচালনায় গলদ করিয়াছিলেন বলিয়া এই এষ্েটের মাতোয়ালী 
ঢাকার নবাব অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্যর বিনোদ ঢাকার নবাবের 
“বিরুদ্ধে ছিলেন । পরে এই মামল! “মিয়া যায়। 


৪৯৬ ₹শ-পরিচয় 


৫ | বগুড়া উত্তরাধিকার মামলা । হাইকোর্টের আ দম-বভাগে এই 
মামল! চলিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ মামলা স্যর 1বনোদ পরিচালন 
করিয়াছিলেন । 

৬। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্থর মানহানি করায় ট্রেটস্ম্যানে”র 
বিরুদ্ধে মামলা রুছু হয়। এই মামলায় স্ুভাষগন্ত্র স্তর বিনোদকে 
তাহার পক্ষে কৌন্থলী নিযুক্ক করেন । *ষ্েটুসম্মানে'র পক্ষে তদানীন্তন 
অনাতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্ট্যার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্‌ নিযুক্ত হইম়াছিলেন। 
স্তর বিনোদ কয়েক দিন যুদ্ধ করিয়। *্েটস্ম্যানের* বিরুদ্ধে আনীত 
মামলায় জয়লাভ করেন । 

স্যর রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যুর পর স্যর বিনোদচন্ত্র মিত্রই 
সমগ্র ভারতের ব্যবহারাজীব-সমাজের অগ্রণী বলিয়া স্বাকৃত হন। 
হায়দারাবাদের নিজাম, মহীশুরের মহারাজ।, ত্রিবস্করের মহারাজা, 
পাতিয়ালার মহারাজা প্রভ়'ত ভারতের প্রধান প্রধান নাদন্ত বুপতিগণ 
আইন-ঘটিত জটিল ব্যাপারে স্তর বিনোদের অভিমত গ্রহণ করিতেন । 

স্তর বিনোদ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি যখন কলিকাত। 
হাইকোর্টের ্টযাপ্ডিং কাউন্সিল ও এডভোকেট-জেনারেল ছিলেন, সেই 
সময়ে সরকা!র-পক্ষ হইতে বহু মামলা তাহাকে পরিচালন করিতে 
হইয়াছিল! কিন্তু কোনও মামলাতেই প্রতিবাদী-পক্ষ বলিতে 
পারেন নাই যে, স্তর বিনোদ তাহাদ্িগের সহিত অন্যায় ব।বহর 
করিয়াছেন | 

কলিকাতা হাইকোর্টে নির্মলকান্ত রায়ের মামল। খুবই প্রসিদ্ধ। 
এই মামল!য় পরলোকগত প্রপিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ আর্ডলি নন আসামী- 
পক্ষে এবং স্যর বিনোদ সরকার-পক্ষে দাড়াইয়াছিলেন। তিনি যে 
ন্যায়-নিষ্টার সহিত এই মাম্ল। পরিচালন করিয়াছিলেন তাহা আজও 
আদরশশ্বরূপ হ্ইফ্সা রহিয়াছে । এই মামলায় তিনি জুরীদিগকে উদ্দেশ 


অনারেবল স্যর বিনোদচন্্র মিত্র ৪৯৭ 


করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা ন্যায়, সত্য ও নিরপেক্ষতায় 
'ক্লতুলনীয় বলিয়া! অনেকে মনে করেন । 

স্তর বিনোদের নিকট বহু নবীন ব্যারিষ্টার ব্যারিষ্টারের কার্য শিক্ষা 
কাত্য়াছিলেন। তাহার শিশ্যভাগ্য খুবই ভাল ছিল। ভারত সরকারের 
বর্তমান ব্যবস্থা-সচিব স্তর বি-এল মিত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের বর্তমান 
এডভোকেট-জেনারেল ন্যর নুপেন্্রনাথ সরকার, হাইকোর্টের বিচারপতি 
স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ, পাটন1 হাইকোটের ব্যারিষ্টার মি: পি-আর দাশ, 
মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্ণ্মঃ এস-এন ব্যানাঞ্জিঃ মিঃ ডি-এন বস্থ, মিঃএস-সি 
রায়, স্যর বিনোদের পুত্র মিঃ এস্‌-সি মিত্র এবং মিঃ এস-আর দাশ 
প্রভৃতি তাহার শিষ্যবর্গের মধ্যে সাধারণের নিকটে স্পরিচিত। 

পরলোকগত স্থপ্রসিহ্ধ তীক্ষবী ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী 
মহাশয়ও স্যর বিনোদের পাগ্ডত্যের ও ন্যায়-নিষ্ঠার প্রশংসা এবং ত্বাহার 
সহায়তা করিতেন । 

স্যর বিনোদ ১৮৯০ খুষ্টাবে স্বর্গীয় ডাক্তার অক্ষয়কুমার দে মহাশয়ের 
কন্তা! শ্রীমতী চারুশীলাকে বিবাহ করেন। তিনি আদর্শ হিন্দু মহিলা 
ছিলেন। পরতিভক্তি ও সন্তান-বাৎসল্য, আত্মীয়-পরিজনের প্রতি 
শ্রদ্ধাভক্তি ও স্সেহ তাহার প্রচুরপরিমাণে ছিল। তিনি পরিবারস্থ 
সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। কেহ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়] 
ছুঃখ জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিতেন। 
তাহার স্বামী সহআ্র সহম্র টাক প্রতি মাসেই উপার্জন করিতেন । 
কিন্ত সেজন্য অর্থের অভিমান তাহার একটুও ছিল না। তাহার 
বিনয়নম্র আচরণে সকলেই ষুগ্ধ হইতেন। তিনি ধার্মিক 
ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক উইল করেন; সেই উইলে তিনি 
বলেন যে, তাহার সম্পত্তি হইতে ১ হাজার টাকায় কারমাইকেল 
মেডিকেল কলেজে ছুইটী “'শয্যা”-_-একটি তাহার ত্বর্গগত পিতা 

৩২ 


০০৫ বংশ-পরিচয় 


অক্ষয়কুমার দে মহাশয়ের নামে এবং অপরটি তাহার ন্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয় 
স্যর রূমেশচন্ত্র মিত্রের নামে কর হইবে । 


স্যর বিনোদের পাচ পুভ্র। জ্যেষ্ঠ মিঃ এস-সি মিত্র কলিকাছ। 
হাইকোর্টের স্থপরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার । দ্বিতীয়-মিঃ সতী- 
চন্দ্র মিত্র বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ইগ্ডাস্ত্িয়াল এঞ্জিনীয়ার, বাঙ্গাল 
গবর্ণমেণ্ট ইহাকে ষ্রেট এগু ইনডাষ্্রিজ বিল অর্থাৎ সরকারী শ্রমশিল্প- 
সংক্রান্ত আইনের পাশুলিপি আইনে পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদশ্য মনোনীত করিয়াছিলেন; এই আইনের 
পার্ঁলিপি সর্বসম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হইম্মাছে। তৃতীয়-_মিঃ 
স্ববোধচন্দ্র মিত্র “ইলেকটি,ক্যাল কনষ্টাকসন কোম্পানী” নামক 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতেছেন; ইনি কলিকাতা ও লগ্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; ইলেকটীক্যাল ইঞ্চিনিয়'রিৎ শাস্ত্রে 
তিনি লগ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর 'অনাস” ও স্বর্ণপদক 
প্রাপ্ধু হইয়াছেন । চতুর্থ-মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র--কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট । ইনি ব্যারিষ্টারী অধ্যয়নের জন্য বিলাতে 
গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে হঠাৎ পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, এক্ষণে ভিনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। পঞ্চম--মিঃ প্রভাতকুমার মিভ্র-- 
ইনিও ইঞ্জিনীয়ার ; এক্ষণে ফ্রেঞ্চ মোটর কার কোম্পানীতে কাধা 
করিতেছেন । 

স্তর বিনোদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সিবিলিয়ান মিঃ কমলচন্দ্র চন্দ্রের 
পত্বী। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হইয়'ছে খিদিরপুরের মিঃ টি-পি 
ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র মিঃ নির্মল ঘোষের সহিত। তৃতীয় কন্তা 
ব্যারিষ্টার মিঃ আর-এন সরকারের পন্থী । চতুর্থা কন্যাকে বিবাহ 


অনারেৰল স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র ৪৯৪ 


করিয়াছেন ব্যারিষ্টার মিঃ ডি-সি ঘোষ | পঞ্চম কন্যার বিবাহ 
ছইয়াছে চন্দননগরের মিঃ এস-এস বস্থর সহিত | 

। স্তর বিনোদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশ পুরুষান্ুক্রথে 
শিক্ষায় দীক্ষায় ও আচার-বাবহারে আদরশস্থানীয় এবং ই"হাদেব 
শ দ্‌গুণাবলী সকলের অনুকরণীয় । 


স্বীয় যোগেক্্নাথ বন্ছু 


চন্দননগরের যোগেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় খলসিনির প্রসিদ্ধ বন্ধ- 
বংশোড্ভূত। খলপিনির বস্থ-বংশের পূর্বপুরুষের বাসভবন ফরাসী ও 
ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানার মধ্াবস্তী পরিখার পূর্ব পার্থে অবস্থিত। 
এক্ষণে উত্ত বাসভবন প্রায় ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে । চন্দননগর 
সেশন হইতে এই বাটার দূরত্থ প্রায় ৩০০ গজ বা ৬.০ হাত। 

এই বংশে রানবিহারী বস্থ মহাশয় খলপিনির পূর্বপুরুষের বাস্থ 
ত্যাগ করিয়া পরিখার পরপারে ব্রিটিশ অধিকারে আসিয়৷ একটা 
বাটী নিশ্নাণ করেন। এই বাটাটা খলনিনির বন্থগণের পুবাতন 
বাসভবনের মাত্র কয়েক ফিট উত্তরে অবস্থিত। রাসবিহারী 
বস্থ মহাশয় ব্রিটশ সরকারের কমিশরিয়েট বা রসদ-বিভাগে কশ্ম 
করিতেন। কর্মন্ত্রে তাহাকে মীরাটে থাকিতে হইত। শুনা যায়, 
তিনি তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় মীরাটেই অতিথাহিত 
করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে রেলওয়ে ছিল না। প্রকাশ,_- 
তিনি অশ্বারোহণে মীরা হইতে চন্দননগরে যাতায়াত করিতেন। 
তিনি অশ্বারোহণে গঙ্ষন করিতেন এবং তাহার স্ত্রী পালকীতে 
আরোহণ করিয়া তাহার অন্ুগমন করিতেন। লোকশ্রুতি এইরূপ 
যে, তিনি একবার ঘোড়। হইতে পডিয়। গিয়া খোঁড়া 
হইয়! বান। 

রাসবিহারী বস্থ মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের নাম নীলরতন বস্থু। 
নীলরতন ছুইবার বিবাহ করেন। তাহার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ৪টা 
কন্ঠার জন্ম হয় ১০ 







মাধ 2 ফা টি প্র পা রর 
দা125 রাত কস 11 রি ণ 
রন ব্রত কনা নহলেন। কলা ৮ ূ 
রঃ ॥ সি শর ক্ষ 
দই রি 
হি 
শর 
লি 


স্বগীয় যোগেন্দ্র নাথ বসু 


্বর্গায় যোগেন্দ্রনাথ বস্থ ৫০১ 


গ্রথম কন্তার সহিত খড়দহের প্রলিদ্ধ বিশ্বাসবংশের বাবু 
কেদারনাথ বিশ্বাসের বিবাহ হয়। 
_ হুগলীর রায় ঈশানচন্দ্র মিত্র বাহাছুরের জোষ্ঠ পুত্র বিপিন- 
বিশ্রী মিত্রের সহিত দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয়৷ 
তৃতীয় কন্যার বিবাহ হয় প্রপিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী মেসার্স 
শক্তুচন্ত্র সিংহ এগু সন্দের স্বত্বাধিকারী ২৪নং কালিদাস সিংহ লেন- 
স্থিত ভরতচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মহিত । 
চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করেন বিধুভূষণ মজুম্দার; ইনি ইহার 
পিতা বরাহনগর-নিবাসী সবজজ কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের 
একম।ত্র পুত্র । 
নীলরতনের দ্বিতীয় পত্রীর গভে চারি পুল্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ 
করেন 2 
১। যোগেন্দ্রনাথ বস্থ 
২। এককডিন:থ বস্তু 
ও। ছ্বিজেন্দ্রনাথ বস্থ 
৪1 তিনকড়িনাথ বন্ধ 
এবং-_- 
প্রথম। কন্যার বিবাহ হয় কলিকাত। শুঁডিপাড়া-নিবাসী উকীল 
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের সহিত । 
দ্বিতীয়া কন্তাকে বিবাহ করিয়।ছেন মহাভারতের অনুবাদক 
স্বগীয় কালীগ্রসন্ধ সিংহের পুত শ্রুযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ । 
পিত! রাসবিহারী সিংহ যে বসতবাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন 
নীলরতন দেই বাড়ীতে বাস করিতেন; তিনি চাকুরী বা ব্যবসায় 
কোন কিছুই করিতেন না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহার কঠিন পীড়। 
হয়; সেই সময়ে যোগেন্দ্রনাথের বয়স প্রান ২১ বৎসর । 


রহ বংশ-পরিচয় 


গুরুজনগণের উপদেশে যোগেন্দ্রনাথ তাহার পিতার গঙ্গাযাত্রার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু এই নিষ্ঠুর উপদেশে যোগেন্দ্রনাথের ' 
চিত্তে সবিশেষ ভাবাস্তর উপস্থিত হয় এবং তাহার হৃদয় এই নিষ্-' 
প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়৷ নীলরতনের 
পীড়ার প্রশমন হইল এবং তিনি ক্রমে নীরোগ ও স্বস্থ হইয়া 
উঠিলেন । এই সময়ে আবাব গুরুজনগণ উপদেশ দিলেন-_যে 
বোগী গঙ্গাবাত্রার পব মৃত্যুকে আলিঙ্গন ন। করিয়া পুনরায় জীবিত 
হইয়। উঠে তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইতে নাই) যোগেন্দ্রনাথ তাহ,দের 
এই ব্যবস্থার অতান্থ বাথিত ও ক্ষুব্ধ হ্হয়াছিলেন বটে, কিন্কু পরে 
প্রো বসে তিনি বদলিতেন,- এই অন্যায় সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে 
ফ্রাড়াইবার সাহস তত অল্প বরসে আমার হয় নাই। গঙ্গ তীর 
হইতে তিন তাছ"র পিতাকে কলিকাভাগ লইর! যান এবং তথায় 
শ্রি। তখনকাব কালের কয়েকজন স্থশিক্ষিত জননায়কের সত তাহার 
আলাপ-পরিচয় হয়। ইহার ফলে তাহার ভবিবাৎ জীবনের গতি 
নিদ্ধারিত হয়। নীলরতন অনেকট! সুস্থ হইয়া বাড়ীতে ফিরয়। 
যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পুক্র বোগেন্্রনাথ গুরুজনগণের অন্যায় 
উপদেশ অগ্রান্থ করিয়। তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন । বাড়ীন্ডে 
আসিবার পর আবার তিনি রোগাক্রম্ত হয়েন। রোগ সক্কটাকার 
ধরণ করিলে যোগেন্্রনাথ আর তাহার পিতাকে চিরাচরিত অন্যায় 
প্রথার সম্মান রক্ষ। করিয়। গঙ্গাতীরে লইয়া! যান নাই; ততৎপরি- 
বন্তে তিনি গঙ্গাতীরে একটি বাটী ভাড়া লইয়া তথায় তাহার 
পিতাকে লইয়া যান। সেই বাড়ীতে তদীয় পিতৃদেব নীলরতন 
বস্থর মৃত্যু হয়। 

গুরুজনগণের উপদেশক্রমে তিনি তাহার স্বর্গীয় পিতার দানসাগর 
আদ্ধ সুসম্পন্ন করেন। কিন্ত শ্রাদ্ধের সমুদয় অনুষ্ঠান দেখিয়া! তিনি 


স্বগীয় যোগেক্জ্নাথ বস্থ ৫০ ৯ 


গ্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই; বরং তিনি দেখিলেন যে, অনুষ্ঠান- 
গুলিতে ধর্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই । সমস্ত ব্যাপারটী একটি 
'শহাড়ম্বর ও ব্রাঙ্গণগণের প্রাপ্তির উপায়মাত্র । পংবর্তী খালে 
কিনি বলিতেন,-মৃত্যুর পর জীবন ন্সাছে কি না! তাহা আমি 
জানি না; যদি পরলোক থাকে, তাভা হইসে মৃত ব্যক্তি তথায় 
স্থখে স্বচ্ছন্দে কখনই অবস্থান করিতে পারেন না। আমি স্পষ্টই 
দেখিতে পাইতেহ্ি বে. শ্রাদ্ধে মৃত বাক্তিব পু্রগণ যেভাবে অথ 
ব্যয় করেন তাহাতে নিশ্চয়ই মৃত বাক্তি পরলোকে গ্খে অবস্থান 
করিতে পারেন ন।। এই পারণাব বশবন্তী ভইয়া তিনি প্রচলিত 
প্রথান্ুপারে আছে অধবায় করিতে নিষেপ কনেন, এমন কি, 
কাভাকে৪ তিন অনশোৌচ পালন করিতেও উপদেশ দেন নই। 
কাবণ তিনি বলেন, মৃতু' হইতে পরিত্রাণ কাহারও নাই, ইহ। 
প্রকাতর বিপান 1 সুভবাং শন্যপদে থাকিলে ৪ অন্যান্য নানাবিধ 
রেশ স্বীকার করিলে মৃতের ব। অশৌচ-পালনকারী কাহারও কোনও 
কলাণ হয় না। বিশেষতঃ কোনও গরলোকগত পিতাদাতাই 
তাহাদের সন্তানকে অশীচ-পালনেব নামে, কোনও প্রকার উপকার- 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা ন। থাকিলে, কষ্টভোগ করিতে দেখিলে নিশ্চিতই 
তৃপ্চিলাভ করিতে পারেন না। তিনি বলিকেন,- শ্রাদ্ধ বাপারটাই 


যোল আনা কান্গনিক, মিথ্যা ও অদ্ভুত। 

পিতার মৃত্যুর পর তান তাহাদের প্রাচীন বসতবাটী ভাঙ্গিব। 
(ফধলেন এবং উহ্ারই উপর রেল লাইনের পার্খশে “রতন লজ" নামক 
নৃতন বাটা নিশ্নাণ করেন। এই স্ুবৃহৎৎ সৌধ নিম্নীণ করিতে 
প্রায় দীর্ঘ ৫ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল । এই সময়ে 
তিনি তীহার ভ্রাতৃবর্গকে লইয়| কলিকাতায় ৫*নং মিজ্জাপুর দ্রাটের 
বাড়ীতে অবস্থান করিতেন । 


৫০৪ বংশ-পরিচয় 


১৮৯১ খুষ্টান্বে পরিবারবর্গ চন্দননগরে চলিয়া আসেন । ১৯০৬ 
খৃষ্টাব্বে তিনি তাহার একমাত্র পুত্রকে অধ্যয়নার্থ অক্সফোর্ডে পাঠাইয়া 
দেন। কটক জেলায় তিনি একছী জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন? 
পুত্র ইংলগ্ডে গমন করিলে তিনি স্ত্রী ও কন্তা সহ কটকে গমন করেন -ও 
তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। উক্ত জম্দারীর উন্নতি ও শহঙ্খলা- 
বিধানের জন্যই 'তনি কটকে অবস্থান করেন। 

প্রায় এই সময়ে তিনি জসর্তে শান]] ৮:০৬ নামক বাটা 
নিশ্মাণ করেন । এরপ স্থদৃশ্য ও স্রম্য বাটা তদঞ্চলে নাই বলিলে 
অতু[ক্তি হ়্না। পরে এই বাটী তিন স্ব ওষ্কার মল ঞ্টিয়াকে 
বিক্রয় করেন । 

১৯১২ খুষ্টাব্বে যোগেন্দ্রন।থ ও তদীর় ভ্রাতৃবর্প নিজেদের মধ্যে 
'আপে'ষে পৈতৃক সম্পত্তি বন্টন করিয়া লদ। সেই সময়ে তাহাদের 
মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন বলিয়া যে বাটীতে মাতৃদেবী অবস্থান 
করিতেন সেই বাটাখানি তখনও এজমলিতে ছিল । মাতৃদেবীর মৃতার 
পর উহারও বণ্টন হয়। ঘযোগেন্রনাথের মাতৃদেবী শেষ জীবনে 
কাশীবাস করিয়াছিলেন ; তথায়ই তি'ন হ্ছগারোহণ করেন । 

১৯১০ থুষ্টান্বে যোগেন্দ্রনাথের পুত্র সুধাংশ্ুমোহন অধ্যয়ন শেষ 
করিয়। ইংলও হইতে প্রত্যাগ্ন কবেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়াই 
কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৯০৬ হইতে 
১৯১৬ খুষ্টাব্ব পর্যান্ত যোগেন্দ্রনাথ কটকে অবস্থান করিয়াছিলেন ; তবে 
মধ্যে মধ্যে তিনি তথা হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন । 
১৯১৬ থৃষ্টাব্স হইতে মৃতু!ুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বৎসরের ৯ মাস কলিকাতায় 
€ও ৩ মাস কটকে অবস্থান করিতেন । 

১৯১৬ খুষ্টান্বে তিনি কউকে একটা বাটা ক্রয় করেন এবং তাহার 
শ্যাভাবিক উন্াম-সহকারে এই বাটী-সংলপ্ন উদ্যানটা পরিষার করেন ও 


স্বগীয় যোগেন্দ্রনাথ বস্থু ৫০৫ 


নৃতন করিয়া উদ্যান-সঙ্জ1! করিতে আরম্ভ করেন । এক্ষণে সমগ্র কটক 
সহরে এরপ স্থন্দর ও স্থরম্য বাটী বিরল । 

১৯২৬ খৃষ্টাব্ধে তিনি কলিকাতায় ২২ নং বালীগঞ্জ সাকুঁলার রোডে 
একটী বাড়ী নিশ্নীণ করেন । 

তিনি বহুদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন । ব্রন্মদেশ ব্যতীত তিনি প্রায় 
সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রম্ণ করিয়াছিলেন । তিনি সন্ত্রীক কাশ্মীর গমন করেন 
তৎপরে তিনিতাহার পুক্র ও পুক্রবপূকে তথায় প্রেরণ করেন । তিনি সপরি- 
বারে উতকামন্দ শৈলে গমন করেন « তথায় ছয় মাস অবস্থান করেন ; এই 
সময়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের দর্শনযোগ্য স্থান প্রিদশন করিয়াছিলেন । 
তিনি পরিণত ধয়সে দুইবার ইংলগ্ডে গনন করেন--একবার ১৯২)১খুষ্টাব্দে 
আর একবার ১৯২৮ খৃষ্ট।ন্দে । ইংল[গু অবস্থান করিবার সময়ে তিনি ইউ- 
রোপের নরওয়ে, স্থইডেন বেল 'জয়াম, হল্যাণ্ড, জাম্মানী, অস্ট্রিয়।, ইটালী, 
স্থইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশসমৃহ পরিদর্শন করেন। এইসকল 
দেশের অপ্িবাসীদিগের পরিফাব-পরিচ্ছন্নতা ও গৃহকন্মে মিতব্যয়িত। 
তাহার মনে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার কবিরাছিল। ইউরোপে তিনি ষে 
সকল সমুন্রত গাহ্‌স্থ্য পদ্ধ ৬ দেখিগ্নাছিলেন, সেই গুলি তাহার গৃহস্থলীতে 
প্রবর্তনের চেষ্ট। তিনি করিয়াছিলেন এবং কয়েকপী পদ্ধতি ভিন 
প্রবর্তিতও করিয়াছিলেন। যেছুইবর তিনি ইউরোপে গিয়্াছিলেন, 
প্রতোক বারই তিনি তথা ৬ মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। 
১৯২ ১ খুষ্টান্ে তিনি এরোপ্লেন-ঘাগে লগ্ডন হইতে প্যারিসে গমন 
কবিয়াছিলেন । দ্বিতীয়বার ইউরোপ পধাটন করিয়া আসিগ! তাহার মনে 
এইরূপ সংশয়ের সঞ্চার হয় থে, বয়ঞ্চ ছাত্রদিগকে শিক্ষার জন্য ইংলচগু 
প্রেরণ করা উচিত কি ন। অথবা যে শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে প্রেবণ 
কর। হইয়াছে তথায় তাহার! সেই শিক্ষার সর্বপ্রকার হবধা লাভ করে 
কিন|। তিনি বলিতেন, ইউরোপে গমন করিলে কিরূপ বাসগৃহ হ্বন্দর 


৫০৬ ংশ-পরিচয় 
করিতে পারা যায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষ। হয়| তিনি দ্বিতীয় বার ইউরোপ 
পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর তাহার পুত্র ও পুন্রবধূকে বিশেষ- 
ভাবে এইরূপ উপদেশ দিয়। ইউরোপে পাঠাইনন। দেন যে, তাহারা যেন 
তথাকার পাকশালা ও গোশাল1 মনোযোগ-নহকারে দেখিয়া অ'সেন | 

তিনি সর্বদাই কর্মে বাপূত থাকিতেন। অলপ চিন্তা কখনও 
করিতেন না' তিনি যেকার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন সে কার্য্য পুথান্ঠ- 
পুঙ্ঘরূপে তিনি পরিদর্শন করিতেন । প্রতোক কাধোর খুটিনাটি জ।নিবার' 
জন্য তিনি প্রভূত আয়াস স্বীকার করিতেন । 

কি করিয়া বাসভবন পরিঞ্ষার-প 'রচ্ছন্ন ও সুন্দর করিতে পার! 
যায় উহাই তাহার সঙ্কল্প ছিল্‌; এই সঙ্কক্পকে তিনি কাধ পরিণত করিতে 
চেষ্ট! করিতেন | বাড়ীর প্রতোক জিনিসঈী তিনি বিশেষভাবে পরিষ্কার 
রাখিতে বলিতেন। তিনি বলেন, কেবল যে বাঁডীতে কোন অতিথি 
ব। দ্রশক আাসিলে বাড়ী পরিষ্কার রাখিতে হইবে তাহ। নহে সকল সময়েই 
বাডা পবিফার-পরিক্ছন্ন রাখিতে হইবে ' তিনি স্বঘং প্রতাহ বাটীর পাক- 
শালা পরিদর্শন করিতেন, বদি একট পুল! ল| মঘলল। দেখিতে পাইতেন, 
তাহ। হইলে তাহ! তাহার অনহা হইঘ। উঠিত , এ সগদ্ধ কাহাবও কোনও 
কৈফিয়ৎ তিনি সহা করিতে পাবিভেন না । তিনি তাহার ভৃত্যগণকে এই 
ভাবে শিক্ষা দান করিতেন যে, স্ঠাহার বাড়ীর ব| বাগানের কোথাও 
একট ময়ল। দেখিলে, কোথ!9 এক টকত। কাগজ, এমন কি, 
গাছের একটা শুকন। পাত। পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তাহার! 
তৎক্ষণাৎ তাহ| পরিষ্কার করির| কেঃলত। কেবল যে কলিকাতায় ও 
কটকে ফ্াহার নিজের বাটা সম্বন্ধে তাহার এই নিয়ম ছিল তাহা 
নহে, কখনও কোনও বাড়ীতে সামানা কিছুদিনের জন্য অবস্থান 
করিলেও এই নিরম কঠিনভাবে তিনি পালন করিতেন। বেশভৃযাতেও 
তিনি সামান্তমাত্র মলিনতা সহা করিতে পারিতেন না । 


ত্বগীয় যোগেন্দ্রনাথ বস্থু ৫*৭ 


সামাজিক ব্যাপাবে তিনি নিরাড়ম্বর সংস্কারক ছিলেন। তিনি 
কোপ কুটুম্বকে “তত্ব' দিতেনও না; কোনও কুটন্বের নিকট হই 
“তত্ব' লইতেনও ন।। যদি কাহাকেও কোন উপহার দিবার 
প্রয়োজন হইত, তাহ। হইলে তিনি তাহ। স্বয়ং লইয়া যাইয়। দিয়! 
আসিতেন। স্ত্রীশিক্ষ। ও স্ত্রী-প্রগতির উপকারিতায় তিনি অত্যন্ত 
বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার জীবিত কালে এই বিষয়ে তিনি ত্বাহাব 
সমসামগ়িকগণ অপেক্ষ। অগ্রগামী ছিলেন। গার্স্থ্য মিতবাফিতার 
হিসাবে তিনি পরিবারস্থ সকলকে একই সময়ে একত্র আহার 
করিবার উপদেশ দিতেন | 

স্তাহার কম্বর সুউচ্চ ছিল এবং বালক বৃদ্ধ যুবক সকলেরই 
সহিত মিশ্রিবার তাহার অদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি কতকটা স্পষ্ট- 
বাদী ছিলেন; কিন্ত বড অতিথি-সৎকার-পরায়ণ ছিলেন । 

৬৩ বংব বয়সে কয়েক দিন রোগ্ভোগের পর তিনি পরলোক 
গমন করেন । মৃত্যুক'লে তিনি তাহার বিধবা "পত্রী, এক পুত্র 
৭ ছুই বিবাহিত কন্য! রাখিয়। যান 

যোগেন্্না,থর একমাত্র পুত্র শ্রযুক্ধ সুধাংশ্মোহন বসু কলিকাত। 
পুলিশ কোটের স্বপ্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রযুক্ষ স্থ'রশচন্দজ্র মিত্রের কন্যাকে 
বিবাহ করিয়াছেন। 

যোগেন্্রনাথের জোট্ঠা কনার সহিত কলিকাতা নেবুতলার 
্বগ'য় ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র শ্রীমান্‌ শ্রীশচন্ত্র ঘোষের 
এবং তাহার কনিষ্ঠ কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত সরসীচন্ত্র মিত্রের কনিষ্ঠ 
পুত্র শ্রীমান্‌ সুধাংশুকুমার মিত্রের বিবাহ হইয়াছে । 

যোগেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত স্বধাংশুমোহন বস্থ এক্ষণে 
কলিকাতা হাইকোর্টের ্্যা্ডিং কৌন্সিল। 


ভাণারপুরের চৌধুরী-বংশ 


জেলা রাজনাহীর নওগী! মহকুমার অন্তর্গত ভাগারপুরের চৌধুরী- 
বংশ উত্তরবঙ্গে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে সুপরিচিত এবং সম্তান্ত। 
ই'হারা বারেন্র ব্রাহ্মণ, কাপ; ইহাদের সামাজিক উপাধি মৈত্র। 
ভাগ্ডরপুরের পূর্ে ইহাদের নিবাস ছিল রাজসাহী জেলার আত্রেয়ী 
নদীর ধারে-ই-ব রেলওয়ের বর্তমান আত্রাই ষ্টেশনের নিক 
গুড়নই গ্রামে; ইহার] গুড়নইএর মৈত্র। ইহারা এককালে যথেষ্ট 
সমৃদ্ধ ছিলেন। যদিও এখন সে প্রাচীন সমৃক্ধি নাই, তথাপি এখনও 
ইহারা উত্তরবঙ্গে বিশেষ পরিচিত; সমাজে এখনও ইহাদের বেশ 
খ্যাতি এবং £তিষ্ঠা আছে। 

ইহাদের নিকট এক প্রাচীন কুশীনামা (বংশাবলী বা 
00779810218] 1119 )। আছে তাহাতে দেখ| যায়, মেধাতিখি নামে 
একভ্রন ই'হাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিংলন। বংশ-পরম্পর।- 
প্রচলিত কিন্বদস্তী-অনুসারে এই মেধাতিথি অশেষ প্রতিপত্তিশালী 
পতি ছিলেন এবং ইহার! বলেন, এই মেধাতিথিই হিন্দু আইনের 
টাকাকার স্থ্প্রসিদ্ধ মেপাতিথি। মেধাতিথির কয়েক পুরুষ 
পরে বৃহম্পতি নামে আর এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্রি জন্মগ্রহণ 
করেন। বৃহস্পতির পুত্র অচ্যুতানন্দ; অচ্যুতানন্দের পুক্র শ্রীনারায়ণ ; 
শ্রীনারায়ণের পুত্র যছুবীর। এই যছুবীরের সময় নবাব মুশীদকুলি থা 
মুশিদাীবাদের নবাব ছিলেন। নবাব-সরকারে যছুবীরের যথেষ্ট প্রতিষ্টা 
ছিল। তখনকার কালে রাজ! জমিদারের মালগুজারী খাজনা! বাকী 


ভাগ্তারপুরের চৌধুরী বংশ ৫০৯ 


পড়িলে, নবাবের আদেশমত ত্বাহাদিগকে তলপ দিয়া মুর্শিদাবাদে 
হাজির করা হইত এবং অনেক সময় এই উপলক্ষে তাহাদিগকে 
অনেক লাঞ্ছনা ভোগও যে না কণ্রতে হইত, তাহা নয়। এইজন্ 
সাধারণতঃ রাজা-জমিদারেরা নবাব-সরকারে উপস্থিত হইতে অত্যন্ত 
ইতস্ততঃ করিতেন। যাহা হউক, কোন ঘটনা-উপলক্ষে দিনাজপুরের 
তদানীন্তন রাজ! বাহাদুর যছুবীরের চেষ্টায় পরম সমাদরে নবাব- 
দরবারে গৃহীত এবং সম্মানিত হন। সেই হইতে রাজা বাহাছুরের 
লাহত যছুবীরের বিশেষ বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি যছুবীরকে যথেই 
অন্তগ্রহ করিতেন। এই স্থত্রে পরে যহ্বীরের প্রপৌভ্র নীলকাস্ত 
মজুম্দাব দিনাজপুরের মহারাজা বাহাছুরের এষ্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত 
হইযাছিলেন এবং কিছুদিন দক্ষতার সহত দেওয়ানী করিয়া ছলেন। 
ঘছুবীরের ছুই পুত্র হরিদেব মজুমদার ও শিবকৃষ্ণ চৌধুরী ; এক পুত্র 
মঙ্গুমদার ও অপর পুত্র চৌধুরী । এই সময়ে তাহারা জ্ঞাতি-বিরোধে 
৭ অন্যান্য নানা কারণে গুড়নই পরিত্যাগ করয়া ভাগারপুরে 
আসিয়! বাস করেন । ভাগারপুর দিনাজপুরের মহারাজার জ মদারীর 
অন্তর্গত এবং তংকালে খুব সমৃস্ধ স্থান ছিল। ভাগারপুর এবং 
আরও পার্শববত্তী ৫ খানি গ্রাম মহারাজা বান্কাছুর ই*হা্দগকে ইন্ত- 
মবার দান করেন। হরিদেব মজুমদারের ছুই পুত্র গঙ্গাহর ও 
রমাকাস্ত ; রমাকাস্তের পুত্র নীলকান্ত ; এই নীলকান্তই দ্বিনাজপুরের 
মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। অপর ভ্রাতা 
গঙ্গাহরির পুন্র রামকাস্ত ; রামকান্তের পুত্র রতিকান্ত $ ঠাহার পুত্র 
রুল্মিণীকান্ত | রু'ঝ্ণীকাস্ত মজুমদার নিঃসস্তান অবস্থায় পরলোক 
গমন করেন এবং সেই সঙ্গে মুমদার-বংশ ফৌত হয়। 

রতকান্ত মন্গুমদারের স্বহস্ত-লিখিত '্শ্রীকবিকঙ্কণ' পুখি 
ইহাদের নিকট আছে। পুঁখখানি বাঙ্গালা সন ১১৫৬ সালে রতিকান্ত 


৫১০ বংশ-পরিচয় 


মজুমদার নিজ হাতে নকল করিয়াছিলেন । পুথির শেষে তিনি 
নিজের পচয় দিয়াছিলেন। তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
করা হইল। পুঁথির শেষে তিনি লিখিতেছেন-- 


শিবছুর্গা পূজা কর * ক কলম ধরি 
সরস্বতী করিয়া স্মরণ। 

প্রণমিয়! দ্বিজগণে ভরসা করিয়! মনে 
লেখিলাঙ শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 

'ছজ রতিকাস্ত নাম পিতামহ গুণধাম 
ধন্য গঙ্গাহরি মজুমদার । 

তার স্থত রামকাস্ত কৃতি অতি ভাগ্যবস্ত 
ত্রিভুবন বিদিত সংসার ॥ 

সগোষ্ঠী একত্র বাস ভাগ্ারপুরে নিবাস 
পরগণ। মহা সিংহপুর | 

মুকুন্দ র চত পুথি ক বতা কৌশল অতি 
দেখিলে ছুর্বব,দ্ধি যার দূর ॥ 

লেখিলাঙ স্বাক্ষরে পঞ্চদশ মাস পরে 
সাঙ্গ হল পচিশ। শ্রাবণ ॥ 

স্থুমঙ্গল বার কিব! দ্বিতীয় প্রহর দিব৷ 
তিথী ত্রয়োদশী স্থশোভন ॥ 

শোল শত সত্তর শকে তারিণী মঙ্গল স্থখে 
করিল নির্ঘণ্ট উপাক্ষণ। 

কাল ব্যাজ হল্য এত তাহা বা কহিব কত 
র[জকাধ্যে সদ থাকে মন ॥ 


ক র্ গা ধু 


ভাগুারপুরের চৌধুরী-বংশ ৫১১ 


দেওয়ান চএন রায় শুন্য। তুষ্ট হলা। তায় 
স্থব1! আলীবদ্দী বাঙ্গলার | 
খাজী পাটনায় র.৭ সমসের জঙ্গের সনে 
'আর শর কাটা নুটে ঘর । 
এগার শত ছাগ্সান্্র সালে শ! আম্দ মহেন্দ্র কালে 
নবীন হইল দিলীশ্বর । 
রঃ ক র্ ১৪ 
লিখনের থাকে দোষ দেখ্য। না করিবে রোষ 
নিবেদন সাধু বরাবর। 
বিষম [বিষয়ে রহি শাস্ত্রে অভ্যাস নাহি 
বয়ক্রম বাইশ বৎসর ॥ 
শাস্ত্রে অতি নাই জ্ঞান কত হব সাবধান 
শান্ত চিত্ত কদাঁচিত নয়। 
যে বা জন সাধু হয় দোষ ক্ষম)। গুণ লয় 
রামকান্ত স্থৃত বচ্যা কয় ॥” 
শ্রীক'বকস্কণ পুস্তক সমাপ্ত ॥ 
শকার্ধা ১৬৭ সন ১১৫৬ 
স্থতরাং দেখ! যাইতেছে, বাঙ্গালা সন ১১৫৬ সালে ( ইং ১৭৪৯ 
সাল) শ্রাবণ ম।সে রতিকান্তের বয়স ২২ বাইশ বত্সর; বাড়ী 
ভাগডারপুর ; পিতার নাম রামকান্ত॥ পিতামহ গজাহবি মজুমদার | 
তখন আহম্মদ সা দিল্লীর সম্রাট; আলীবদ্দী খ' বাঙ্গালার নবাব । 
তখনও পলাশীর যুদ্ধ হয় নাই; ইংরেজ-বাজত্ব তখনও 'আরম্ত হয় নাই। 
রতিকান্তের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ যছুবীরের সময় মুশিদকুলী খ। বাঙ্গালার 
নবাব ছিলেন। 


৫১২ বংশ-পরিচয় 


যদ্ববীরের অপর পুত্র শিবরুষ্ণ চৌধুরী যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাবান্‌ এবং 
সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। কুরশশানামাতে দেখা যায় যে, এই শিবরুষই 
প্রথম চৌধুরী উপাধ গ্রহণ করেন। তীহার ৫ম পুত্র হরেরাম 
চৌধুরীও পিতার যশ: ও খ্যাত ক্ষুপ্ রাখয়াছিলেন। হরেরামের 
পুত্র শত্ভুরাম চৌধুরী। এই শস্তুরামের সময় হইতেই ইহাদের 
প্রাচীন সমৃদ্ধি ভ্রমেই ক্ষীণতর হইতে থাকে £ ইনি ষখেষ্ট সম্প'ত্ত 
ধ্বংশ করিয়া যান। শড়ুরামের পুত্র রাগলোচিন চৌধুরী । রাম- 
লোচনের ছুই পুত্র, রামকুমার ও রামজন্ন। রামকুমার চৌধুরী 
খুব বলবান্‌ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন , রামকুমারের 'তন পুত্র-রামী- 
নন্দ, রামতঙ্গ ও রামেন্দ্র। সর্বকনিষ্ঠ রামেন্ত্র অল্প বয়সে নিঃসন্তান 
পরলোক গমন করেন। রামানন্দ ও রামতন্থ উভয়েই প্র“তভাশালী 
ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠাবান্‌ হইয়াছিলেন । 


৬ রামানন্দ চৌধুরী মহাশয় 


বাঙ্গাল! সন ১৩০৬ সালে ২৮শে পৌষ তারিথে প্রায় ৬৫ বৎসর 
বয়সে ইনি ছুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়৷ পরলোক গমন 
করেন। ইনি এঁ অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি 1ছলেন। জমিদারী 
কাধ্য-পরিচালনায় তাহার যথেষ্ট প্রতভা ছিল। উত্তর বঙ্গে অনেক 
জমিদারী এষ্টেটের কাধ্যক্ষেভ্রে তাহার গ্রতিভার প'রচয় এখনও 
আছে। তিনি উদ্দ্দ এবং পারসী বেশ জানিতেন এবং বাঙ্গালা 
সাহিত্যের অকৃত্রম ভক্ত ছিলেন। বাঙ্কমচন্দ্রের প্রথম যুগের 
বঙ্গদর্শনের একজন অন্থুরক্ত গ্রাহক ছিলেন। সেই কালে যখন উত্তর 
বঙ্গ রেল লাইন সম্পূর্ণ হয় নাই তখনও নানা রকম অসুবিধা স্বীকার 
করিয়া তিনি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রেরে সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
নৈহাটী-কীটালশাড়া আপিতেন। ঈশ্বরচন্্র বিষ্ভাসাগর। ভাক্তার 


ভাপ্তারপুরের চৌধুরী-বংশ ৫১৩ 


রাজেদ্র মিত্র, দীনবন্ধু 'মত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যার প্রভৃতি দেশবিখ্যাত 
মনীষাঁদিগ্র সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি সর্ববিধ 
জনহিতকর কাধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি বহুকাল ডিষ্রিক্ট বোর্ডের 
মেন্থার ছিলেন এবং তংকালে সাধারণের হিতকর অনেক কাধ্য 
তাহার চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে । তীহারই চেষ্টায় ভাগারপুরে 
দ্বাতব্য-চিকিৎসালায়, পোষ্টাফিস প্রভৃতি ততৎকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহারই চেষ্ট-ন্স ভাগারপুরের বাজাবের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে | 
তিনি ভারতেব অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । টহিক 
সৌন্দধ্যেও বিধাত। তাহাব প্রতি কোন কার্পণ্য প্রকাশ করেন 
নাউ? ইহার পুরুষোচিত সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষ, 
প্রতিভাবাঞ্চক মুখী দেখিবার মৃত ছিল। সেই রকম শারী রক 
গঠন এখন বাঙ্গালীর মধ্যে খুব কমই দেখ! যায় বলিলে অততাক্তি 
হয় না। তাহার অসাধারণ ধেধ্যগুণ ছিল। ইহার আর একটী 
বিশেষ গুণ ছিল, গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমত।। এমন স্ুন্নর 
তিনি গল্প করিতে পারিতেন যে, লোকে মুগ্ধ হইয়! তাহা শুনিত। 
উকিল, হাকিম প্রভৃঁত শিক্ষিত বন্ধুবর্গের মধ্যেও তিনিই বস্তা 
হইতেন, অন্য সকলে মুগ্ধ হইয়। ভাহাব গল্প শুনিতেন। তাহার 
৪ কন্তা ও ও পুল্র, ছুই পুত্রের অকালে মৃত্যু হয়। এক্ষণে 
দ্র পুত্র ব্তমান-দ্বিজেঞ্জঃজ্র শেধুরী বি-এ ও ভপেন্দ্রচন্দর 
চৌধুরী । নাটোএ মহারাজ। হাই স্কুলের প্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার ৬দুর্গানন্দ 
সান্যাল, নি-এ ইহার জামাত ছিলেন। কলিকাতার স্প্রুসিদ্ধ 
চক্ষ-চিকিৎনক ডাক্তার জে-এন মৈত্র মহাশয় ৬ তুগানন্দ সান্তাল 
মহাশয়ের ছাত্র । পাবন। সিরাজগঞ্জ হাই স্কুলের বিখ্যাত হেডমাষ্টার 
ঈযুক্ত কুণদাপ্রসন্ন চৌধুরী, বি. এ. (ভারেঙ্গার চৌধুরী) ইহার 
অন্যতন জাশাত। । 


৩৩ 


৫১৪ ংশ-পরিচয় 


৬ রামতনু চৌধুরী মহাশয় 

ইনি বগুড়ার মোশ্তার ছিলেন। বাঙ্গালা সন ১২৯১ সালে 
অপেক্ষাকৃত অল্প বয্বসে বগুড়া টাউনে ইহার মৃত্যু হয়। ইংরেজী 
ভাষায় তাহার বেশ অধিকাৰ ছিল; ইংরেজীতে তিনি বন্তৃত৷ 
করিতে পারিতেন। ইংরেজী-জানা ধোক্তার বলিয়া তাহার খুব 
নাম হইয়াছিল এবং মোক্ষারী ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন । যদিও তিনি বলিষ্ঠ এবং শারীরিক শক্তিতে খুব 
বিখ্যাত ছিলেন, তথাপি নিজের স্বাস্থ্োর প্রতি অতান্ত অত্যাঁচাবী 
ও অমনোযোগা থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি পবলোক 
গমন করেন । প্রথম জীবনে ইন পুলিসের সাব ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন ; 
পলে ইনি মোক্তারী বাবস। অবলম্বন করিয়। খ্যাতি অজ্জন কবেন। 
ইহার তিন পুত্র ও ছুই কন্তাঁ। বিবাহের পূর্বেই একটা 
কন্যার মৃতু হয়। ৬ রমেশচন্ত্র, সতীশচন্দ্র ও উপেক্রচন্দ্র--এই 
তিন পুল্র। জ্োষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র রাজসাহী জেলার নণগ! মতবুমায 
মোক্তারী করিতেন; বাঙ্গালা সন ১৩৩৩ সালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে । 
সতীশচন্্র ও উপেন্দ্রচন্দ্র এখনও জীবিত কনিষ্ঠ উাপন্দ্রন্দ্র কুসীদ-বাবসারে 
ও কৃষিকার্ষ7াদিতে বেশ আথিক উপ্নতি করিয়াছেন । তিনি একজন ভাল 
শিকারী । তীহার একমাত্র পুক্র ধীরেন্দ্রন্্র এম-বি. পাশ করিয়া 
ডাক্ষারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন ; কলকাতা বালিগঞ্জের « জগবন্ধ 
রায় মহাশয়ের এক পৌভ্রীর সহিত তাহার বিবাহ হইঘ়াছে। 

৬ রামজয ও ৬ রামছুল্লত 

পূর্ব্বোক্ত ৬ রামলোচন চৌধুরীর অপর পুত্র ৬ রামজয় চৌধুরী | 
তাহার ছুই পুত্র _রামছুল্লভ ও রামকমল এবং একটা কন্যা । রামদুল্লভ 
একমাত্র পুত্র সারদাপ্রসন্নকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন 
করেন। সারদাপ্রসন্ন এখনও জীবিত আছেন। তাহার জ্োষ্ঠ পুন 


ভাগারপুরের চৌধুরী-বংশ ৫১৫ 


কুলদাপ্রসন্ন চৌধুরী এম. এস-সি. বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের 
প্রোফেসর । ইনি কলিকাত। বিপ্ববিগ্ভাল'য়র একজন প্রতিভাবান্‌ ছাত্র; 
আই. এন-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিন্প। ছিলেন | 
১৬ রামজয়্ চৌবুরীব অপর পুত্র রামকমল চৌধুরী এখনও 
জীবিত আছেন। উহার বয়ম ৭* বৎসরের উপর হইলেও স্বাস্থ্য 
এখনও বেশ ভাল আছে । যৌবনে যে উদ্ভার যথেষ্ট শারীরিক 
শক্তি ছিল, এখনও ইহাকে দেখিলে তাহার পরিচয় পাওয়া ষায়। 
উং ১৮৯৯ সালে ইহার স্ত্রী পরলোক গদন করেন । 
ঈহাব চারি পুল্র এবং ন্তিন কন।| | ঢুই কন্য। শৈশবেই পরলোক 
গমন কবেন | স্তবেশচ দ্র, ৬ ভেমচন্দ্র, কুমুদচন্দ্র ক যোগেন্দ্রচন্দ--এই চারি 
শর ঃ যে কনা | জীবিভ। আছেন তিনিই শেষ সন্থান ; তিনি বিবাহিত। 
«ন* তাভাব কয়েকটা পুত্র এ কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
স্তরেশচক্দ্র চৌধুরী 
বামকমল চৌপবী মহাশরের জোষ্ট পুল্র স্বরেশচন্দ্র বগ্ড়! জেলায় 
৯” ১৯১১ সালে ওকালতীা আরম্ভ করেন। ওকালতীতে ইহার উন্নতি 
বশ আশাপ্রদ হউয়। উঠিতেঠিল ; এমন সময় মহাত্! গান্ধী-প্রবর্তিত 
মনহযোগ আন্দোলনে যোগদান কবিয। ইং ১৯২০ সালে ইনি ওকালতি 
পপত্যাগ করেন এবং বঞ্চডা জেল। কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি- 
রূপ 'কছুদিন বগুড়ায় কংগ্রেসের কাজ করেন । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
মই।শর স্বরাজাদল গঠন করিলে ই'ন স্বরাজাদলভূক্ত হন এবং সেই সমধ 
বগ্তুদ। হইতে কলিকাতায় আসেন । কলিকাতায় ইনি চাউলের মিল 
এবং অন্যান্য ব্যবস। আরস্ত কগিয়া ভাগা পরীক্ষ। করিতেছিলেন, 
কিস্ঠ কোন বাবসাতেই দুভাগ্যক্রমে সফলত। লাভ করিতে পারেন নাই । 
এখনও ইনি কংগ্রেসদলতুক্ত ও বঙ্গীম্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
সহিত সংস্ছষ্ট হইয়া কণ্গ্রেসের কাব্জ করিতেছেন । সন ১৩২৯ সালে 


৫১৬ বংশ-পরিচয় 


উত্তর বঙ্গ যখন প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত হয় তখন ইনি বন্যার প্রথম দিন 
হইতে আরস্ত করিয়া প্রায় ৩৪ মাস কাল পধ্যন্ত বন্যাপ্রপীড়িত 
ছুর্দশাগ্রস্ত লোকদিগের £সাহায্যকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন 
হিন্দুনভ|, হিন্দু মিশন, সেৰাশ্রম প্রভৃতি দেশের অনেক জনহিতকর 
অনুষ্ঠানের সহিত ইনি সং আছেন । ইনি বঙ্গদর্শন, ভারতী, 
নব্যভারত, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিকপত্রের লেখক ছিলেন । ইহার 
রচিত কবিত| নবাভারতে, ভারতবন্ধে ও বঙ্গদ্শনে প্রকাশিত হইত । 
রাজনৈ তক আন্দোলনে যোগদান করার পর হইতে ইনি সাহিত্য-চ্চ। 
প্রান পরিত্যাগ ক'রয়াছেন। 


৬ হেশ্চন্দ্র চৌধুরী 


রামকমল চৌধুরী দহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র হেমচন্দ্র চৌধুবী 
সন ১২২৩ সাচলর ভাদ্রমাসে হৃদরোগে আক্রান্ত ভইয়া অকাল 
পরলোক গমন কবেন। ইনি মোক্তারী পাশ করিয়া বন্থুড। জেণার 
দম্দমার জমিদার আ্রঘুক্ত কুমুদবিহারা রায় মহাশঘপেব প্রপান কম্ম 
চারীর কাধ্য কবিতেন। ইনি অতি মিষ্টভাষ', লদালাপী এবং 
পরোপকারী ভিলেন । ইহার সংস্পশে ঘিনি আমিতেন তিনিই 
ইহার মধুর বাবহারে মুগ্ধ হইতেন ইংরেজীতে 89701014910 ৰলিলে 
যাহা বুঝায় ইনি তাহাই ছিলেন । 


কুমুপচন্দ্ 


রামকমল চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় পুল্র কুমুদচন্ত্র চৌধুরী । 
ইনি বগুডা জেলার পাচবিবি-দম্দমা গ্রামে ব্যবসাদ্দি উপলক্ষে 
বাস করিতেছেন । 





ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্ত্র চৌধুরী-_-এম, এল, সি 


ভাপ্তারপুবের চৌধুরী-বংশ ৫১৭ 
ইনি পানবিবি কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট । তথাকার জন- 


পাটি 


হিতকর সমস্ত কাষ্যের সহিতই উনি সংহষ্ট : 


- ডাঃ ধোগেক্সরচন্দ্র চৌধুরী এম, এল, সি 


রামকমল চৌধুরী মহাশয়েব কনিষ্ঠ পুত্র ডাঙ্জার বোগে চন্দ্র চৌধুী 
কলিকাত| গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বগুড। 
টাউনে ডাক্তাবী ব্যবস। কটরিতেছেন। চিকিৎসা বাবসাতে ভিনি 
খথেষ্ট খাতি অজ্ঞ্ন কবিবাছেন? উত্তববঙ্গে তিনি একজন প্রতিষ্টা" 
বান্‌ জুচিকিংসক। তিনি ৫ শুপু চিকিৎস।-ব্যবস।তেই প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিঘ্াছেন ভাহ। নয়, অন ন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
তাহার নিচ সন্বন্ধ আছে । তিনি লেন 15007910159 00001]- 
এর বেম্বর , বগু$়া মিউনিসিপ্যালিগর চেয়াবমা!ন ; বগুড়া ডিষ্টাক্ট 
বোডের ভাইস-চেয়ারম্যান ; অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট 7 বগুড়। মেডিক্যাল 
ষ্টোবের ম্যানেজিং ডিরেক্টাব এবং পাচবিবি হপ্রাষ্্রিরাল ব্যাঙ্কের 
মানেজিং ডিরক্টার । বগুড়। মেডিকাল স্বলের প্রতিষ্টাতাদের মধ্যে 
তিনি অন্যতম । ইনি বপ্তড| উডবাবণ পাবলক লাইব্রেরীর সেক্রেটারি । 
বগুড়ার আরও অনেক অনঙ্গানের সহিত তিনি সংস্থষ্ট। ভিছ্রাক্ট 
বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটার কায উনি যথেষ্ট খাি অজ্জন করিয়াছেন। 
ইনিই বগুড়া ডিষ্বীক্ট বোডের ভাইস-চেয়ারম্যান-স্ব ূপে বগুড়া জেলার 
পল্লীগ্রামসমূহে প্রথমে নলকুপের (0)০-৭০)])  প্রবপ্তন করেন। 
ডিপ্রিক্ট বোর্ডের কাষের ইনি অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 
ম্কংস্বল মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তায় জল দেওয়ার সমন্য। অত্যন্ত কঠিন 
সমস্থ) ভুগুভোগীমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ইনি নিজে এক 
অভিনব উপায় কল্পনা করিয়া কলিকাতার রাস্তায় যেমন হোস্‌ পাইপ 


€ ১০ বংশ-পরিচয় 


দ্বার ল দেওয়া হয় বগুড়। মিউনিসিপ্যালিটার রাস্তাতেও সেই রকম 
ভাবে হোস পাইপ দ্বার। জল দেওয়ার প্রথ। প্রবর্তন করিযাছেন | 
মন্ঃলে এই প্রথ। অন্ততঃ বাংল। দেশে এই প্রথম । ইনি বহু ব২পৰ 
হইল, ডিগ্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটার সহিত সংস্ষ্ট আছেন - 


ইহার কর্মজীবন লক্ষা করিলে এ কথ। অকুস্ঠিত'চিন্তে স্বাকাব 
করিতে হয় থে, ইনি একজন অসাধারণ কন্মী। 


শাবীরিক শক্তিতেও ইনি সৌভাগাবান্‌। ছাত্র-জাবন হইতে 
উনি ব্যার়াম-চচ্চার পক্ষপাতী ; এখনও ইনি শাবারিক ব্যাদ্দানচচ্চ। 
একেবারে পরিত্যাগ করেন নাউ | একস ফরানী দেশীয় | 1719111) ) 
৭স্ত'রের নিকট ইনি মুষ্তবুদ্ধবিণা। (1395100) শিক্ষ। কবির/ভিলেন । 
একী বটনায় ইনি করেকটা উদ্ধত ইংরেজকে তাহাদেৰ অভদ্রো ১৩ 
আচরণের জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিযাছিলেন । 


১০১ 


ভনি একজন ভাল শিকাবী এবং 81/)157)077) - বন্দুকে উভার 
2'ত (বেশ ভাল বাঘ বা অন্য কোন শিকারের সংবাদ পালে শার 
অবহ্গেল! করিতেন না । তবে এখন কাজের ভিডে শিকারের আগহ 
কমিঘা আসিয়াছে । প্রথম জীবনে ইনি ছুদ্র্ণ সাহসে সন্ঠিত বাব 
শিকাব করিতে যাইতেন | পরিশ্রম করিবার কমভাত ভাব 
অসাধারণ । 

97 ৯০০০৮ দলের সভিতও উনি সংকষ্ট। ইনি 13)৮-১4)01,তদব 
চষ্ারী কমিশনার (1)180106007500787931071000) 1 

“দল পাবনার অজ-আনালতের স্থপ্রাপন্ধ উকাল শ্রযুক্ধ কুমুদনাথ 
বাম মহাশরের প্রথম। কগ্তার সহিত ইহার বিবাহ হইয়।ছে। 
ইহার আট পুত্র ও ছুই কন্যা। পুল্রগণের নাম __মাশীষকুমার, 


ভাগ্ারপুরের চৌধুরীন্বংশ ৫১ ঈ 


স্বকুমার, অরুণকুমার, হিমাংশু, সিতাংশ্ড রবীন্ত্, সন্তোষ ও সুভাষ 
আশীষকু মার ডান্ারী পড়িতেছেন। 

"্গবান ইভার কর্মময় জীবন সুদীর্ঘ করুন এবং আরও দাথ 
টী্্রধরিব| ইনি জনসাধারণের হিতকরে একান্তন্ভাবে দেশে 
সেক। করিবার স্থঘোগ প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থন।। 


স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দাশ 


'রণগোল্লার উদ্ভধ বক -বঙগদেশের প্রতিজাবান ও নান প্রা 
মিস্লাহ্-শিল্পী নবীনচন্দ্রু দাশ মহাক্য ১১৫৩ সালের টেবশাগ মাছে 
নবশ[খের অন্থইুক্তি মোদক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তব পিতার 
নান স্বগীর মধুন্দন দাশ । উহ্ারা কলিকাতাৰ অন্তত “ঢাল 
স্রতান্তটী পরগণাবু আদিম আধবাসী | নবীনদঞ্জেব জন্বোর ছুইমাস 
শুর্ধেই তাভার পিত। পরলোক গদন করেন | এইজন্য শৈশাবে এ 
বালাকালে তীহাকে জ্ঞাতিবর্গের আশুয়েই লালিত-পালিত হতে 
হইনাছিল। ভাতার বালাজীবন অতান্ কষ্টে অতিবাডিত হইয়াছিল | 
নবখনচন্দের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অতঙাগ ও আগ্রহের অভাব ছিল ন।, 
কণ্চ তাভার অবস্থ। বিদ্যাশিঞ্ণার পক্ষে অনুকুল ছিল না বাঁশিন! তাহা?) 
বাধ, হইউয়। পর্ণ কৈশোরেই লেখাপড়। ভাটি কম্মক্ো্ প্রবেশ 
ক'ব হয। তখন নবানচন্দের বরন মেলি বহসপ আভিকগ 
কাবন'ছে ম!ত্র। কম্মশিক্ষা হইবে এবং তন কিধিই উপ্াতলনত্ হহলে 
এইকদ উন্দেশ্য লই! তিনি প্রথমে করেক বহলপণ একট দোকানে 
ন 'অভিজ্ঞত। এঞখ করেন। 


নী 
রঃ 


কন্ম করেন | হইভার কলে শিষ্টা-শিনে 
এ% বর অন্তবাণ এ আগ্রহ শাভার প্রক্তি'গতভ ছল 5 এজন্য মিষ্ট 
£৬১;নে মিষ্টান্লানরন্পের কম্ম তান শ্বাভাবিক অন্ষপ্রাগ-বণে 
4৮41৮ ্বণে আর়ন্ড করেন 1 তখন নবানচন্দ্ের নবীন বলত হীরধে 
এঘন অনা, নকান আকা, নবীন উত্সাহ, নবান ভগ্যম এবং 
পাপ সস 5্তা। তিনি সঙ্গ করিলেন আ।র পরের আশীনে ক্স 
করিবেন না, জাদনহ বে ব্যবসার প্রবুদ্ধ হউলেন | নবীনচছে ৪ 


নু রা? 
নু শ্রী চি ইস 
সস €. স্ম 

তক মে 





ন্বগায় নবাঁনচন্দ্র দাশ ৫২৭ 


কম্মের প্রতি দ্চনিচ্া, গরভীব মনোযোগ এবৎ নিশ্মল চবিজ্র দেখিয়। 
তাহাব মতি মংশীরাবকপে কাষা করিবার জঙ্য এক বাঠিব বিশেষ 
আ%%2চল। তাগার কন নবানকক্্র উচ'ব সহিত একঘোগে একটি 





মতন খ্্টান্নেব বোকান খুলিলেন। কিন্ধ পরে অংশীদারেব সভিত মনেসু 
“ল ন। হুপখান তিনি তাতার সতত সকল সম্পর্ক তাগ কবিয়া নিজেই 
একট সন্দেশর দোকান খুলিলেন এবং স্বাধীনভাবে নিজেই তাহা 
পরিচালনা কবিতে লাগিলেন । বাঙ্গাল! ১২৭৪ সীল পাগ্বাজাবে 
উভাব এই নতন্ নিজন্থ দোদান প্রতিঠিত হইল । 
এান্ত সমাজে “সন্দেশ*ও “দানাদার, 
রঃ উভদবিব মিষ্টান্নেবই প্রচলন ছিল। নবীনচন্দ্র প্রথমতঃ এই ছুইটা 
সি তনূত উতৎ্কদ সাধিত হইতে পাবে তাহা সম্পন্ন করিলেন । 
কলিকাত। সহবেব বনী ৪ সৌখীন সমাজের উপযোগী অন্দেশেব 
ঘি পাক" তিনি হট করেন এনং এই কাধো ভখষন তাভাব সমকক্ষ, 
কপ্রিব।র মত শিগ্ী উত্তব কলিকাত!। আর কেহ ছিলেন না। 

আনব পর্ষেই ব'লযাছি, নবানচন্দ্র ভকুণ বঘসেই নিষ্টান-শিল্লে 
অভিভ্ভ! স্চ। শীসংছিলেন। 'সন্দেশেব উৎ্কষ সান ও রকন- 


মনন কলিকাতা বড 


রি 


স্শ এ বি র্‌ ০৫ রশ ক টি দত শি যা , 
লাদ্বি7 র্ হা লাবিনা অতলন কার্য চালেন | হহতে উত্সাহি ৩ 
ই ৭ রা নাদাপেখ উহ ত-প1শত আশন গ্াতভা 'নযুল্ 

27 রি $ লিঠ ঁ- 
কারন | তিন তে হলেন, দানারান 


সিশুত খে এব? চিনি? কউ পাকে দিয়! উজার পবে দান। 
বাবানে। ৮ বাহ, আনি মিশত থাকার জন্য এবং উপরে চিনির 
জন দাববণ খন বাজ ভহ। অভ্যন্ত কঠিন হইমা থাকি য় এইজন্ক 
হ, 25, এজ অভ উালাবজাথ কা তন ন। ইজ সিরা 


শি 


চে ৬ চস্আনি সভা ৮৭ শপ 
'শশশ্বতঃ শ্রাচ শ কাছ হা পন 


চর 


৯ সি 
০ | ও পি! 1৯. 2, 
টা ৭. $ - 


€২২ বংশ-পরিচয় 


কবিতেন ন।। 'দানাদারের উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া নবীনচন্ত্র 
উহার প্রধান দোষ-- কঠিনতা। দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
দেখিলেন, সুজি মিঙ্িত থাকায় “দানাদার* ছু একদিন থাস্পই 
খারাপ হুইয। ষায়। তিনি ছানাতে স্থজি না মিশাইয়াই “দা, 
প্রস্তুতির চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । এই ব্যাপারে তাহাকে নানাপ্রকার 
পরীক্ষা করিতে হইল । পরীক্ষা করিতে করিতে নবীনচন্ত্রের শিল্প-প্রতিভ য় 
এক নৃত্তন সামগ্রী গ্রস্ত হইল, তাহ। যেমন কোমল, তেমনই রসালো, 
তেমনই উপাদের ও সুম্বাছু। এই নবোদ্ভাবিত পনাথটা প্রতিজ্ঞাবান্‌ 
'ষ্টান্-শিল্পী নবীনচন্দ্রের প্রতিভার দান। বাগবাজারের রসবিভাবী 
বস্গোল। ভউাহার অশুর্ধ ৮ ও কীর্তি। ইহাই মিষ্টা-শিলপী 
নবানচন্দ্রের নাম চিব্স্মরণায় ক'রয়। রাখয়াছে। অতঃপর তিনি এই 
নব-হষ্ট রস-সাররে ভাসমন রসপূর্ণ স-গোলকের নাষ রাখিলেন 
'রমগোল। ।. ১৯৭৪ সালে শবানচদ্্র শ্বয়ং শ্বাধানভাবে দোকান 
খুলেন : ১২৭৫ পালে তিন বৎসরে তিনি “রসগোল্রা'র উদ্ভাবন বা 
সষ্টি করেন। অন্নদিনের মধ্যেই এই বসগালার খারতি ৪ 
প্রনিপত্তি লগ্র বঙ্গে ৰঙ্গে কেন সমগ্র ভারতে পরিপ্যাপ্ত হই 
পড়িল। নবকানের বিসশোল্লা*র শষ্টি হইয়াছে ৬৪ বৎসর পুনের: 

ইহার অন্তকরণে বহু জনে নসগোরু। তৈয়ার ছেন ও করিতেছেন। 


মা চি শে 


কিন্ত নবীনের “রসগোলার বেশিষ্ট্য ও আভিজাত্য আজও অক্ষুগ্ 


ভয় 
করি 
নছিয়াছে । ১৩৩২ সালের চ্ত্রে মাপে বঙ্গেং এই এতিভাশ।লা 
নিষ্টাল্ল-শিল্পা নবান চন্দ্র দাশ দহাশর ইহলোক হইতে নহাপ্রয়াণ করেন । 
িম্ “কান্তি নস্ত সজাবতি”; ভাহার চু 'রমগোন্গাতি তাহাকে অমব 
কিয়া রাখিয়াছে । 


হর 


শকুষ্ণচন্্র দাশ 
স্থগায় নবানচন্ত্র দাশের একছাত্র পুত্র শ্রুধুত কষ্ণচন্দ দাশ মহাশয় 





স্বগীয় নবীনচন্ত্র দাশ £২৩ 


২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইন কলিকাতা নম্ম্যাল স্কুলের ইংরাজা 
বিভাগে মাইনর শ্রেণী পধ্যস্ত পাঠাভ্যাস করেন। কিন্তু শারীরিক 
অসুস্থ্ব। বশতঃ ১৮৮২ খুষ্টান্যে শেষ পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হুন। 
»সইস্পময়ে গ্রথমিক বিজ্ঞান ( চ20009051809009) মাইনবের উচ্চ 
শ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য ছিল । স্কুলে বিজ্ঞান-অধ্যয়ন্র সময়ে বিজ্ঞানে 
প্রতি তাহার অন্গরাগের সঞ্চার হয় এবং তদবধি তিনি গৃহে উহার 
অত্তশীলন আরম্ভ করেন। অতঃপর বিজ্ঞান-সম্বন্ধে জ্ঞান অন্জনের 
অভিপ্রায়ে ভিনি বহুবাজ।র স্বগীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্িত 
বিজ্ঞান সভায় (130101000 48950018101) ) প্রবেশ করেন এবং তখাষ 
বিজ্ঞান শিক্ষ/। করিতে খাকেন। অবসর-সময়ে তিনি তাহাব 
পিতাঠাকুরের দোকান তত্ববধ্ধান করিতেন। তৎপরে তিনি গাক্তাব 
আর-জি কর-গ্রাতিষ্ঠিত কলিকাত। মে ডক্যাল স্কুলে প্রা ছুই বত্সব 
অধায়ন করেন। এই সমর সাতার পিতিদেব কঠিনগীন্ডাগ্রন্ত ভইয়। 
ভুই বংসর শখ্যাখত খাকেন। পিতার সেব। শুশষার ও কারবাব 
দখ্বার জন্ত উহাকে যোঁডক্যাঁল স্কুলও ত্যাগ করিতে হয় । 

1বজ্ঞান-অভশীলনের ফলে কুষ্ণচন্দ্রের অনুস্ধংমা-বৃন্তি বিক শত 
হয় এবং তাহারও নব নব উন্মেধশালিনী বুদ্ধি কয়েকটা বস্ত্বব উদপ্তাবন 
করেন। ১৪৯০০ খ্ুষ্টাঞ্ধে ২*শে জুন তানি এদেশবাসীর বো সব্বপ্রথম 
সোডাওয়াটরের কল উদ্ভাবন করির। পেটেপ্ট লন। কয়েক বৎসর পাক 
(017070099 টি 00009001100 ৮ 1৬০৮) ও জহর লুমের পেটেণ্ 
(72৮,070) লন । এহ তীাত্তই ভারতবনের কাপর কলকে যন্ত্রশঙ্ডি 
সাহাধ্যে পরিচালিত কারবার প্রথম উদ্যম | ইহা বৈদশিক মিলের 
তাত জঅপেক্ষ। উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু অথাভাবে বাজারে ইহ। প্রচলিত, 
করিতে সমথ হন নাই । 

কৃষ্ণচঞ্জের প্রতিভ। মিষ্ান-শল্পেও নূতন সই করিয়াছে । 'রসোমালাই' 


৫২৪ বংশ-পারচয় 


ততকর্তক উপ্তাবিভ এব' ইহা তীহারই প্রতিভার দান। ১৩৩% 
সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি ইহার উদ্ভাবন করেন। এই ছুই বৎসরের 
মধ্যেই “রসোদালাই'এর উপাদেয়তা ও স্কুম্বাহৃতার খ্যাতি দেশের 
সর্বত্র বাস্ত হইয়াছে । তিনি কলিকাতা--জোডাসাঁকে। লে 
৮৪নং অপার চিতপুর বোড “বসোমালাই'এর দোকান খুলিষাছেন। 
এই দোকানে মিষ্টারক্গার জনা তিনি আপুনিক স্বাস্থাবিজ্ঞান-নম্মত 
প্রণালী অবলপন কবিগ়্াছেত) হথাস্থ্োর দিক দিনা উহা! আধুনিক 
মিষ্টান্ন ব্যবসাধগণের অনকণণ যোগ্য ।  এতদ্বাতীতভ ইউনে।পিন ও 
ভারতীর সঙ্গতিহ্ানে উভার অভিজ্ঞত। আছে | উহার মাতামহ হ্বগীষ 
মাধব চন্দ্র দে ছনামধন্য কবিগাক ৬ চভাল। মদপবার পুন্র। 

রুষচন্টের পাচ 'ুল্রের মনো তিন প্রত্র এ একন।র কনা! বনান|। 


জোগ অবিব। হত 'আনস্থার় উলোত পবিভ/ কবেন। মম একটা 
রি নু জা ০ ৯ এ+ ১৯ - - পু ? 
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